শীফগবদগীতা 


মুল, অগ্থদ, খুলানুবাদ, টাকানুবাদ শহ স্ীস্ীধরম্বামীকত 
টাকা, সানুবাদ গ্ীতামাহ ত্ব্্থয় 
প্রভৃতি সম্বলিত। 
£দ₹শাসমম। শত| সব্বদেখময়ী যতঃ। 
সব্বধনম্মমযী যন্ম। ওস্ব।দেতাং সমহ)সেৎ ॥ 





অনুবাদক 


শ্ীযুক্ত পার্ববতীচরণ তর্কতীর্থ 


7 বাগ্রণঞ্ষবের হনুবাদক আচায শযর ও রাদানুজ প্রদে হা ও 
বেগান্তদর্শদ এভুতির 'ম্গাবক 
শালাজেতদনাধ ম্ঘো। লম্পা দত 


এ সদ শা 


“ভগ্বর্গীতা কিঞ্চদিধীতী৷ গন্গা-জল-লব-কণিকা গীতা । 
সকৃদ্রপি যন্য মুরারিসমর্চা.তল্য যমঃ কিং কুরুতে চ্চাঃ ॥” 


কালিকা-প্রেস 
কলিকাতা, ২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন। 


স্রচ্স্পিভ্ 


১ম অধ্যায়, বিষাদযোৌগ- 
ধৃতব্াষ্ট্রের যুদ্ধবিবয়ক প্রশ্ন ্ 8 শ্লোক 
সঞ্জয়ের প্রথম উক্তি টি নু ২-২৩ 
ছধ্যোধনকর্তৃক ত্রোণাচার্ধ্যের কর্তব্যনির্দেশ বর্ন *** ৩--১১ 
পাগুবপক্ষের যোদ্ধ.গণের নাম রি রঃ ৩--৬ 
কুরুপক্ষের যোদ্ধ,গণের নাম রং ন ৭৯ 
পাগুবপক্ষের শখের নাম হি ” 3৫১৬ 
ভগবানের নিকট অর্জুনের রা ৯ ২১ ২৩ 
সগয্নের দ্বিতীয় উক্তি :. ্ঃ ২৪-_৪৫ 
অর্জুনের সৈগ্যদর্শনবর্ণন সঃ ২৪২৪ 
অর্জুনের শোকোচ্ছঁস বর্ণন রঃ ২৮৩৫ 
যুদ্ধ না করিবার পক্ষে অর্জুনের যুক্তি **" 8 ৩৬--৪৩ 
কুলক্ষয়ে কুলধর্মনাশের ফল ** ২ ৩৯৪৩ 
অর্জনের শোকোচ্ছান ও সন্বর় রঃ রঃ ৪--৪৫ 
সঞ্জয়ের তৃতীয় উক্তি রঃ 28 ৪৬ 


অর্জুনের ধন্তববাপত্যাগ্‌ বর্ণন রঃ রঃ 18৬ 


২য় অধ্যায়, লাংখ্যযোগ-_ 


সঞ্জয়ের চতুর্থ উত্তি, রা না 
অর্জুনের প্রতি ভগবানের ১ম উপদেশ ্ 
অঞ্জনের আপত্তি ১ নর 
অঞ্জনের শরণাপন্নতা হ 

সঞ্চয়ের পঞ্চম উক্তি রঃ ্ 


অক্্ুন ও ভগবানের ভাববর্ণন 
ভগবানের তয় উপদেশ 
আত্মা, জীব ও প্ধগতের স্বরূপবর্ণনদ্বারা ( অর্থাৎ 


সাংখ্যবোগদারা শোকনিবারণ) 

কর্মযোগাবলম্বনে উপদেশ এ 

স্থিতপ্রাজ্জের লক্ষণজিজ্ঞানা ১, ০ 

ভগবানের উত্তর (তৃতীয় উপদেশ) 5 ্ 
৩য় অধ্যায়, কর্মযোগ-_ 


সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে--অর্জুনের জিজ্ঞাস! 
ভগবানের উত্তর ( ধর্থ উপদেশ ) 

পুরুষ কেন পাপ করে অর্জনের প্রশ্ন 3 
ভগবানের উত্তর (৫ম উপদেশ) রী রঃ 


দর্ঘ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ-_ 


যোগের বক্তা অব্যুস্বরণ *কৃষ” ইহা শুনিয়া ভগবানের 
জন্মাপিবিষয়ক- অর্জুনের প্রশ্ন নর রর 
' ভগবানের উত্তর (৬ষ্ঠ এপদেশ ) শত 


৯১১৯৮ 


৯--১ৎ 


১১০৫৩ 


১১৩৮ 


৩৯--7৫৩ 


৫৫৮৭৮ 


৩---৩৫ 
৩৬ 


৩৭৪৩ 


৫৮৪৩ 


বিজ্ঞাপন । 


শনীতার যষ্ঠভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে বিজয়া ব্যাখ্য। ও 
পন্তাহ্বাদসহ গীতার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় সন্পিবেশিত হুইয়াছে। 
শীতোক্ত তব্বজ্ঞানার্ঘদর্শন ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। ইহাই বেদান্ত জান--অতি ছুর্বোধা । এজন ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত 
তত্ব ষেমন পঞ্চম ভাগে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইগ্নাছে, সেইরূপ 
এই ভাগে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তব্বসমূহ বিশদভাবে 
বর্ণিত হইক়াছে। 

উপনিষৎশাস্ত্, সাঙ্ধ্য ও বেদাস্তদর্শনাদি আলোচন! ব্যতীত এই সমস্ত 
অধ্যায়ের প্রক্কৃত তাৎপধ্যবোধ সম্ভবপর নহে। এইন্ন্ত এই ব্যাখ্যা 
এত বিস্তৃত হইল। 

চতুর্দশ মধ্যায়ে জীবোৎপত্তিতত্ব,ব্রিগুপতত্ব, ও ত্রি গুণের স্বারা জীবের 
বন্ধন-তত্ব ও ব্রিগুণ হইতে মুক্তিতত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের 
ব্যাধ্া শেষে এই 'দকল তন্ব ও ভ্রিগুণের স্বরূপ বিশেষ ভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা কর! হইয়াছে! 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাহা গুহৃতম শান্ত, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে 
মগ্র দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাস্ত বিষয়-_সীবতব, জগততত্ব, ঈশ্গরতব 
3 ইছাদের মধ্যে পরম্পর সন্বন্ধতত্ব। ইহাই শুদ্ধজ্ঞানের চিরস্তন ্ঞাতব 
বধয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রর ষ্ল প্রতিপাগ্তত্ব। বিহিন্ন দর্শনশান্র 
ঃতিন্ন প্রকারে ইহার দিশ্ধান্ত করিয়া থাকেন । 

. দ্বা্শনিকপঞ্চিতগণ অনুমান প্রমাণ অবলম্বনে প্রধানতঃ যুক্তি ও 
কের সাছাযো' শব দ্ব মত প্রতিষ্ঠা! করেন বলিয়া এইকপ মতভেদ 
গাছে। এজন্তই আমাদের দেশে প্রচলিত ছয় আত্তিক দর্শনে ও ছয় 


নাস্তিক দর্শনে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু তর্কের দ্বার! 
এই সমস্ত অপ্রত্ক্ষ বিষয়ের মীমাংসা! হইতে পারে না। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, .-“নৈষা! তর্কেপ মতিরাপনেয়াঁ। এজন্ত শাস্ত্র অবলম্বন ও 
শান্ত্র-সমনয়পূর্বক, বেদান্ত দর্শন ব্রক্গমীমাংসা হ্বারা এই সমুদয় তত্ব 
তাহার অন্তভতি করিয়া এক অদ্বৈত তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 'ও 
এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভের উপায় করিয়! দিয়াছেন। গীতায়ও 
ব্রহ্মতত্ব স্যত্রবূপে অধলম্বন করিয়৷ তাহাতেই সমুদার তত্ব গ্রথিত কর! 
হইয়াছে। পূর্বে ব্যাখ্যাতৃমিকায় তাহ! বিবৃত হইয়াছে। 

এইজন্য বেদান্ত শান্ত্র--সর্কবোপনিষৎসার গী তার এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
সঙজ্কেপে উপদিষ্ট জীবতন্ব, জগত্তত, ঈশ্বরতত্ব ও ইহাদের মধ্যে পরম্পর 
সম্বন্ধেতত্ব আমরা উপনিষৎ ও বেদাস্তদর্শন আলোচনা ও সমন্বয়পূর্ববক 
বিশেষ চাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রস্থবাুল্য ভয়ে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
সমগ্র ব্যাখ্যাশেষ এই ভাগে সঙ্গিবিষ্ট হইল না। 

এইভাগে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাধ্যা পরিশিষ্ট মধ্যে সংসার অশ্বথতন্ব, 
বৈরাগা/তত্ব, অপুনরাবর্কনতত্ব, জীবতত্ব, পুরুষতত্ব ও আস্মপুরুষতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে । ইহার অবশিষ্ট অংশ- ক্গর ও অক্ষর পুরুফতত্ব, উত্তমপুরুষতত্ব, 
ব্রিবিধপুরুষতত্ব, চতুষ্পাৎ ত্রহ্মতত্ব ও আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদতত্ব সপ্তম 
ভাশে সন্নিবেশিত হইবে। 

এইথণ্ডের প্রুফ. সংশোধনাদি ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মধুস্দন কাব্য ব্যাকরণ 
সাঙ্খাতীর্থ মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন। ওত 
আমি তীহার নিকট বিশেষ খণী। ইতি।-- 


কলিকাতা! 
দশহরা ] শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বন্। 


২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। 


বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী । 


চতুর্দশ অধ্যায়,_গুপত্রয়-বিভাগ যোগ। 

বিষয় , শ্লোকাঙ্ক পত্রাঙ্ক 
উত্তম জ্ঞান 
হে ভানে পরা "সন্ধি লাভ হং ভগবান তাহা পুনর্ধার 

বলিতেছেন -* *** (৯) ৫ 
এই ভ্ঞান লাভে ভগ্ব!নের সাধ্য প্রাপ্তি ভয় ত্র 

ও লয়ে গার ব্যথিত হইতে হয় না।  -** (ব) ১০ 
মহদ্‌ ব্রহ্ম ভগবানের যোনি, ভগ্বান্‌ তাহাতে গর্ভ নিষেক 

করেন , তাহ: হইতে সমস্তভৃতের উৎপত্তি হয়। (5৩) ২২ 


সর্ব যোনিতে সে সকল মুক্তির উৎপত্তি হয়, মহর্বন্ধ 
তাদের “যানি ভগবান তাহাদের বীজপ্রদ পিতা £8) ২৮ 


জীবোৎপত্তিতত্ের ব্যাখ্যা ৩০- ৭৮ 
একৃতিসম্ভবগুণের দ্বার! জীবের বন্ধন 


সত্ব রঞ্ঃ তম: এই হিনটি প্রক্কৃতি-সম্ভব গুণ, অব্যয় দেহীকে 


ইহার! দেহে বন্ধ করে। (৫) ৭৮ 
ত্রিগুণের কার্য ও তাহীর ফল 

'সন্ব গুণ নির্পশলচ্চেতু প্রকাশক ও অনাময়। তাহা ' ** 

দেহীকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধকরে (৬) ৮২ 
রজোগুণ রাগাত্মক তাহা! তৃষ! ও আসক্তি হইতে উৎ- 

পন্ন হইয়া! দেহীকে কর্মসঙ্গে বন্ধ করে। (1) ৮৫ 
অজ্ঞান হইতে জাত তমোগুণ প্রমাদ আলন্ত ও নিদ্র! 

দ্বার! দেহীকে মোহ্যুজ্ত করে। (৮৬৮) ॥ 


লিত্ব গুণ দেহীকে সুখে আসঞ্জ করে রজোগুণ তাহাকে 


1%5 


বিষয় শ্নলোকান্ক পঙ্জা 


কর্পে জানক ভরে ও ত্রোণ জানবে আন 

করিয়! তাঙ্থাকে প্রমাদে আসক্ত করে। (৯) 
রজঃ ও তমোগুপকে অভিভূত করিয়া সন্বগুণ উদ্ভৃত হয়, 

সব ও তমোগুপকে অভিতৃত করিয়া রজোগুণ 

এবং সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ 


উত্ভৃত হয়। (১০) 
যে কালে দেহে সর্বদ্ধারে (জ্ঞানের ) প্রকাঁশ ভম্গ তখন 
সত্ব গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে। (১১) 


লোভ, প্ররত্তি, কর্মের আরম্ত. অশাস্তি ও স্পৃহা এই 
সকল হ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিবে। (১২) 
আঅপ্রকাশ, অ প্রবৃত্তি, প্রহাদ ও মোহ এই সরুল দ্বার! 


তমোগুণের বুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। (১৩) 
সন্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধির অবস্থায় মৃত্যু হইলে দেহী উত্তম 
গতি প্রাপ্ত হয়। (১৪) 


রজোগুপের বিশেষ : বৃদ্ধির অবস্থায় মৃত্যু হইলে দেহ 
কর্ধাসক্ত লোক প্রাপ্ত হয়, 

তমোগুণের বৃদ্ধির অবস্থায় মৃত্যু হইলে,মৃঢ় যোনি প্রাপ্ত হয়। (১৫) 

স্থকৃত.কর্মের ফল নির্ম্মল)সান্বিক, রাজস কর্মের ফল ছুঃখ 


ও তামস কর্মের ফল অক্ঞান। (১৬) 
সত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে গ্রমাদ, 
মোহ ও অজ্ঞান জন্মে 6১৭) 


সাত্বিক ব্যক্তিগণ উদ্ধলোক্ষে,রাজস ব্যক্তিগণ মধ্য লোকে 
ও'তামস ব্যক্তিগণ জঘন্তগুণবৃত্তিস্থ বলিয়া অধো- 
লোকে গমন করে! (১৮) 
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ত্রিগুণ-তত্ব জ্ঞানের ফল 
ষঞ্ছন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণবাতীত আর কাহাকেও কর্তা! 
দেখেন ন। এবং গুপাতীত আত্মাকে জানিতে পারেন, 
তখন তিনি ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হন। (১৯) ১১২ 
দেহী দেহ সমুপ্তব এই তিনগুণ অতিক্রম পূর্ববক জন্ম জরা 
ছঃখ হইতে বিষুক্ত হুইন্না অমরত! লাভ করে। (২৯) ১২১ 


গুণাতীতের লক্ষণ 

অর্জুনের প্রশ্ন __দেহী যে এই তিন গুণ অঠিক্রম করিয়াছেন 

তাহ কি চিহ্ন দ্বারা! জান! যায়, তাহার আচারই ব 

কিরূপ? কিরূপেই ব! ত্রিগুণ অতিক্রম করা! যায়? (২১) ২৫ 
ভগবানের উত্তর, - প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের আস্ত 

হইলেও ধিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না এবং তাহা.দর 

নিবৃত্তি হইলেও যিনি তাহাদের আকাজ্ষা করেন না, (২২) ১২৫ 
ধিনি উদাসীনের ন্তায় অবস্থান করেন, গুণের দ্বারা 

চালিত হন ন৷ গুণই স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত ইহ! জানিয়া 

বিচলিত হ'ন না, (২৩) ১৩৯ 
বাহার (নকট দুঃখ ও ম্থথ সমান, লোস্্র শিল৷ ও কাঞ্চন 

সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় তৃল্য,নিন্দ! ও প্রশংস। তুল, (২৪) ১৩৩ 
বাহার নিকট মান ও অপমান তৃর্য, মির ও শত্রু তুলা, 

যিনি সর্ধারস্ত-পরিত্যাগী তিনিই গুপাতীত। (২৫) ১৩৫ 
ভগবান্কে ধিমি অব্যভিচরিত তক্তিযোগে উপাসনা! করেন 

তিনি এই সকলগুণ অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্ধ ভাব প্রাপ্ত হন। (২৬) ১৪১ 
কারণ ভগবান্ই অমৃত ও অবায় ব্রহ্গের, শাশ্বত ধর্মের 

ও এ্রকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (২৭) ১৪৪ 


॥৩ 
বিষয় 


ব্যাখ্য। শেষ--চতুর্দশ অধ্যায়োক্ত তত্ব 
উত্তম জান 


ভূতগণের উৎপত্তি 

ভূতগণের স*সার-বন্ধন ও মুক্তি-তত্ব 
গীতোঞ্জ ত্রিগুণ-ত৭ 

শ্রুতিতে ত্রিগুণের উল্লেখ 

সাঙ্যশান্ত্োক্ত ভ্রিগুণ-ত 

পাতঞ্জল দর্শনোক্ত ত্রিগুণ-তত্ব 

সাঙ্য ও খেধাস্ত সমখর 

'ভ্রগুণের উৎপত্তি 

বেদাও মতে ত্রিগুণের শ্বরূপ 

ব্রিগুণের সত্ব রঃ তমোনামের ধাতুগত অর্থ 
সন্বগুণের স্বরূপ 

সৎ ব্রন্ধা হইতে সন্ত ও মায়া হইতে রজস্তমঃ 
অথব! সৎ চিৎ ও আনন্দ ংইতে সত্ব রক্ধঃ তমঃ 
তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণ তৰ 

পুরাণোক্ত 'অ্রগুণ তত্ব 

ব্রিগুণ'দার। শরীরের ক্রম-বকাঁশ 

ত্রিগুণ দ্বারা মানুষের স্থূল শরীরের বিকাশ 
ব্রিগুণের অধিভৌতিক অর্থ জড়শক্তিবাদ 
ধিগুণের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 
ত্রিগুণভেদে শরীর ভেদ 

ব্রিগুণ বন্ধন 

ত্রিগুণ মুক্তি 

শেষ কথা 


পত্রা্ক 


১৬৭ 
১৭৮ 
১৭০ 
হিং 
১৮২ 


৮ 
২১১৯ 
২১ 
চে 
২০৬ 
২২, 
ও 
হস৯ 
২৩৩ 
২৩৫ 
২৩৮ 
২৪০ 
চি 
৫১ 
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বিষগন শ্লোকান্ক পত্রাঙ্ক 
সংসার অশ্বখতত্ব 
উর্ধীমূল অধঃশাথ অশ্বথকে অব্যয় বলে, ছন্দঃ ইহার পর্ণ, 

যিনি ইহাকে জানেন, খিনি বেদ্ববিৎ (১) ২৬৪ 


ইহার শাখ! অধঃ ও উর্দাদকে প্রস্থত, গুণের দ্বার! ইহ 
প্রবৃদ্ধ ও ইহার বিষয় প্রবালস্বরূপ ইহার অধোমুল 
কন্মান্ুবন্ধি মনুষা-লোকে বিস্তৃত, (২) 


অব্যয়পদ অন্বেষণতত্্ । 
ইনার কণ উপশ্রন্ধি হয় না, ইহার আদি ও অন্ত প্রতিষ্ঠা 
নাই। স্থবির মূল এই অশ্বথকে দৃঢ় অদঙ্গ শস্ত্র 
দ্বারা ছেদন পূর্বক, ৩) 
যে পপ হইলে পুনরাবর্তন হয় না! সেই পদ অন্বেষণীয় 
৪ সেজন্য ধাহা হইতে পুরাণী প্রবৃত্তি প্রশ্থত হয়। 
দেই আছ্যপুরুষেরই গুপন্ন হইতে হইবে, (৪) 
অযৃঢ় ব্যক্তিগণ মান-মোহশূন্ত, সঙ্গদোষ-বর্জিত, আত্মাতে 
নিত্য স্থিত, কামন: রহিত, সুখছুঃথরূপ দ্বন্বহীন হইয়া 
সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। ৫৫) 
হ্ধ্য চক্র অগ্নিযে পদ প্রকাশ করিতে পারে না এবং . 
বাহ। প্রাপ্ত হইলে প্ুনরাবর্ভন হয় না, ভগবানের 
তাহাই পরম ধাম (পদ)। (৬) 
জীবতত্ 
এই জীবলোকে“ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবতৃত হইয়া 
প্রক্কৃতিষ্থ মনঃষ্ঠ ইীন্জ্রয়গণকে আকর্ষণ করে । (৭) 


৭৯ 


১৮৫ 


চা 


৯৫ 


২৯৮ 


৩৬৪ 


(% 


বিষয়। প্লোকা্ পৰা 
বেষন বায়ু পুষ্পাঙ্গি হইতে গন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ ঈধর 
যখন শরীর এহণ করেন ও তাহা! ত্যাগ করেন,তখন 
এই সকল সঙ্গে লইয়াই যাতায়াত করেন। (৮) ৩১৩ 
শ্রোত্র চক্ষু ত্বকৃ রসন! জাণ ও যনে অধিষ্ঠিত হুইয়! তিনি 
বিষর ভোগ করেন। (৯) ৩১৯ 


যিনি দেহত্যাগ করেন,দেছে অবস্থিত থাকেন ও গুপান্থিত 

হুইয়! বিষয় ভোগ করেন, মুড়েরা তাহাকে দেখিতে 

পায় ন! $ কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষু ঘার! দেখিতে পান (১*) ৩২৪ 
সংঘতচিত্ত যোগীর! তাহাকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখেন, 

কিন্তু মুঢ়েরা যত্্শীল হইলেও আত্মজ্ঞান না থাকায় 


তাহাকে দেখিতে পায় না (১১) ৩২৬, 
সুধ্যে ষে তেজ জগং প্রকাশ করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে 
তেজ তাহা ভগবানেরই (১২): ৩৩১৯ 


ভগবান্‌ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া ওজঃঘবার! তুতগণকে 

ধারণ করেন এবং রসাত্মক সোম হুইয়া সকল ওষধি 

পোষণ করেন । (১৩) ৩৩৫ 
ভগবান্‌ বৈশ্বানর পে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় পূর্বক 

প্রাণ ও অপান সমাধুক্ত হইয়! চতুর্ধিধ অন্ন পরিপাক 

করেন। (০৯৪) ৩৩১৮ 
ভগবান্‌ সকলের হৃদয়ে সঙ্লিবিষ্ট। তাহা হইতেই স্থতি 

আন ও তাহাদের নাশ হয়। তিনিই সর্ধাবেদ বেস, 

তিনিই বেদাস্তরৎ ও বেদবিৎ। (১৫) ৩৪১ 


/৩ 


বিষয়। প্লোকান্ধ পত্রান্ক 
ক্ষর অক্ষর পুরুষতত্্ব 
এই লোকে পুরুষ দ্বিবিধ--ক্ষর ও অক্ষর । সর্বভৃত-_ 
ক্ষর ও কুটস্থ--অক্ষর। (১৬) ৩৫১ 
উত্তম পুরুষতত্ব 


উত্তম পুরুষ ইহ! হইতে ভিন্ন । তিনি পরমাত্ম। ৷ 

অব্যয় ঈশ্বর__ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া পালনকরেন। (১৭) ৩৫৬ 
যে হেতু ভগবান্‌ ক্ষরের অতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম, 

এওস্ঠ বেদে ও লোকে তাহাকে পুরুযোত্তম বলে। (১৮) ৩৫৮ 
বিনি মোহশুন্য হইস্। তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়! জানেন, 

তিনি সর্ববিৎ হইয়। সর্বভাবে তাহাকেই ভজনা করেন। (১৯) ৩৬৯ 

গুহাতম শাস্ত্র 

এগবান্‌ অজ্জুনকে বলিলেন যে ইহাইগুহতম শাস্ত্র _- 

তোমাকে বলিলাম,ইহ! জানিয়৷ বুদ্ধিমান ও রুতকৃত্য 


হওয়া যায়। (২০) ৩১৩ 
ব্যাখা পরিশিষ্$ এ অধ্যায়োক্ততত্ 

এই অধ্যায়ের সহিত পূর্বের ছুই অধ্যায়ের সঙ্গতি *** ৩৬৬ 
নংসার-বন্ধ পুরুষ ৬৩৭ 
1ংসার-তত্ব উর ৩৭৩ 
ঠাস্ত্রোক্ত সংসার-তত্ব *** বি ০০০০২৭১১৩৮৩ 
বরাগাতত্ব নি ৩৯৪ 
'পুনরাবর্তনতত্ব ৩৯৯ 
বীবতত্ব 5০5 ৩ ৬৯৬ ৪৬৭ 
কুংতত্ব ৮০০ ঠ "৪৪২ 
মস্তপুরুধতত্ব ক ক ৫২১ 
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. জীপ্রগীতুখাহাব্যমশ €$ ৭৫৫ 


 গ্বীভামাশ্রিত্য বহষে।'ভূভূজে! জলকাদয়ঃ।. 
নিধৃতিকমাব। লোকে রীতা যান্ডাঃ পরং পদম্‌ ॥২ 
 শ্বীভাম্বাঃ পঠনং কত্। মাহাস্ম্যং নৈব বঃ পঠ্ঠেত। 
বৃথা পাঠে ভবেৎ তন্ত শ্রমএব হা,দান্ৃতঃ॥ ২১ 
এতম্মাহাস্ম্যসংযুক্তং গীতা তাং করোতি ষ্ঃ। 
স তৎফলমবাপ্লোতি দুর্লজাং গতিমা পুয়্াৎ॥ ২২ 
সত উবাু। 
'মা্থাআ্ম্যমেতদূর্গীতায়। ময়! প্রোক্তং দনাতনম্‌। 
গীভান্তে চ পঠেদ্‌ যস্ত যছুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩. 


ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমন্তগবদগীত। মাহাত্ম্যম্‌। 
ও তৎ ছু ও 


এও এ-ও 


'ধিনি গীতার র্‌ ধ্যান করেন, , তাহাকে জীবনুকত জানিবে, তিনি 
বেহান্তে গরম পদ ল্লাত্ত করেন। ২০। জনকাদি বহু ভূগাগৃণ, 
গীতাকে আশ্রয় করিয়া! ইহলোকে নিষ্পাপ হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়া" 
ছেন, এবং অন্তে গরমপদ লাত করিয়াছেন। ২১। যে ব্যক্তি গীতা 
পাঠ করিয়। মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাহার পাঠ বৃথ। হয়, কেবল শ্রম 
মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। ২২। যে ব্যক্তি মাহাত্মাযুক্ত গীতার অভ্যান 
করেন, তিনি শীতা-গাঠের ফললাভ করেন এবং হূর্গত গতিগ্পরাপ্ত হন। 
২৩। স্থৃত কহিলেন। আামিগীতার্‌এই সনাতন মাহায্্য বলিলাম ; 
রনি গ্নীতাপাঠান্তে ইহা পাঠ করেন, তিনি ফুখীক্ত ফললাত করেন । 


ইতি শ্রীবরাহপুরাণোক্ শ্রী্তগবদগীর্তমা হাস্য স্পূর্ণ। 
ও তৎ সৎ ও 





উ্রীস্মস্ডগ্গাদলীভা | 


০০ টি ₹০৯৮০০০ পার 


চতুর্দশ অধ্যায় | 


১92 








গুণত্রয়-বিভাগযোগ 








20: 


পুং-প্রকৃত্যেঃ স্বতন্ত্র্বং বারয়ন্‌ গুণসঙ্গতঃ | 
প্রাহ সংসার-ইবচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুরদদশে ॥ 
কৃষ্তাধীন-গুণাসঙ্গ-প্রভপ্জিত-ভ বান্ুধিঃ | 
স্থখং তরতি মন্তক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥ 


: এই অধ্যায় সম্বন্ধে শঙ্কর বলয়াছেন,__“তগবান্‌ পুর্ব অধ্যায়ে 
পয়াছেন, (২৬) যে যাহ কিছু স্থাবর-জঙগমাত্মক সব্বের উদ্ভব হয়, 
হা ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ত-সংযোগ হইতেই হয়। তাহা কিরূপে হয়, ইহাই 
শাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ত। অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের 
রণ হইলেও তাহারা ঈশ্বরের অধীন। সাংখামতে শ্বতন্ত্র ক্ষেন্ ও 
এ্রজ্ঞ জগতের কারণ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের হচ্ছান্থমাররেই তাহাদের 
বাগ জগতের কারণ । এ সিদ্ধান্ত পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । পুরুষ- 
ফ্াতি সংযোগ কিরূপে জগৎ কারণ, তাহ! বুঝাইবার জন্যও পুর্ব্বে উক্ত 
ক্সাছে ষে পুরুষে প্রক্কৃতিহ্থত্ব ও গুণসঙ্গত্ই 'সংসারোৎপত্তির , হেতু। 
টাতে প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্‌ গুণে কিরূপ সঙ্গ হয়, এবং সে গুণ্ই বা 


২ আীমদ্ভগবদগীতা | 


কি প্রকার, এবং কিরূপে তাহারা বন্ধের কারণ হয়, এবং এই গুণ সকল 
হইতে মুক্তির উপায় কি? যুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? ইহার উত্তর রূপে 
এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।” 

গিরি বলিয়াছেন,__৭ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই সর্ধোৎপত্তির নিমিত্ত- 
কারণ ইহা? পুনরায় জ্ঞাপন করিবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্তভ। পুরুষ 
প্রক্ৃতিস্থ হয় বলিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার অধ্যাস হয়, এবং প্ররুতির 
গুণে সঙ্গ বা অভিনিবেশ হয়। এই গুণ সম্বন্ধে যে ছয্স প্রকার প্রশ্ন 
হইতে পারে, আচাধ্য বলিয়াছেন, তাহার উত্তর এই অধ্যায়ে দেওর! 
হইয়াছে । এইরূপে এই অধ্যায়ের সহিত পুর্বব অধ্যায়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় ।» 

রামানুজ বলিয়ছেন,--“অনন্তসংস্ষ্ট প্রকৃতি-পুরুষের বথার্থ স্বরূপ 
অবগত হইয়া, ভগবন্তক্তি-অনুগৃহীত ব্যক্তি অমানিত্বাদি াধনে বন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহ! উক্ত হইয়াছে । সেস্কলে বন্ধনের 
কারণ --পুরুষের গুণসমূহের প্রতি আসক্তি, এবং তাহার ফলে সদসদ্‌ 
যোনিতে জন্ম, ইহও উক্ত, হইয়াছে এবং পৃথ্ৰ পূর্ব্ব জন্মের সন্বাদিগুণ 
জন্) যে সুখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি আসক্তির কথাও পূর্বে উক্ত 
হুইফ়্াছে। এক্ষণে গুণ সকলের বন্ধনের তত্ব কি প্রকার, গুণ-নিবর্তনের 
প্রকার কি তাহাই উক্ত হইতেছে। 

স্বামী বলিয়াছেন,--. “পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্য নিবারণ করিয়। 
গুণের প্রতি আসক্তি হেতু সংসারের যে বৈচিত্র্,__-চতুদ্দশ অধ্যায়ে, 
বিস্তার পূর্বক ইহাই উক্ত হইয়াছে। সুদাগ্ন স্থাবর-জঙ্গমাত্মবক সপ্ত? 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উৎপন্ন হয়, ইহাও পুর্বে উক্ত হ্ইয়াছে। সেই 
সংযোগ নিরীশ্বর সাংখাযোগ যে স্বতন্ত্র বলেন, তাহা নহে, --ঈশ্বরেচ্ছায় 
এই সংযোগ হয়, ইহাও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সত্বাদি গুণসঙ্গ 
হেতু সেই সকল গুণকৃত সংসার-বৈচিত্র্যও এস্থলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 

মধূন্দন বলিয়াছেন,--“পূর্বব অধ্যায়ে: ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্ব 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৩ 
সত্তার যে উৎপত্তি, ইহা উক্ত হইয়াছে; এ অধ্যায়ে সেই সংযোগ 
ঈশ্বরাধীন, ইহ! দেখাইয়া নিরীশ্বর সাংখ্য-মতের নিরসন করা হইয়াছে। 
আর পূর্বে গুণসঙ্গই যে নানা যোনিতে জন্মের কারণ, ইহা*উক্ত হইয়াছে; 
এস্থলে কোন্‌ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, গুণগুলি কি, এবং কিরূপে 
তাহারা বন্ধনের কারণ হয়, ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং পূর্বে ভূতগণের যে 
প্রকৃতি _এই ত্রিগুণাত্মিকাঁ, তাহা হইতে মোক্ষের উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ে সেই গুণ-বন্ধন হইতে মোক্ষ বা! মুক্তি কি প্রকারে হয়, এবং 
মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি, তাহা! এই অধ্যায়-শেষে উক্ত হইয়াছে । এই 
সকল তত্ব বিস্তারিত ভাবে বুঝ।ইবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্ভ । 

বলদেব বলিয়াছেন,-_“পরম্পর-সংযুক্ত প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের 
স্বরূপ বিচার দ্বারা অবগত হইয়া, অমানিত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট হইলে, প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে মুক্তি হয়; পূর্বাধ্যায়ে ইহা! উক্ত হইয়াছে এবং গুণের 
প্রতি আসক্তি হেতু বন্ধন হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে সে গুণ কি, 
কোন্‌ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, কোন্‌ গুণের আসক্তিতে কিরূপ ফল 
হয়, গুণের প্রতি আসক্ত বাক্তির লক্ষণ কি এবং গুণ সকল হইতে কিরূপে 
মুক্তি হয়, তাহ! বিবৃত হইয়াছে । এই উপদেশের প্রতি রুচি জন্মাইবার 
ভন্য ভগবান্‌ প্রথম দুই শ্লোকে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।” 

হগুমান্‌ বলিয়াছেন,_-“স্বতত্ত্রপরতন্ত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ই জগৎকারণ, 
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুপেতে আসক্তি ও স্কার তাহার কারণ নহে, ইহা' পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে । গুণেতে কিরূপে সঙ্গ হয়, গুণই বা! কি, কিরূপে বানতাহারা 
ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধ করে, কিরূপে বা গুণ হইতে মোক্ষ হয়, ইহাই প্রতি- 
পাদনার্থ উক্ত লক্ষণ জ্ঞানের উপদেশ ভগৰান্‌ এই অধ্যায়ে দিয়াছেন” | 

বল্লভ সম্প্রদাস্নানুযায়ী ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,--ন্ক্রীড়ার্থ বিরচিত 
সত্বাদিগুণসঙ্গজ গ্রপঞ্চবৈচিত্র স্বরূপ যে ফল, তাহাই এই অধ্যায়ে 
নিরূপিত হইয়াছে । 


৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


নিশ্বার্ক সম্প্রদায়তুক্ত কেশবাচাধ্য বলিয়াছেন,--“পূর্বাধ্যায়ে উক্ত 
হুইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত সংযোগ হইতে চরাচর সমুদবায় সত্তার উৎপত্তি 
হয়, অর্থাৎ পুরুঘ-প্রকৃতি-সংযৌগই :সমুদ্বায় চরাচরের উৎপত্তির কারণ ? 
এবং গুণ সঙ্গই সকল পুরুষেরই ষদসদ্‌ যোনিতে জন্মের হেতু, অর্থাৎ পুরুষ 
গণের গুণময় সুখাদিতে আসক্তি তাহার জন্ম প্রভৃতি বন্ধনের হেতু । 
এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্য মতানুষায়ী প্রকৃতি-পুরুষের স্বাতন্ত্র-নিরসন 
জন্ত এবং কোন্‌ গুণ কিরূপে বন্ধ করে, তাহা দেখাইবার জন্য আর 
গুণাতীতের লক্ষণ ও প্রকৃতির লক্ষণ দেখাইবার জন্য এ অধ্যায় আরম্ত 
হইয়াছে। 

ইহা! হইতে দেখা যায় যে, সকল বাখ্যাকারগণই এই চতুর্দশ অধ্যায়কে 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবৃত্তি বলিয়৷ বুঝিয়াছেন। যে তত্ব জ্ঞানার্থ-দর্শন 
বুঝাইবার অন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ত হ্ইয়াছে, এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সেই 
অধ্যায়োক্ত কয়েকটি তত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে 
ক্েত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ বা পুরুষ-প্রক্কৃতি-সংযোগ হইতে এই ভূতজাত সমুদয় 
জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সংযোগ যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন, 
তাহা বল! হয় নাই। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে তাহা উক্ত 
হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ সুখ-হঃখ-ভোক্ৃত্বের 
হেতু, এবং পুরুষ প্ররৃতিস্থ হইয়া! প্রকতিজ গুণভোগ করে, এবং গুণ- 
সঙ্গ হেতু তাহার সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সেই 
গুণ কি; তাহাদার৷ পুরুষ কিরূপে বন্ধ হয়, সেই ত্রিগুণ তত্ব ৫ম হইতে 
১৮শ শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে । এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণঘ্বারা প্রক্কৃতি 
কার্যযকারণ-কর্তৃত্বের হেতু হয়, গুণব্তীত অন্ত কর্তা নাই, ইহা! এই 
অধ্যায়ে ১৯ শ শ্লোকে পুনরুক্ত হইয়াছে এবং অধ্যায় শেষে দ্রেহসমুত্তব 
এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়! পুরুষ গুপাতীত হুইয়' যে অবস্থান 
করিতে. পারে, এবং সে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি এবং গুপাতীত 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৫ 


হইলে বে মোক্ষ লাভ হয়, তাহ! উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ ষে ব্যক্তি' 
অব্যতিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করে, সে গুণাতীত হইয়া 
্রক্মরূপ লাভ করে, এবং ভগবান্ই সেই ব্রন্ষের এবং ধর্ম সুখাদির 
প্রতিষ্ঠা__ইহার উল্লেখ করিয়া! এই অধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে। 





পরং ভূষঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্বমমূ। 
যজজ্ঞাত্ব মুনয়ঃ সর্বেবে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১ 


শিীি:0 শী 


জ্বানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম 
কহিব আবার তাহা-_যাহা মুনিগণ 
জানি করে হেথা হতে পরা সিদ্ধিলাভ ॥ ১ 


১। জ্ঞানমধ্যে যেই জ্জঞান পরম উত্তম, কহিব আবার তাহা_ 
বে জ্ঞান পর-_অর্থাৎ পরব্রহ্গের স্বরূপ প্রকাঁশ করে, এবং সর্বোৎকৃষ্ট ফল 
প্রদদান করে, বলিয়া যাহ! সকল প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম। তাহা 
যদিও পূর্ব অধ্যায় সমূহে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনর্বার তাহা আমি 
ৰলিতেছি। জ্ঞানমধ্যে অর্থাৎ অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের মধ্যে । 
পূর্বে ষে অমানিত্বাদি বিংশতি প্রকার জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, এই অন্যান্য 
প্রকার জ্ঞান তাহার অন্তর্গত হইতে পারে না। তাহা যজদি জ্ঞেয 
বস্তর প্রকাশক জ্ঞানসমূহ। সে সব জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় 
নহে। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় £বলিয়া পরম ও উত্তম। 
শ্রোতার এই বুদ্ধি লাভের অন্কুলরুচি উৎপাদন করিবার জন্য এইরূপ 
প্রশংসা কর! হইয়াছে এবং ইহা জানিয়! মুনিগণ মোক্ষলাভ করেন, 
ইহাও উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। 


৬ শ্রীমদ্ভগবদগীত| । 


পূর্বে যাহ৷ উক্ত হইয়াছেঃ তাহ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি পুরুষাস্তগত 
সত্বাদিগুণ-বিষয়ক জ্ঞান পুনর্ববার উল্লেখ করিব। সেই জ্ঞান সমুদায় 
প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে উত্তম (রামানুজ )। 

পরম বা পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ পুনর্ধবার তোমায় প্রকৃষ্টরূপে 
কহিতেছি। তপো। বজ্ঞাঁদি বিষয়ক জ্ঞান হইতে এ জ্ঞান মোক্ষ-সাধন 
বলিয়। উত্তম (স্বামী '। 

এই শ্লোকে ও পরের শ্লৌোকে এই বক্ষামাণ তত্বের 'প্রতি শ্রোতার 
কুচি জন্মাইবার জণ্ঠ এই জ্ঞানের স্ততি করা হইয়াছে । *জ্ঞা়তে অনেন 
ইতি জ্ঞানম্‌।” জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন। পরমাত্মজ্ঞানের সাধন 
যে জ্ঞান, তাহ! “পর' বা শ্রেষ্ঠ । যাহা পরবস্ত-বিষয়ক জ্ঞান তাহ৷ সর্ব 
প্রকার জ্ঞান-সাধন 'অপেক্ষা উত্তম। ফজ্ঞাদি যে জ্ঞান-সাধন, তাহা 
বহিরঙ্গ। এই জন্য শাহাদের অপেক্ষা এই জ্ঞান-সাধন উত্তম অর্থাৎ 
উত্তম ফলপ্রদ। পুর্বে যে অমানিত্বাদি রূপ জ্ঞান-সাধন উক্ত হুইয়াছে, 
তাহা এই উত্তম জ্ঞানের অন্তভূতি হইলেও এই জ্ঞান সাধনের ফল উৎকুষ্ট 
বলিয়! এই কক্ষ্যমাণ জ্ঞান পরম জ্ঞান। এই ভেদ্ন বুঝিতে হইবে এই 
জ্ঞান পূর্বধ্যায়ে সংক্ষেপেও অস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য এই 
অধ্যায়ে তাহ। পুনরূক্ত হইল, ইহাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন । (মধু)। 

'পর* অর্থাৎ পূর্বব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন 
প্রকৃতি জীবাস্তর্গত গুণ বিষয়ক জ্ঞান। তাহা প্ররুতি জীব-বিষয়ক 
জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ_ছুপ্ধ হইতে উদ্ধৃত নবনীতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, তাহাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ( বলদেব )। 

পর অর্থাৎ পুর্বোক্তাদি লক্ষণ প্ররুতি পুরুষ সবাদি গুণ-বিষয়ক জ্ঞান 
পুনরায় বিকৃত $করিব। তাহা তপঃ কর্মাদি বিষয়ক জ্ঞান ভইতে শ্রেষ্ঠ 
(কেশব )। 


মূলে “ভ্রানানাং জ্ঞানমুত্রমুম্” ইহার স্থলে “্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্” এই 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৭ 
পাঠ আছে। এই পাঠান্তর হেতু অর্থের বিশেষ প্রভেদ হয় ন1। 
ভ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্ত অর্থে জ্ঞানিগণ যে জ্ঞানকে উত্তম বলিয়া জানেন, 
অখব! জ্ঞানিগণেপ যে জ্ঞান উত্তম । পূর্ব্বে অমানিত্বাত্রি বিংশতিটি 
জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে (১২।৭--১১)। এই জ্ঞানের একরূপ 
তত্ব-জ্ঞানার্থ দর্শন” এবং এই জ্ঞানে জ্ঞেয় পরং ব্রহ্ম তাহা! পূর্ব্বে ১৩২ 
ও ১১৭ শোকে উক্ত ভইয়াছে। পূর্বে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞানের 
রূপ উক্ত হহয়াছে, তাগার মধ্যে এই তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনই যে পরম ও 
উত্তম, তাহ! এস্লে উক্ত হইল । এই তত্বজ্ঞান প্রধানতঃ প্রকৃতি পুরুষ 
ৰা ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান। পূর্বে ১৩শ অধ্যায়ে এই ক্ষেব্রক্ষেতরজ্ঞ বা 
প্রক্ৃতিপুরুষ-বিবেক জ্ঞান ( ১৩/৪,৫ এবং ১৩/১৯--৩৪ শ্লোকে ) (বিবৃত 
হইয়াছে । এই ক্ষেব্রজ্ঞ যে পরমা! পরমেশ্বর, তাহা পুর্র্ব অধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এই ক্ষেত্র ব৷ প্রকৃতির সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ কি, 
তাহা স্পষ্ট উক্ত হস্ত নাই; ( তবে তাহা পূর্বে 1৩৫ শ্লোকে ইঙ্গিত 
কর! হইরাছে ) 'এবং ষে প্ররুতিজ ব! দেহজ ত্রিগুণ পুরুষকে বন্ধ করে, 
উক্ত ভইয়াছে, পূর্ববাধায়ে সেই গুণের তত্ব বিবৃত হয় নাই। এই 
অধ্যারে তাহাই বিশেষ করিয়! ( ভূরঃ ) পুনর্বার বিবৃত হইয়াছে । ইহা! 
সেই গগেত্রক্ষেতরজ্র *গুানেরই অন্তর্দত। এজন্ত ইহাও সর্বজ্ঞান মধ্যে 
পরম ও উত্তম জ্ঞান। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত গান অপেক্ষা এ জ্ঞান 
পরম ও উত্তম নহে। এজ্ঞান সেই অধ্যায়ের জ্ঞানেরই বিস্তার মাত্র'। 

যাহা উক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সব্বোত্তম জ্ঞান, ,তাহা 
তত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তম্বজ্ঞানার্থ দর্শন-গীতায় তৃতীয় ষট্‌কে ঈক্ত 
হইলেও ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ইহা প্রধানতঃ বিবৃত 
হইরাছে। ত্রয়োদশ অধ্যারেই প্রকৃত পক্ষে এই তত্বজ্ঞানার্থদর্শনের 
মুলহুত্র উক্ত হইয়াছে । তাহাই পুনর্বার এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বিবৃত 
হইয়্াছে। এই অধ্যায়ে বিবৃত দেহ তত্ব-_পূর্বাধ্যায়ে উক্ত প্রর্তি পুরুষ 


৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


সংযোগে জীবের উৎপত্তি ও প্রক্ৃতিজা ত্রগুণের সঙ্গ হেতু জীবের বন্ধন । 
এই তত্ব পূর্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছিল বলিয়াই ভগবান্‌ প্রথমে বলিয়াছেন, 
যে এই উত্তম জ্ঞান পুনরায় কহিতেছি। এই উত্তম জ্ঞান কেবল যে এই 
অধ্যায়ে পুনরুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে । পঞ্চদশ অধ্যাযেও ইহার অন্ত 
অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ক্্েত্রক্ষেত্রজ্ের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, 
ইহা ভগবান্‌ পুর্বে (১৩1২ শ্লোকে ) বলিয়াছেন। এই অধ্যায় ও পর 
অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে পুনর্বার বিস্তৃত হইয়াছে । এই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ত জ্ঞান- পুরুষ-প্রক্কৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্থত। পুরুষস্প্রকতি- 
বিবেক জ্ঞান হইতে যে মুক্তি হয়,_-পরম পুরুতার্থ সিদ্ধি হয়,_তাহ! 
সাংখ্য দর্শনে উক্ত হুইয়াছে। বেদান্ত ও গীতা অনুসারে আমরা আরও. 
বলিতে পারি যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্-বিবেক জ্ঞান ব! প্রর্কতি-পুরুষ- 
বিবেক জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম ভ্তেয়্ হন, এবং ব্রহ্ম জ্ঞান 
ফলে পরম মুক্তি লাভ হয়, পরম পুরুযার্থ সিদ্ধি হয়। 

মুনিগণ ১42595552858 ****লাভ ।---2্যে জ্ঞান লাভ করিয়। 
মুনিগণ অর্থাৎ ধ্যান-পরায়ণ সন্যাসিগণ মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন,_মৃত্যুদ্দেহ বন্ধন ছিন্ন হইবার পর নির্বাণ লাভ করিয়াছেন 
(শঙ্কর)। যেজ্ঞান জানিয়া মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে পর! 
ৰা অধ্য।আ্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (রামানুজ )। যাহ 
জানিয়া মননশীল মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তিরূপ পরা সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন (স্বামী )। যে জ্ঞানের অনুষ্ঠান দারা মননশীল সমুদাক্স. 
সর্যাসিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন (মধু)। যাহা! 
জানিয়া৷ সর্ব মুনিগণ এই লোক হইতে মোক্ষ-লক্ষণ সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ( বলদেব )। যেজ্ঞান জানিয়! অর্থাৎ মনন দ্বার! স্থিরীকৃত 
করিয়ং, সুদ মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে প্রর্কতি-বিমুক্ত আত্ম- 
বিষয়ে পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ( কেশব)। 
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সিদ্ধি,_অর্থাৎ গ্ররতি হইতে আপনার পার্থক্যসিদ্ধি , প্রকৃতির গুণ' 
বন্ধন হইতে মুক্তি। “ইত* অর্থাৎ দেহত্যাগের পর। সাংখ্যদর্শনে আছে, 
যে এই প্ররুতিপুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধি হইবামান্্ই মুক্তি হয় না। 
প্রার্দ বশে শরীর তখনও থাকে । *চক্রবৎ ধৃতশরীরম্।” অর্থাৎ 
কুস্তকারের চক্রকে ঘুরাইয়া দ্রিবার পরে, যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই 
সে ঘুরান বন্ধ হইলেও সে চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে বিষুক্ত হইলেও সেই প্রারন্ধের বশে প্রক্কতিজ শরীর 
থাকিয়! যায়। মৃত্যুতে শরীর ধ্বংসের পর তবে প্রকৃতি হইতে মুক্তি হয়। 
এই মুক্তি বা পরাসিদ্ধি কিরূপ, তাহা! পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

মূনি- শঙ্কর বলেন,-_মুনি অর্থে মননশীল চতুর্থশ্রেণী সন্তাসী। শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসন--বিজ্ঞান লাভের এই তিন উপায় বেদান্তে উক্ত. 
হইয়াছে । কেবল শ্রবণ ও মনন দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। 
গীতায় পর্বে এই মুনির 'কথা উক্ত হইয়াছে । বে স্থিতধী বা স্থিত-গ্রজ্ঞ, 
সেই মুনি (২।৫৬)। মুনি আত্মদর্শাঁ, বাহ্‌ বিষয় তাহার নিকট নিশার ' 
অন্ধকারের ন্যায় অপ্রকাশিত (২৬৯ )। মুনি যোগযুক্ত (৫1৬)। 
মুনি মোক্ষপরায়ণ (৫1২৮)1 কপিল মুনি সিদ্ধগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১০।২৬)। 
মুনির মধ্যে আমিব্যাস (১০।৩৭)। ইহা হইতে মুনি কাহাকে বলে 
তাহা বুঝা যায়। যিনি জ্ঞানী, ধিনি আত্মদর্শী, যিনি ধ্যানসিন্ধ, যিনি 
মোক্ষপরায়ণ- তিনিই মুনি। শ্রতিতে আছে,_ধিনি আত্মাকে 
জানিয়াছেন, তিনিই মুনি । 

“এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি । ( বৃহদারপ্যক, 818২২)। 
“এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি 1” ( কঠ উপ, ৪1১৫ )। 

এই মুনিগণের পর! সিদ্ধি--প্রক্কৃতি হইতে বিষুক্ত আত্মার স্বরূপ 
লাভ। প্ররৃতিপুরুষ-বিবেক জ্ঞান বাহা' পূর্বাধ্যায়ে ও এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে, নেই জ্ঞান লাভ করিলেই মুনিগণ এই সিদ্ধি লাভ কর্রন। 


১০, শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঁঃ। 
সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রকে ন ব্যথক্তি চ ॥ ২ 
67 
এ জ্ঞান আশ্রয় করি. প্রাপ্ত হয় তার! 
সাধশ্ম্য আমার,_-নাহি জন্ম লভে আর 
স্ষ্টিকালে,__ প্রলয়েও নাহি ব্যথা পায় ॥ ২ 
২। এ জ্ভান আশ্রয় করি-__এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ জ্ঞান-সাধনার 
পম্যক্‌ প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া, (শঙ্কর )। সেই জ্ঞানের সাঁধন শ্রবণাদি 
সম্পত্তি দ্বারা সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়! (গিরি )। জ্ঞীন__জ্ঞানসাধন, 
উপাশ্রয় _ অণষ্ঠান, (স্বামী, মধু )। গুরুর উপাসনা দ্বারা এই বক্ষ্যমাণ 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, (বলদেব :। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার 
সাধন্ম্য বা সামা প্রাপু হয়৷ ( কেশব )। প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের স্বরূপ 
জানিয়া, এবং এই গ্রারুতি ও প্রকৃতিজ গুণ হইতে পুথক্‌ আত্মার স্বরূপ 
জানিয়া সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করিয়া। আত্মা বা পরমা- 
আকে আশ্রয় করিলে, তাহাতে অনিনিবিষ্ট চিত্ত হইলে, সকলের প্রতি 
আসক্তি দূর ভয়, জীবাত্মার আর স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, প্রর্কৃতির সহিত 
আর তাহার অধ্যাস থাকে না, পরমাত্মা স্বরূপে অবস্থান হয়। 
তারা আমার সাধন্থ্য প্রাপ্ত হয়-_পূর্ব গ্লোকোক্ত মুনিগণ আমার 
অর্থাৎপরমেশ্বরের সাধন্ধ্য বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই সাধন্ম্যে 
অর্থ ষমানরূপত৷ নহে। কারণ গীতাশান্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পরভেদ 
কথিত হয় নাই (শঙ্কর )। আমার সাধন্থ্য অর্থাৎ আমার সাম্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, ( রাঁমান্থুজ, কেশব )। আমার সাধন্ম্য অর্থাৎ মদ্‌-রূপত্ব-_- 
ঈশ্বরের সহিত সারপ্য) স্বামী, মধু) অত্যন্ত অভেদভাবে ঈশ্বরের সাক্দপ্য 
(মধু),1 সর্বেশ্বর আমর নিত্য আবিভূ'ত অষ্টগুণের সাধস্থ্য । সাধনা 
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স্বারা আবিভূত সেই অষ্টগুণের দ্বারা সাম্য, (বলদেব )। সাধন্ম্া__ 
সধর্মতা (হন্ু)। সাধন্ম্য-_সমানধর্মতা বা লীলাযোগ্যত! ( বল্পভ )। 

এই শ্লোকে যে ঈশ্বরের সাধন্ম্য উক্ত হইয়াছে, তাহা কি জীবাত্মার 
গর্ব বিশেষত্ব দ্র করিয়া ভগবানের সহিত একত্ব বা অভেদত্ প্রাপ্তি, 
না কেবল ঈশ্বরের ধর্মের সহিত সমতাগ্রান্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের ধণ্মলাভ 
মাত্র? শঙ্কর অবপ্ত এই অভেদভাবে একত লাভই অর্থ করেন। কিন্তু 
অন্য কোন ব্যাখ্যাকার এ অর্থ করেন না। গিরিও বলিয়াছেন যে, 
বখন জ্ঞানের স্ততি জন্য তাহার ফল বল! অভিপ্রেত, তখন এ স্থলে 
সারূপ্য অভিলাঘত অর্থ নহে। সারূপ্য হইলে জ্ঞানফল পরিত্যাগ 
: করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানের ফল আপিয়া উপস্থিত হয়। বলদেব 
বলিয়াছেন, এ স্রোকে বহুবচন আছে অর্থাৎ বু মুনির কথা আছে; 
_ স্থতরাং'এ মোক্ষে জীবের বুহুত্ব থাকে। 

জীবাত্বা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন মত গ্রচলিত আছে । এক 
অদ্বৈতবাদ অনুসারে অভেদ-বাদ। দ্বিতীয় বিশিষ্ট।দ্বৈতবাদ অনুসারে 
ভেদাভেদ-বাঁদ। তৃতীয় দ্বৈতবাদ অনুসারে ভেদ-বাদ। ইহা পুব্ৰে 
উদ হইয়াছে । , ভেদ-বাদ যে গীতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা পূর্বে 
বলা হইয়াছে! পারমার্থিক অর্থে অভেন্ব-বাদ সত্য হইলেও ব্যবহারিক 
অর্থে এই ভেদাভেদ-বাদই সঙ্গত । বামানুজ এস্থলে এ তত্ব আলোচনা 
করেন নাই। তিনি বক্ষসত্রের শ্রীভাষ্বে তাহা! বিবৃত করিয়াছেন। 
তিন সে স্থলে বলিয়াছেন,_-অবিস্তা-মোচন হইলেও জীবাত্মার 
পরব্রদ্মের সহিত স্বরূপৈক্যের সম্তভীবনা নাই। জীব কখন অবিস্তাশ্রয়- 
শৃন্ত হইতে পারে না। মুক্তের ভগবৎ-ধর্মতা প্রাপ্তিই গীতায় ( এই 
প্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ঘন্যাত্র আছে--যিনি, বন্ষধ্যান করেন, বন্ধ 
তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মভাবাপন্ন করান। আকত্যমৃণ বস্ত 
(বেমন লৌহ চর্ণ) কখন আকর্ষকের (যেমন চুষ্বক ) স্বরূপ হয়, না। 
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যাহ! হউক চিংস্বরূপে ব্রন্গের সহিত জীবের একত্ব আছে। নাম দূপ 
যে উপাধি তাহ! দূর হইলে, জীব জ্ঞানে ব্রহ্ম সহ একাকার হয়। অতএব' 
জীব ব্রহ্ের প্রকার (779৫6) মাত্র। জীব-চিৎকণ! মাত্র। চিৎ- 
স্বরূপ ব্র্মে তাহার অণুপ্রবেশ অবস্ত স্বীকার্য্য। সেইরূপ চিদণুতেও 
চিৎস্বরূপের প্রবেশও স্বীকার করিতে হয়। ( চিৎম্বরূপ _ ৪১১০18/৪ 
17000010107 [62507 আর চিদণু. 17186, 1177710৩0, 
0০+01019060 [২62507))। এই চিদণুরূপ জীব-_চিৎস্বরূপে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনাকে “অহং ব্রঙ্গান্মি-রূপে অনুভব করিতে পারে। এই 
স্বরূপাবির্ভীৰ হইলে, জীবাত্বায় পরমাত্মার জ্ঞানশক্তির আবেশ হয়। 
এই জ্ঞান স্বরূপে অভেদ দর্শন হয়, আপনাকে সর্বফলকর্তা সর্বশাস্তা 
* সকলের অধিপতি ব্রহ্ধরূপে দর্শন হয়। জ্ঞানের এই অবস্থা হইলে, পুকষ 
যে আপনাকে সর্বাবিৎ সর্বকর্তা বোধ করে এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন হয়' 
তাহা নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনেও (৩ ৫৬, ৫৭ হুত্রে ) উক্ত হইয়াছে। * 

যাহা হউক, আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে পরব্রন্গের 
দই ভাব__সগুণ ও নিগুণ ভাব। নিগুপণভাবে কোনরূপ ধর্মের আরোপ 
সম্ভাবনা নাই। সগুণ ভাবেই ধর্ম গুণ কম্ম ইত্যাদি ব্রদ্মে আরোপিত 
হইতে পারে। সগুণ ভাব অর্থে মায়াখ্য পরাশক্তিযুক্ত ভাব। এই 
পরাশক্তি বিবিধ হইলেও স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া৷ ও বলক্রিয়া রূপে 
অভিব্যক্ত হয়, ইহা! শ্বেতাশ্বতর .উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। সগুণ ব্রদ্ধই 
পরমেশ্বর । অতএব পরমেশ্বরের এই জ্ঞানক্রিয়৷ ও বলক্রিয়। স্থীকার্য্য। 
এই জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া--মায়াখ্য প্রকৃতির কাধ্যরূপ। এইজন্ত 
পরমেশ্বর স্বপ্রকতিতে অধিষ্টিত থাকিয়া এই জ্ঞানক্রিয়া ও ব্লক্রিয়া 
যুক্ত। এই প্রর্কৃতিস্থ ভগবান্‌ এশ্বধধ্যাদি ধ্ুক্ত । যাহা ধারণ করে, 
রক্ষা করে, যাহা দ্বারা কোন বস্তর স্বরূপত্ব রক্ষা£হুয়, তাহাই ধর্ম, 


শশী? শশিশিশাশাশীাাাশী 


* শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় কৃত সমন্বয় ভাষা ক্ষ্টবা। 
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বাহা দ্বারা পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব ধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই 
পরমেশ্বরের ধর্ম । পূর্বে সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পথ্যস্ত 
ভগবান আপনার স্বরূপ বা পরমেশ্বরত্ব বিবৃত করিয়াছেন। সে 
ধর্ম প্রধানতঃ এই,_ভগবান্‌ সর্বভৃতষোনি প্রকৃতিযুক্ত (৭1৩৫) 
তাহা হইতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হুয় (৭1৬)। 
তিনি এই জগতে সর্বত্র ওতঃপ্রোত (৭৭) তিনি সর্বতৃতের ৰীজ 
পর্বভৃতের জীবন (৭1৯--১০)। সাত্বিকাদি ভাব তাহা হইতেই প্রকৃতিতে 
উদ্ভব হয় (9১২) তিনি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া অপ্রকাশিত অব্যক্ত 
থাকেন (৭২৫)। তাহার ভাব,-ব্রহ্গরূপ, কুতৎনন অধ্যাত্বরূপ, 
নিথিল কশ্মনরূপ, অধিভূতরূপ, অধিদৈবরূপ ও অধিষজ্ঞরূপ ( ৭২৯, 
৩০)। তিনি অক্ষর পরম পুরুষ রূপ (৮1২১ )। তিনি সর্বভূতে স্থিত 
হইয়াও স্থিত নহেন (৯18)৫)। তিনি অকর্তা হইয়াও স্বপ্রক্কতিতে 
অধিষ্ঠান পূর্বক জগতের স্থ্টি লয়াদি করেন (৯।৮--১০)। তিনি তাহার] 
একাংশ দ্বারা জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎ ধারণ করেন (১১/১২)। 
তিনিই একাংশে এই বিশ্বরূপ। তিনি সর্ধস্তভূতাত্া, তিনি সকলের 
ঈশ্বর সকলের ন্যিস্তা; প্রভু, শরণ, তিনি সর্বাস্ত্যামী। তিনি সর্বভূতে 
সমভাবে অবস্থিত (১৬।২৭)। তাহাতেই সর্বভূত স্থিত (৭1৩০) 
তিনিই স্বপ্রকতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রী রূপে সমুদায় জগৎ 
প্রকাশ করেন € ১৩/৩৩)। 

এইরূপে গীতায় পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। *এই 
গশ্বরত্বই পরমেশ্বরের ধন্ম। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবাত্মা যখন 
সাধনাফলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়া, আত্ম-স্বরূপ বা যুক্ত পুরুষ- 
স্বরূপ লাভ করে, তখন সে কি এই পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়? যদি 
তাহার! শ্বতত্ত্র ভাবে এই ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিত, তবে এত দিনে 
অগৎ বহু ঈশ্বরে পূর্ণ হইয়া যাইত; সুতরাং অবশ্ত বলিতে হুইবে যে, 
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জাবাত্ম। ঈশ্বরের সাধন্ম্য লাভ করিলেও ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বরের পরাশক্তি 
মায়া ছুইরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়াছি। এক জ্ঞানক্রিক্া ও আর 
এক বলক্রিয়া। ভ্তানক্রিয়া দ্বারা পরমেশ্বর বহু হইবার কল্পন! 
করিয়া তাহা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিনন করিরা জ্ঞানে প্রকাশ 
করেন এবং এহ বলক্রিয়া দ্বারা এই জ্ঞানে কল্পিত জগৎ নিজ সত্তার 
সভ্তাধু্ত করিয়া স্থষ্টি করেন ও তাহাতে অনু প্রবিষ্ট হন। রামাগ্ুজের 
মতে এহ জ্ঞান স্বরূপেই জীবের সহিত ব্রন্দের বা ঈশ্বরের সাধম্ম্য । জীব 
মুক্ত হইলেও সে জগতের অষ্ট। পাতা ও সংহর্তা ও নিয়ন্তা হয় না, জীব 
কথন ব্রন্মের বলক্রিয়ারূপ পরাশাক্ত যুক্ত হইতে পারে না, ইহা! সব্ধবাদি 
সম্মত। তাহ! না হইলেও মুক্ত পুরুষ জগতের বক্ষার্থ ঈশ্বরের সহায়রূপে 
তাহার সহিত একাত্ম হইয়৷ স্বপ্রকুতিকে নিয়ামত করিয়া, তাহা দ্বারা 
কম্ম করিতে পারে, হহা। গীতাপ্প উক্ত হুহয়াছে। এইরূপ মুক্ত পুরুষ যে 
জগং রক্ষার্থ কর্ণ করেন, তাহা! আমর। শান্তর হইতে জ্যানতে পারি ।' 
মহবিগণ দিদ্ধগণ, খধিগণ, মুনিগণ যাহারা মুক্ত মহাত্মা, তাহারা এই জগৎ 
রক্ষারূপ কম্মে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্ব কর্মে ঈশ্বরের সহায় । এহ খানেই মুক্ত 
পুরুষের সহিত ঈশ্বরের সাধশ্ম্য । মুক্ত পুরুষ আর প্রক্কৃতি বা প্রক্কৃতিজ 
গুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে না। বদ্ধ না থাকলেও সে প্রকৃতি হইতে একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে বিসুক্র হইতেও পারে না। তবে তখন সে স্বপ্রক্কৃতির প্রত 
হর, নিয়ন্তা হয়। সে তখন স্ব প্রক্কৃতিতে অধিষ্িত থাকিয়াও, আপনাকে 
প্রক্কৃতি হইতে পৃথক্‌ স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতিকে ঈশ্বরার্থ কম্মে নিয়মিত 
করে। এই প্রকৃতি নিয়ন্তুত্বে মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সহিত 
সাধস্ম্য বুক্ত। 

যাহা হউক এ মুক্ত. অবস্থ/র যদি বাক্কিত্ব বোধ থাকে, আপনাকে 
দেশকাল নিমিত্ত দ্বার! পরিচ্ছিন্ন বোধ থাকে, তবে তাহা গ্রকুত মুক্তি. 
নহে। মুক্তিতে কোন উপাধি পরিচ্ছি্নতা থাকে ন1। রামান্জ বলিয়াছেন, ' 
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যে, মুক্তিতে জ্ঞানে ব্রঙ্গের স্বরূপত্ব লাভ হয় । তখন জ্ঞানে কোন দেশকাল 
নিমিত্ত উপাধি দ্বারা কোন পরিচ্ছিন্ন ভাব থাকে না। অতএব জ্ঞানে 
এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্মের সহিত প্রক্যতা রূপ মুষ্ডিই পরম পুরুযার্থ। 
মুঞ্চি হহলেও-_সুক্ত পুরুষ, এই জগৎ সম্বন্ধে ঈথ্বরের সাংধশ্দ্য লাভ করিয়া 
ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হুইয়া জগৎকে আপনার মধ্যে দর্শন করিয়া সেই 
জগৎ ও জগতের ধশ্্ ([,4) রক্ষার্থ কন্ম করিয়া থাকেন। ইহাই 
ঈশ্বরের সাধন্ম্য লাভ। 

এই প্রক্ৃতি-পুরুষ-বিঝেক জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী আপনাকে গ্রর্কৃতি 
হইতে ভিন্ন জানিয়! প্রকৃতিজ ত্রিগুণাতীত হইতে পারেন সত্য, এবং 
ভগবানে অব্যভিচারিন্ী ভক্তিযোগ দ্বারা সেবার ফলে তাহার সমগ্র 
স্বরূপ জানিয়াও ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় সত্য (১৪২৬) কিন্তু তাহার 
ফলে একেবারে প্রক্কৃতি হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় না। স্বয়ং ভগবান্ই 
এ প্রকৃতি হইতে বিষুঞ্চ নহেন। ব্রহ্ও মায়া হইতে বিমুক্ত নহেন। 
ব্রন্মের মায়াঘুক্ত স্বগুণ ভাব নিত্যসত্য। অতএব ব্রঙ্গের যে জীবভাব 
তাহা ও এই প্রকুতি বিমূক্ত নহে। ব্রহ্ম-প্রর্ৃতি-_মায়া, আর জীব প্রকৃতি 
পরিচ্ছি্ন মায়া বিয়া,তাহাকে অবিগ্তা বলে। এজন্য রামানুঞজজ বলিয়্া- 
ছেন, জীব কখনও অবিদ্যাত্রয়শুগ্ত হইতে পারে না। যাহা হউক 
ত্রিগুণা ঠাত পুরুষ প্রকৃতি ঝ৷ অবিদ্যাত্রয় বিষুক্ত না হইলেও আর প্রকৃতির 
বশীভূত থাকেন না। আর অবিদ্যাবদ্ধ থাকেন না। তিনি প্রকৃতির 
নিয়ন্তা, প্রভূ হন। ইহাই ভগবানের সহিত সাঁধন্থ্য। এই অধ্যায় 
শেষেও ভগবান্‌ আপনার শ্বধর্মের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 

“ব্রহ্ষণে! হি গ্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাবাযুগ্ত 3 £ 
শাশ্বতস্য চ ধর্মসা জ্খন্তৈকাস্তকণ্য "* 

ভগবান্‌ অব্যয় অমৃত ব্রন্ষেরই প্রতষ্ঠা। :« নী 'মাঅস্বরূপে 

এপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অবস্থান হেতু যে ব্রাহ্ধী ষ্টিতি ৭, -. €শভাব লাভ 
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করেন ও যাহার ফলে ব্রহ্ধ নির্বাণ হয়, ভগবানেই সেই জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্গের 
প্রতিষ্টা । এ তত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে । ভগবান্‌ আরও শাশ্বত বা 
সনাতন ধর্মের (৮১০1০ [.2/5 ০1 ১৩ (0771৮5755 ).বা সংশ্বরূপের 
এবং এ্রকান্তিক সুখের ( আননদস্বরূপের ) প্রতিষ্ঠ। অতএব ধিনি পর- 
মেখরের সাধন্ম্য লাভ করিবেন, তিনি অবশ্ত এই সনাতন ধর্মের ও 
ধকাস্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, কেবল জ্ঞানম্বরপ ব্রহ্ষে 
নির্ধবাণই পরমপুকরুষার্থ নহে । মানুষের ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়! ব্রহ্গত্ব বা 
সর্ধত্ব লাভ করাই পরমপুরুতার্থ। অনম্ত সচ্চিদানন্দময়ত্বে সেই সর্বত্বের 
প্রতিষ্ঠা হয়। সেই পরমপুরুযার্থ লাভ হয়। তাহাতে মানুষ পরব্রন্মের 
সহিত অভেদ হইয়া গেলেও, একেবারে সর্ধভেদ দূর হয় না। 

অতএব এ স্থলে রামানুজের উক্ত ভেদাভেদ বাদ সঙ্গত। ব্রহ্মই যখন 
মায় দ্বারা বহু হইয়া ভিন্ন হন, বহু জীবরূপ হন, অবিভক্ত হইয়াও 
বিভক্তের ন্টায় হন, এবং সেই ভাবেই এ জগৎ প্রতিষিত হয়, তখন বর্গ 
স্বরূপ জীবও এই স্ষ্টিতে ব্রদ্ধম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ থাকেন, 
'মুক্তিতেও সে ভেদ পুর্ণভাবে অপনীত হইয়াও হয় না। জ্ঞানে সে ভেদ 
পূর্ণ অপনীত হইলেও শক্তি সম্বন্ধে সে ভেদ থাকিয়া যায় । বলিয়াছিত 
.মুক্ত পুরুষ কখন স্বতন্ত্রভাবে এ জগতের স্রষ্টা বা সংহর্তা হন না বা হইতে 
পারেন না। তাহার জ্ঞানে যদি জ্ঞাতা জ্ঞে় এই দ্বৈতভাব লয় হইয়া! এক 
অবিভক্ত' নিগুণবন্ষের জ্ঞানস্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এ জগৎ লয় হুইয়া 
ষায়, তাহাতে এ জগতের প্ররুত লয় হয় না। আর ব্রহ্ষজ্ঞানেরও তুরীন়্ 
সুযুণ্ি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ষে এই চারি অবস্থা আছে, সে জ্ঞানেও এই 
তুরীয় অবস্থায় অন্ত তিন অবস্থার একেবারে অভাব হয় না। এজন্য 
্রহ্মজ্ঞানের স্তায় যুক্ত জীবের জ্ঞানেও এই শ্বপ্রাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার 
দ্বৈতাভান অবশ্তস্তাবী। তবে সে দ্বৈতাোভাস কালে সেই মুক্ত পুক্রষ 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেন্রূপ দ্বৈতমধ্যে আপনারই স্বব্ধপ দেখিতে পান। হ্বৈত সত্বেও 
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ঠাহার ভেদদর্শন দূর হয়। ইহাই জ্ঞানের মুক্কাবস্থা । এই মুক্তা- 
বস্থায়ও সেই নিত্য নন্ষপক্তি মাছা হেতু জ্ঞানের এই জাগ্রদবস্থাদি হয়, 
এবং দে অবস্থায় যে ঈশ্বর-সাধন্মা ভাব -এ, তাহাতে সেই ঈশ্বরভাবে 
[তাহার নিজের জ্ঞানে অবস্থিত জগতের রক্ষার্থ কর্ম যুক্তের পক্ষেও সম্ভব 
হয় শুধু সম্ভব নহে । সে কর্ম্মসংযোগ অবশ্তস্তাবী | সে কর্ম্মভাব ভগবানের 
তায় মুক্কের পক্ষে স্বাভাবিক | তাহার জন্ট চেষ্টার প্রয়োজন নাই-- কোন 
ক্লাম সংকল্পের আবপ্তক নাই। সে স্বাভাবিক কর্ভাবকে সংযত করিতেই 
রং চেষ্টার প্রয়োজন। ভগবান্‌ অকর্তা হইয়াও সর্বদা স্বভাবতঃ নিজ 
শর্কৃতিকে নিয্মমিত করিয়' কম্ম করান। এজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন _ 

| “্যিদি হাহং ন বর্তে্ং জাতু কম্মণাতক্রিতঃ | 

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ (গীতা অ২৩-২৪)। 
অতএব লোক-রক্ষার্থ কন্স, ধর্ম-রক্ষার্থ কম্ম, সকলকে শাসন করিয়া 

য়মিত ও ন্বধন্মে প্রবন্তিত করাইবার কম্ম ভগবানের স্বাভাবিক ধর্ম । 
[তন্দ্রিত হইয়া, অনলস হইয়! অর্থাৎ চেষ্টাপুর্বক ৩ঠবে তিনি এ কর্্- 
শৰকে সংযত করিতে পারেন ; আর সে ভাব সংবরণ করিলে, এ স্যর্টিরও 
স্ব হয় অথবা ন্রিশৃজ্খলা উপস্থৃত হইয়া সমুদ্ধায় উৎসন্ন হয়। এই 
'গতের 'বাক্তাবস্থায্স জগৎ্-রক্ষার্থ কশ্ম করার জন্ত তাভাকে চেষ্টা বা 
ত্র করিতে হয় নাঁ। কর্ম না করার জন্যই তাহাকে চেষ্টা ও যত 
এরিতে হয়। এ তত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে । অতএব যে যুক্তপুরুষ 
গবানের স্বাধন্্য লাভ করেন, তিনিও ভগবানের সহিত একীতৃত হইয়া, 
ই জগত্-রক্ষার্থ শাশ্বত ধর্মম-রক্ষার্থ কর্ম স্বভাবতঃই করিরা থাকেন। 

'পিয়াছি ত, মহুষি সিদ্ধ সাধযগণ মুক্ত হইয়াও এইবূপে কর্ম করেন। 
দ্ধাদির এবং মহাত্মাগপের এই কর্ন স্বভাবের মুল বদ্ধজীবের প্রতি 
লৌকিক করুণা,। ইহাই ঈশ্বর ভাব--ঈশ্বরের স্বধন্্ব। এজন্য 
স্থলে বিশেষ ভাবে ঈশ্বর-সাধন্ম্যের কথা উক্ত হইয়াছে। 


১৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


এ স্থলে সংক্ষেপে আরও এক কথা বল! যাইতে পারে । “মত- 
সাধন্থ্য বলিয়া যে ভগবানের সাধন্ম্যের কথা উক্ত হহয়াছে, সেই 
ভগবানের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে-_ 

“উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্টেব ভূতানামগতিং গতিম্‌। 
বেত্বি বিগ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥” 

অতএব যিনি এইজ্ঞানযুক্ত তিনি জ্ঞানে ভগবানের সাধন্ম্য লাভ 
করিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে। আমরা তাহাকেও ভগবান্‌ 
বলিতে পারি। কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। 

এ স্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্ত-বিবেক জ্ঞানের ফলে এহ সাধন্ম্য-সিদ্ধি হয়। প্রকৃতি-পুরুষ- 
বিবেক জ্ঞানই এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-গ্ঞান। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই 
প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি হয়, অর্থাৎ পুরুষ প্ররুতি-বন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়। এই মুক্তিতে পুরুষ অক্ষর পুরুষ হন ( ১৫১৬)। সেই মুক্তিতে 
অক্ষর পুরুষ ঈশ্বরের সাধন্থ্য প্রাপ্ত হইতে পারে, হহাই মাত্র এস্লে উক্ত 
হইয়াছে । মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকে । এজন্ত সাংখ্যদর্শনে বহু বদ্ধ 
পুরুষের স্ায় বহু মুক্ত পুকষও স্বীকৃত হইয়াছে । যতদ্দিন এইব্যক্কিত্ব থাকে, 
ততদিন এই সাধর্মো্ মুক্তি ব্যতীত অন্ত মুক্তি হর না । ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়! 
গেলে, তবে পরম নির্বাণ লাভ হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে 
যুক্ত হইলে, সেই ভ্রানে ব্রন্গ জ্ঞে় হন। রব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ধত্ব 
সিদ্ধ' হইলে, তবে পরম পুরুষার্থ সাদ্ধ হয় ও পরে নির্বাণ লাভ হয়। 

নাহি জন্মে তারা স্থষ্টি কালে, প্রলয়েতে নাহি ব্যথা পায়-_ 
ইহার! সর্গে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে উপজাত তয় না (উপজায়স্তে) অর্থাৎ 
উৎপত্তি লাভ করে না । এবং প্রলয় কালে অর্থাৎ ব্রহ্মার বিনাশ সময়েও 
ব্যথিত,হয় না, অর্থাৎ স্বব্ধপচ্যুত হয় না। ইহাই অর্থ। এস্কলে এই- 
রূপে উক্ত জ্ঞানের ফল ও জ্ঞানের স্তরতি কর! হইয়াছে ( শঙ্কর )। তাহারা 
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হষ্ট-কম্ সংহার-কর্ম কিছুই ভোগ করে না (রামান্জ, বলদেব )। 
বঙ্ধাদর উৎপত্তি সময়েও আর তাহারা উৎপন্ন হয় না, এবং প্রলক- 
কালান ষে ব্যথ! বা ছুঃখ তাহা অনুভব করে না (স্বামী, কেশব )। 
তাহার! সর্গে বা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি কালেও উৎপন্ন হয় না এবং ব্রহ্মার 
বিনাশ কালেও বিন হয় না, ( মধু) । 

এহ গ্লোকে ষে সৃষ্টি * প্রলপরের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহা 
বখ্াকাবগণের মতে মহান ৪ মহা-প্রলয়। ঠাহাদের মতে ইহ! 
কাল্সিক দৈনন্দিন বা খণ্ড প্রলয় নহে । পুরাণ মতে ত্রন্ধা৷ বা! হিরণ্যগর্ভের 
রমার শত বৎসর । তাহার ৩১০ অগোর।ণে তাহার এক বংনর। 
ঠাপ এক একটি দিন এক একটি কল্প। (৮স অপ্যায়ের *৭শ শ্লোক ও 
যাথা দ্রইবা )" ব্রদ্ধার খন দিবারন্ত হয়, তখন কাল্িক বা দৈনন্দিন সৃষ্টি 
2, বক্ষার পিখাবসানে কা্ল্লক প্রলর হর। তাহার 'দবস এ জগতের 
ব্রলোকের শুষ্ঠির অবগ্কা, তাহার রা।আ 'ত্রণোকের গ্রনয়াবন্থা | 
ইরূপে যখন ব্রহ্মার এক শত বৎসর আয়ু *্বে হয়, তখন মহা এলর । 
।ই মহাপ্রলয় হইলে, হয়ত ব্রহ্মার এই এক শত বৎসর আয়ু পরিশি ৩ 
শল পরে আবার, মহা-স্থষ্টি। ব্রদ্দার এক এত বতস--পরিদিত আরু 
প্লির এক দিন। মহাপ্রলয়ে ভগবানের রাত্রির আর্ত হর। সেই 
[রর শেষে আবার স্থষ্ট হয় । এই মহাপ্রলয়ে প্রক্তির সমুদয় কার্য্য 
হন্ুস্থাদি-স্থল ভূত পর্যন্ত সমুদায় মূল কারণ উল্ত 'প্রক্লুতি বা অব্যক্তে 
টন ৬য়। তখন এ বিশ্ব আর থাকে ন'। দৌরজগৎ নাক্ষ€-ভগং 
'হ1 'কছু বিশ্বে আছে, সকলেরই নাশ হর--সকল অব্যক্তে লীন হয়। 
ওরাং তখন ভূতভাব থাকিতে পারে ন1। সেই মহাগ্রলয়ের পন 
ধাঁভইতে আবার আকাখাদি ক্রমে পুর্ব স্ষ্টির*অনুরূ শ স্থাষ্ট হয়। 
রণরপ ব্রহ্ম মায়া, হইতে এই কার্য-গতের আবার স্থপতি হয় 
সষ্টি ক্রমে শ্রুতিতে ও পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। 


হও ীমদ্ভগবদগীতা । 


শান্তরমতে ব্রা আমাদের এই সৌর জগতের অ্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ। 
এই ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি উৎপন্ন । বিষ্ণু ইনার রক্ষক এবংকুদ্র ইহার বিনাশক। 
যখন ব্রন্ধার রাত্রি আগমনে কারিক প্রলয় হয়, তখন কেবল ত্রিলোকের 
অর্থাৎ ভূর্ভূব ও স্বর্লোকের নাশ হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কথায় তখন 
আমাদের এ জগৎ সুস্ম নীহারিকায় (06415) পরিণত হয়। তাহাতে 
আর কিছুরই ধ্বংস হয়না । তাহাতে মহাভূতাদির ধ্বংস হয না। 
ত্রিলোকের উপরে যে মহঃ জন, সত্া ও তপোলোক আছে, তাহার ও 
তাহাতে ধ্বংস হয় না। তবে মহর্লোক উত্তপ্ত হয়, এবং মহর্লোকবাসী 
সকলে তদৃপরিস্থ লোকে চলিয়া! ষায়। অতএব ধাহারা সাধনা বলে 
স্বর্গলোক অতিক্রমণ করিয়া সত্যাদি লোকে মুক্ত হইয়।৷ অবস্থান করেন, 
এই কাল্পিক প্রলয়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না; তাহারা কোন 
ব্যথা পান না । এই কাল্পিক প্রলয়ান্তে তহাদের এ সংসারে পুনর্বার 
জন্মগ্রহণও করিতে হয় ন|। 

অতএব এস্থলে ভগবান্‌ এই সৌরজগতের এই কাল্লিকপ্রলয়ের 
কথাই বলিয়াছেন বোধ হয়। গীতায় পূর্ব্বে যে যে স্থলে প্রলয়ের 
কথার উল্লেখ আছে, সেস্থলে এই কাল্পিকপ্রলয়ের কথাই আছে । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, সমুদায়ই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এই কাল্িক স্থষ্টিতে 
ভূতগণের প্রভব বা! উৎপত্তি হয়, এবং এই স্থষ্টির অস্তে কাল্পিক প্রলয় 
সময়ে' তাহারা অবশ হইয়া! সেই অব্যক্কেই বিলীন হয়, এবং সথষ্টির স্থিতি 
অবস্থায় তাহারা বার বার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উৎপত্ভি-ভাবযুক্ত হয় 
এবং ভগবান্‌ পূর্বোক্ত পরা ও অপরারূপ! প্রক্কতি অবলম্বনপুর্ববক এই 
জগতের সৃষ্টি লয়ের কারণ হন এবং এইরূপ স্থষ্টি লয় দ্বারা আব্রন্ধ 
ভুবন লোক পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে (৮/১৭-১৯)। তবে ধাহার! এই 
অব্যস্ত, হইতেও অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর-অব্যক্তরূপ পরাশক্তি বা ঈশ্বরের 
পরমধাম লাভ করেন, তাহাদের আর সংসারে আবর্তন করিতে হয় না 
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(গীত ৮২১)। গ্ীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্মাবৎ তিনি 
মৃভু/র পর দেবযানে গতি 'লাভ করিয়া আর পুনরাবর্তন করেন না 
(৮1২৪, ২৬)। এইরূপ এ স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে, যে মুনি ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া, এবং সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি গুণ 
হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্বস্বর্ূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, এবং 
এইরূপে ভগবানের সাধন্ম্য লাভ করিয়াছেন, তিনি আর সংসারে 
পুনরাবর্তন করেন না, ব! সৃষ্টিতে তাহাদের প্রক্কতি-বশীভূত ভূতগণের 
স্টার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এবং প্রলয়েও তাহার! ব্যথা পান 
না। প্রলয়ে ষখন ত্রিলোকীর ধ্বংস হয়, তখন সেই ধ্বংসে ত্রিলোকের 
জীবগণ ব্যথ! পায়, তাহারা অবশ হ্ইয়! প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে লীন 
হয়। আর যাহারা এই স্বর্গ লোকের উদ্ধে মহল্লেকে বাস করেন, 
তাহারা উত্তপ্ত হই, বাঠুখত হইয়া, তদুপ্ধ লোকে গমন করেন। 
কেবল যাহার তপোলোক, জনলোক, এবং সত্য ব' ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহারাই কোনরূপ ব্যথা প্রাপ্ত ভন না । ইহাই পুরাণের 
সিদ্ধান্ত। শ্রুতিতেও আছে যে ব্রহ্মবিদ্গণ, “লীন! ব্রহ্মণি তৎপর 
যোনিমুক্তাঃ |” € শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৭ )। 

এস্থলে আরও একটি কথ! বুঝিতে হইবে । এই অধ্যায়েই প্রক্কতি- 
পুরুষ-বিবেক জ্ঞান বা সাংখা-জ্ঞান উপদিষ্ট হুইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে 
নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই) সিদ্ধ ঈশ্বন স্বীকৃত হইয়াছে,মান্র। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে 'সিদ্ধ'ঈশ্বরত্ব লাভ. হয়, তাহাই 
এ স্থলে উক্ত হইয়াছে মাত্র। 

ষাহা হউক, এই ঈশ্বরের সাধন্ম্য লাভ রূপ পরাসিদ্ধতেও বিশেষত বা 
ব্যক্তিত্ব একেবারে দূর হয় না, এরূপে মুক্ত হইলেও মুক্তাত্ব৷ একেবারে 
্রহ্ধসাগরে মিলাইয়া! যায় না--ইহা! অবশ্ত এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করা 
যায়, তাহা। পূর্বে উক্ত হুইক্নাছে এবং এ স্থলে যে এই মুক্তির ফল উল্লেখিত 


হ২* শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


হইয়াছে এবং যে বন্ুবচনে মুনিগণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে সেই 
সিদ্ধান্ত দু়ীভূত হয়। বলদেব তাহাই বলিয়াছেন। তবে তিনি এই 
ভেদমধো যে অভেদত্ব, তাহা দেখান নাই। 


মম যৌ.নম হিদ্ত্র্গ তান্ান্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সস্ভবঃ সর্ববভূতানাং তভে' ভব'ত ভারত ॥ ৩ 


২ *০৬০৮-5 


মনও ব্র্গ-মম যোনি : তাহাতে আমিই 
গর্ভের নিষেক করি ; তাহা হতে হয় 
হে ভারত! সমুদায় ভূতের উদ্ভব ॥ ৩ 


৩। মহৎ্ব্রক্ম মম ঘযোনি-_ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ সক্চভুত 
স্ষ্টির কারণ ; 557 পুর্বে (৯৩1২৬ শ্লোকে ১ উক্ত হইয়াছে । তাহাই 
ভগবান্‌ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। আমার স্বভৃতা মদীয়া মায়া, 
বা তরিগুণাত্বিকা প্রক্কাত, তাতাই যোনি ব! সর্বভূত্ভের উৎপন্ভি-ক.4৫৭1 
যেহেতু এই পপ্রক্াতি সকল প্রকার কার্ধা হইতে প্রধান: পা মহত এব 
সকল কার্যাকে ভরণ করে, এক্ন্ক সেই প্রক্কতিই মহৎ ও বর্ম এই ঢু 
বিশেষগ দ্বারা বিশেবিত হইরাছে। / শঙ্কর )। এই মহদ্ত্রহ্ম ত্রিগুণাত্মি ক 
প্রকৃতি) ইহা ঈশ্বরী (চিৎশক্তি হইতে ভিন্ন এবং ইহা সাংখ্য-শান্রোক্ত 
প্রকৃতি হইলে হহ! ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বলিয়া তাহার সহিত পার্থক্য 
আছে। যোনি_ অর্থাৎ সর্বভবন (উৎপত্তি )-যোগ্য কাধ্যসন্বন্ধে 
উপাদান কারণ। ইহাই অভিপ্রেত। সর্ধকার্যের ব্যাপ্তিরপে ইহা 
মহৎ। « এই মহদ্ত্রহ্গকে যোনি বলা হইলেও এ স্থলে কোন লিঙ্গ- 
বৈষম্য করা হয় নাই। (গিরি)। প্ররুৃতিজ ত্রিগুণের বন্ধঃ 
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হেতুত্ব বুঝাইবার জন্ত ভূতজাত সমুদায়ই প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে জাত, 
ইহা তগবান্‌ পূর্বে : ১৩1১৯ শ্লোক ) বলিয়াছেন। এই প্ররুতি- 
সংসর্ম ভগবান স্বয়ংই করাইয়াছেন,--ইহা এস্থলে বুঝান হইয়াছে । মম 
অর্থাৎ মদীয় কৃত্ন্জগতের যোনিভূত মহদ্ত্হ্ম পূর্বে ভূমি, অপ, অনল, 
বায়, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্টধা অপর প্রক্কাতর কথ 
ভগবান বলিয়াছেন (৭1৩ শ্লোক )। এই *মপরা” রূপে নিদ্দি অচেতন 
প্রক্কতিই মহৎ, 'মহঙ্কারের কারণহেতু ইহাই মহদ্-ব্রহ্ম। শ্রুতিতেও 
প্রক্কতি ব্রহ্ম নামে কোন কোন স্থানে নির্দিট হইয়াছে । যথা 
“্যঃ সর্ধবজ্ঞঃ সর্বববিদ্‌ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ॥ 
তম্মাদেতদ্ব্রক্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” । ( মুণ্ডক, ১১৯)। 

অতএব এই মহদ্‌ ব্রহ্ুই এই নামরূপ অন্নময় জগতের যোনি। 
€(রামানজ । 

প্ররূতি ও পুরুষ সর্বভূতের উৎপত্তির হেতু হইলেও তাহারা পরমেশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহাই এই শ্রোকে উক্ত হইয়াছে । যাহা দেশকালের 
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা মভৎ এবং এংহিতত্ব হেত অথবা স্বকাধ্য সকলের 
বৃদ্ধিহেতু বলিফ! উত্তা বন্ধ । এই মহদ্‌ ব্রন্ধই প্রকৃতি । ইহা পরমেশ্বরেরই 
যোনি বা গর্ভাধান স্থান। (স্বামী )। সর্ধবকা্্য অপেক্ষা অধিক বলিয় 
মহত, এবং সর্বকাধ্যের বৃদ্ধি হেতু, অথবা বুংহণ হেতু বলিয়া .ব্রহ্ধ। 
এই মহদ্ত্রক্গ গব্যাকৃত ত্র গুণাত্মিক প্রি বা মায়া । তাহা মহেশ্বরের 
গর্ভাধান স্থান ; মধু)। যে ক্ষেত্র-ক্ষেজ্ঞ-সংযোগ অর্থাৎ প্রকৃতি- 
জীব-সংযোগ, তাহার হেতু যে পরমেশ্বর তাহ! পুর্বে ইঙ্কিত কর! 
হইয়াছে (1৩ ৫)। সেই তৰৃই এস্কলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই মহদ্‌ 
যোনি অভিব্যক্ত, সন্বাদি গুণযুক্ত প্রধান বা, প্রকৃতি। ইহা! সমুদয় 
প্রপঞ্চের কারগ বলিয়া মহৎ। ইহাই ব্রহ্ম; প্রধানই ব্রহ্ম।, শ্রুতিতে 
আছে “অন্মাৎ এতদ্‌ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে' ৷ (পূর্বোক্ত 'রামানুজ 


২৪. শ্রীমদ্ভগবদগীত! ৷ 


ধৃত শ্রুতি) ইহাই অনস্তকোটি জগতের অঙ্টা -সর্কেশ্বরের যোনি বা 
গর্ভাধান স্থান । (বলদেব,। আমার সম্বদ্ধিনী যোনি মহদ্ত্রহ্ম বা প্রকৃতি ; 
তাহা মহুৎ, ও সর্বকার্ধ্যাপেক্ষা বর্ধমান বলিয়া! মহদ্ত্রহ্ম (হন্ু। মহৎ 
বা দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, এবং বৃহৎ হেতু ও বৃংহণ দ্বারা 
আমার লীলার্থ বস্ত বৃদ্ধির হেতু মহদ্-ব্হ্ম আমারই প্রকৃতি। তাহা 
পুরুযোত্বম আমার যোনি, অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিচিত্র অনেক বস্তুরূপ 
প্রকটনাত্মক গর্ভাধান স্থান ( বল্পভ )। 

প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হইতে সর্ধভূতের উৎপত্তি হয়। তাহাদের 
সেই সংসর্ণ সাংখ্যসিদ্ধাস্তানুষায়ী হয় না; অন্তরূপেও নয়; কিন্তু সে সংসর্গ 
পরমেশ্বর আমার দ্বারাই হয়) ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর 
আমার নিয়ন্ত্রিত ত্রিগুণাত্বিকা এই প্রক্কৃতি, সর্বভৃতদিগের উৎপত্তি 
স্থান। তাহ! দেশকালঘ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সকল কার্ষ্যের হেতু বলিয়া মহৎ 
আকাশের বুংহণ বা ব্যাপনশীল বলিয়া তাহা! ব্রহ্ম (কেশব | | 

আমার ঈশ্বর উপাধির হেতু এবং আমারই একরূপ মায়! ও যাহ! 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-রূপ মূল প্রকৃতি তাহাই আমার যোনি বা সভূতের 
উৎপত্তির কারণ, তাহ! সকল স্বকার্যের মধ্যে মহৎ বলিয়া মহৎ ও তাহা 
সকল ন্বকার্য্যের বুংহণ বা ব্াাপনশীল বলিয়! ব্রহ্ম অথবা উপাধি বা 
আধার বলিয়। ব্রহ্ম ( শঙ্করানন্দ )। 

'অতএব প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই মহদ্-ব্রক্ম প্রকৃতি 
ৰা মায়া। রামানুজারদির মতে, ইহা অপর! প্রক্কৃতি। ইহ! সঙ্গত 
নহে । এই মারাশক্তি করূপে জগদ্-যোনি হয়, তাহা আমরা বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 

তাহাতে আমিই গর্ভকে ধারণ করি--এই মহৎ ও ব্রক্ষ-স্বরূপ 
যোনিতে আমিই গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ অর্থে 
হিরপ্যগর্তের জন্মহেতু বীজ, অথবা সর্বভূতের জন্মকারণ-স্বক্ূপ বীজ । 
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দেই বীজকে আমিই সে প্ররুতিরপ যোনিতে আহিত করি। ক্ষেত্র ও 
ক্্ত্রজ্ত এই দ্বিবিধ প্ররতিই ঈশ্বরের শক্তি । এই দ্বিবিধ শক্কিমান্‌ 
পুরুষই ঈশ্বর! সেই ঈশ্বরই অবিগ্ভা কাম ও কন্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে 
. আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্ভত ক্ষেত্রজ্রকে ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত 


করিঝ়া দিই। ইহাই অর্থ (শঙ্কর )। 
'. গর্ভ শবের অর্থ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ত-সংযোগ ফল । হিরগ্যগর্ভই ভূত- 


. গণের আরদিকর্তা ইহ স্বৃতিতে উক্ত হইয়াছে। তিনিই এখন সর্ববভূত- 
_ বাঁজ ! গিরি )। 
ভগবান পুর্বে ষে অপর! প্রক্কৃতি হইতে তিন্ন পরা প্রকৃতির কথা 
 বালয়াছেন | ৭৪; সেই জীবভৃত বা চেতনপুঞ্জরূপ পর' প্রক্কতিই 
সর্ধপ্রাণীর বীজ) এজন্ঠ এস্থলে গর্ভ শবে উক্ত হইয়াছে। অর্থ এই যে 
সেই অচেতন যোনিভৃত মহদ্‌ ব্রন্মে আমি চেতনপুঞ্জরূপ গর্ভ ধারণ করি ) 
অকজ্েতন (অপর প্রকৃতি ক্ষেরতৃত হইয়া ভোগ্যা। ভোক্তৃবর্ণ পুপ্তীভূত 
চেতন ( পরা ) প্রকৃতিতে, সেই অপর প্রকৃতির সহিত সংযোগ করিয় 
দিই, ইহাই অর্থ (রামানুজ )। সেই পরমেশ্বরের গর্ভাধান স্থান রূপ 
মহদ্ত্্ষে আমি জগদ্বিস্তারহ্বেতু চিদাভাসরূপ গর্ভ নিক্ষেপ করি। 
প্রলয়ে আমাতে লীন হইয়্াও ক্ষেত্রজ্ত অবিদ্যা- -কাম-কন্মানুশযযুক্ত হইয়া 
থাকে। এজন্ত আবার সৃষ্টি হয়। সেই স্থষ্টিসময়ে ভোক্তা ক্ষেব্রজ্ঞকে 
ভোগাক্ষেত্র সহ সংযুক্ত করিয়া দিই . ইহাই অর্থ (স্বামী )। 

নেই মহদ্-বরক্ষ-বূপ যোনিতে সর্বভৃত-জন্মকারণ “অহং বন্ধু স্তাং 
প্রায়েয়” এই ঈক্ষণ রূপ সংকল্প ধারণ করি। অর্থাৎ সেই সঙ্করর 
করি। যেমন কোন পিতা, ব্রীহিপ্রভৃতি আহাররপে নিজ শরারে 
প্রবিষ্ট ও লীন (স্বজাতীয্প জীব-বীজ-রূপ ) পুভ্রকে (স্থল) শরীর 
যোজনা হেতু (স্ত্রী) যোনিতে রেতঃসেক রূপ" গর্ভ ধারণ করেন, এবং 
সেই গর্ভাধান হইতে সেই পুত্র শরীর সহ যুক্ত হয়, এবং সে 'জন্ত মধ 
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কলনাদি (ভ্রণ) অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রলয়ে আমাতে লীন 
-অবিষ্তা-কাম-কন্মাশয়যুদত ক্ষেত্রস্ড স্যষ্টি সয়ে ভোগা ও কাধ্যকারণ সংযত 
ক্ষেত্রের সহিত যোজনা করিবার জন্য চিদ্বাভাস রূপ রেতঃসেক পূর্বক 
মার়াবৃত্তিরূপ গর্ভ আমি ধারণ করি, এবং সেজন্য (গর্ভ ; মধ্যে আকাশ, 
বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবীর উৎপত্তি অবস্থা হয়, এবং সেই গর্ভীধান হইতে 
হিরপ্যগর্ড প্রভৃতি সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের এই গর্ভাধান 
বিনা কোন ভূতেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই (মধু)। 

সেই যোনিভূত ব্রহ্ধে পরম অণুচৈতন্ত রাশি আমিই অর্পণ করি। যে 
অষ্টধা অপর! প্রকৃতির কথা ' ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ প্রকৃতির কণ!) পুর্ব (৭1৩? উক্ত হইয়াছে, সেই 
অপর! প্ররৃতিরূপা মহঘ্বন্ষে, আমি পরা বা চেতনাধুক্ত প্রকৃতিরূপ, 
সর্ব প্রাণীর বাঁজভূত যে গর্ভ, তাভাই আধান করি অর্থাৎ ক্ষেত্রভৃত জড় 
প্রকৃতির সঠি», চেতন ভোক্তবর্গের সংযোগ করিয়া! দিই। এই প্রকৃতি 
দু সংযোগরূপ গর্ভাধান হতে ব্রহ্ধাদি স্তপ্বাত্ত সর্বভূতের উৎপত্তি হয় 
(বলদেব।। সেই নতদ্রন্ধাথ যোনিতে হিরণ্যগর্ভাখ্য বীজ ঝা 
বীর্যা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ত প্রপ্ণতিদ্বয় শক্তিমান্‌ ঈশ্বর আমিই আধান করি, 
অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত ক্েত্রক্ঞে সংযুক্ত করিয়া দিই (হন্ু)। ক্রীড়ার্থ 
বিচিত্র অনেক বস্ত্র রূপ প্রকটনাত্মঞ্চ গর্ভাধান স্থানে ক্রীড়ার্থ ইচ্ছাত্মক 
ভাবরূপ গর্ভ (বল্পভ)। সেই জগত্বীজ ব্রহ্ম বা অব্যক্ত সাক্ষাৎ ও 
পরম্পর।ক্রমে কার্যা-কারণাত্মক পরিণাম সিদ্ধির জন্য গর্ভের নিষেক 
করি। দেই মায়া ভইতে পৃথক একরস চৈতন্তস্ব্ূপ আমি, তাহাতে 
উপহিত হই! অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরভাবে এই গর্ভকে ধারণ করি ;__ 
চৈতন্তাভাষধুক্ত এবং প্রকৃতি ও তাহার গুণ-বিকারের কারিগর গর্ভ 
ধারণ করি (শঙ্করানন্দ )। 

দেই প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মযোনিতে গর্ভ অর্থাৎ রা আদি হিরণ্য- 
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গর্ভেরও জন্মের বীজ সমুদার ক্ষেত্রকে আমিই ধারণ করি এবং যোজনা 
করি অর্থাৎ আমিই সর্বজ্ঞ এবং চেতন ও অচেতন সকল শাক্তরহ 
অধীশ্বর ; “বন হইয়া জন্মিব' এই সঞ্কলপপূর্ববক ঈক্ষণ করি । “ইহার ভাবার্থ 
এই যে, প্রণয়কালে অবিদ্যা, কাম এবং কন্মের আধারভূত সমুদায় 
পরাশক্তি বা প্রকৃতিবাচ্য চেতনপুঞ্জ আমাতে লীন থাকে । তাহাদের 
কম্মফল ভোগযোগ্য হইয়াছে ইহা আলোচনা করিয়া, তাহাদিগকে 
ভোগভূন্ত অপরাশক্তি বা প্রক্কতিবাচ্য দেত্রে ।নযুক্ত করি (কেশব)। 
এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই গর্ভ সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থ করিয়া 
ছেন। শঙ্করের মতে ইহ পরা প্রক্কতিন্ূপ জাব, হিরণ্যগর্ভের জন্মের 
বীঞ্জ ব৷ সর্বভূতের জন্মের কারণ ভূ বাঁঞজ। রানানুজ মতে ইহ চেতন 
পুরুষ। স্বাদী ও মধুহুদনের মতে ইহা চিদ্রাভাস। বলদদেবের মতে 
পরমাণু চৈতন্তরাশি | নুধুন্থদন মতে ইহা ঈক্ষণরূপ »ংকল্প। নীলকণ্ 
বলেন,-_গর্ভ ভগবানের স্বপ্রতিবিষ্বূপ। বল্পভ-সম্প্রদায় মতে ইহ 
ভগবানের ক্রাড়েচ্ছাত্মক ভাব। এই গর্ভ--জীব-বীজ। ই5। গ্রুতির 
বিশ্ববাদ জঞসারে, অণু ঠৈতন্তরাশি বা অণু চৈতন্তপুঞ্জ, ইহ! রামান্গজের 
মত। কেবণু নীলকঠ ইহাকে চৈতন্ের প্রতিবিষ্ব বলিয়াছেন। অণু 
চৈতন্তরূপে্ই ইহা 1চদ্বাভাস। ইহাকেই ব্যাখ্যাকারগণ প্রতিক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রক্তরূপ পরাপ্রকৃতি বলিরাছেন। পরে এই তত্ব ব্যাখ্যাত হইবে। 
তাখা হ'তে হয়, সমুদায় ভূতের উদ্ভব-সেই গর্ভাধান-ফলেই 
সর্বপ্রকার ভূতগণের উৎপত্তি হয়। প্রথম হিরণ্াগর্ভের উৎপত্তি হয়, 
তাহার পরে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (শঙ্কর)। সেই মত-কৃত প্রৃতি- 
দ্বয়ের সংযোগ হইতে ব্রহ্াদি স্তন্ব পর্যন্ত সর্বভৃতের সম্ভব বা উৎপত্তি 
হয় ( রামান্থজ )। সেই গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হয়, 
(স্বামী, হন্ছ)। আমি যে মহদ্তক্ম রূপ যোনিতে চিদাভাসরূপ রেতঃ 
সেক করি, তাহাতেই মায়াবৃত্তিরূপ গর্ভ ধারণ করি $ গর্ভমধ্যে আ[কাশাদি- 
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মহাভূত প্রভৃতির উৎপত্তির অবস্থা (ভ্রণ রূপ) হয়, এবং তাহা হইতে 
হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (মধু)। তাহা হইতে অর্থাৎ এই 
চেতন অচেতন প্রক্ৃতিদ্য়ের সংযোগ হইতে গর্ভাধান হেতু ব্রহ্ধাদি স্তম্ব 
পর্যন্ত সমুদ্ায় ভূতগণের উৎপত্তি বা সম্ভব হয় (কেশব)। সেই 
প্রকৃতিদ্ব়-সংযোগ হইতে অথব! সেই গর্ভাধান হইতে বরন্গাদি স্ত্ব পর্য্যস্ত 
স্বভূতের উৎপত্তি হয় (গিরি )। 

তাহা হইতে অর্থাৎ আমার আভাষ-সম্ভাবিত সামর্থ্য হইতে আমার 
আভাষ-শক্তি-সমস্থিত হইয়া মহদ্ত্রক্ষ রূপ প্রকৃতি সকাশে সর্বভূতের 
বা মহুদাদি ক্রমে আকাশাদি সকল ভূতের ও সকল ভূত কাধ্যের এবং 
চতুর্বধ প্রাণিশরারের প্রভব বা উৎপত্তি হয় ( শঙ্করানন্দ )। 

এই শ্লোকোক্ত অতি হুর্বোধ্য তত্ব আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোক একত্র বুঝিতে হইবে । এই ছুই শ্লোকে এই 
ভূৃতস্থষ্টির মূলতত্ব উক্ত হইয়াছে । 


সর্বযোনিষু কৌন্তে মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাপাং ব্রহ্ম মহদূযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 





১0: 


হয় যেই সব মুর্তি সকল যোনিতে 
সমুস্ভুত, হে কৌন্তেয় | ব্রহ্মই তাদের 
হয় মহাযোনি,_ আমি বীজ প্রদ পিতা ॥ ৪ 


৪। হয় যেই সব মূর্তি সকল যোনিতে সমুদ্ভূত,-দেব পিতৃ 
মনুষ্য পণ্ড ও মৃগাদি সকল প্রকার যোনিতে দেহ সংস্থান লক্ষণ ও মুচ্ছিত 
অঙ্গাবয়ব ' যে সকল মূর্তির সমুত্তব বা উৎপত্তি হয় (শঙ্কর)। 
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কার্ধ্যাবস্থাতেও চিদচিৎ প্রকৃতির সংসর্গ আমার দ্বার কৃত হয়, ইহা 
বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ এইরূপ বলিতেছেন! দেব গন্ধরর্ব বক্ষ রাক্ষস 
অগ্ষ্য পণ্ড মৃগপক্ষী সরীস্থপাদি সর্ব প্রকার যোনিতে ষে সেই সেই রূপ 
মূর্তির জন্ম হয় (রামান্থজ )। 

কেবল যে স্থষ্টির উপক্রমেই আমা'র অধিষ্ঠান হেতু এই পুরুষ প্রকৃতি 
দ্বয় হইতে এই রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। সর্বপাই 
এইরূপে সর্ব ভূতগণের উৎপত্তি হইক্কা থাকে । এই জন্য ভগবান্‌ 
এইরূপ বলিতেছেন। মনুষ্যাদি সর্ব যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
মূর্তির উৎপত্তি হয় (স্বামী )। 

মহদ্ত্রক্ম যোনিতে তগবান্‌ গর্ভ স্থাপন করিলে, তাহা রি কিরূপে 
সর্বভূতের পম্ভব ব! ডৎপত্তি হইতে পারে? দ্রেবাদির বিশেষ দেহ- 
উৎপত্তির অন্ত কারণও থাঠকতে পারে । এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্‌ 
ঝলিতেছেন। দেব পিতৃ মনুষ্য পণ্ড মৃগাদি সর্বযোনিতে যে সকল 
জরাযুজ অণ্জ, উদ্ভিজ্জাদি ভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত দেহ 
উৎপন্ন হয় (মধু গিরি)। দেবাদিস্থাবরাস্ত যোনিতে যে সকল তন্থুর 
উৎপত্তি হয় (ব্ললপ্রেব)। মূর্তি সকল- অর্থাৎ সংস্থান বিশিষ্ট ভূত সকল 
(হন্গ)। অনেক যোনিতে অনেকবিধ বস্ত সকলের নানাবিধত্ব প্রতীতি 
হয়। তাহাদের কিরূপে এক যোনি হইতে জন্ম সম্ভব হয় ?--এই প্রশ্নের 
উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন, পুর্বে সর্কোৎপত্তিবূপ সকলের যোনি 
উৎপন্ন হয়, তদনস্তর সর্বযোনিতে যে স্বম্বরূপের সম্ভব হয় ( বন্পভ )। 
কেবল যে প্রলয়ের পর স্থষ্টিকালে আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা ক্কৃত 
প্রকৃতি-পুর্ুষ-সংযোগ হইতে ভূতোৎপত্তি হয়, তাহ! নহে, কিন্তু ভূতগণের 
'অবাস্তর কাযগ্রহণ অবস্থান অর্থাৎ স্থা্টি অবস্থায় দেহ গ্রহণ ও ঈশ্বরের 
অধীন, ইহা! এন্ুলে উক্ত হইতেছে । সমুদায় দেব, অন্ধ্র, গন্ধরব্ব বক্ষ, 
রক্ষ, পিতৃ, মনুষ্য, পণ্ড, মগ, পক্ষি, সর্প প্রভৃতি যোনিতে যে সকল মুর্তির 
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বা তন্থুর উৎপত্তি হয় (কেশব)। ভগবান্‌ স্বয়ং অন্ুগ্রহপূর্ক প্রকৃতি 
হইতে সমুদায় জগতের উৎপাদন করেন, ইহা প্রতিপাদন পুর্ব তদনস্তর 
সর্ধবভূত প্রসবিত্রীরূপে প্রক্কৃতি সর্ধ জগতের জননী হন, ভগবান্‌ 
প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন বলিয়া তিনি সকলের জনক হন, ইহাই স্চিত 
হইতেছে। দেবমন্ুষ্যাদি সর্ব যোনিতে যে সকল মৃক্ডি বা গ্রাণিদেহ উৎপন্ন 
হয়, তাহা (শঙ্করানন্দ )। 

ব্রহ্ধই তাদের হয় মহাযোনি, আমি বীজপ্রদ পতা-_সেই 
সকল মৃষ্ডিরই ব্রহ্ম মহত বা সর্বাবস্থায় যোনি বা কারণ এবং আমি 
ঈশ্বর গর্ভাধানের কর্তা (পঙ্কর)। প্রতি দেহোৎপত্তির অন্ত হেতুর আশঙ্কা 
নিরাস জন্ত ইহা! উক্ত হইয়াছে (গিরি)। সেই সকল মূর্তির ব্রহ্মই মহত 
যোনি--আমা দ্বারা সংযোজিত চেতনবর্গের মহৎ (বুদ্ধি তত্ব) হইতে 
বিশেষান্ত (স্থল ভূত পর্য্স্ত--২৩ তত যুক্ত) প্রকৃতিই কারণ ! "আনি 
বীজপ্রদ পিত। অর্থাৎ সেই সেই প্রকৃতিতে কন্দান্থুদারে সেই চেতন 
বর্গের সংযোজক (রামান্ুজ )। মেই সকল মূর্তির যোনি_ নিপ্লাতৃস্থানীয় 
ধোনি, এবং 'আষি গর্ভাধান কর্তা (স্বামী )। মহদ্ত্রহ্ম সেই সেই মুক্তির 
কারণভাবাপন্ন যোনি বা নিশ্মাণস্থান,। আর আম, গর্ভীধান কর্তা। 
মহদ্‌ ব্রদ্ধের অবস্থাবিশেষই তাহার কারণান্তর (মধু)। সেই সকল 
মুন্তির মহদ্‌ ব্রহ্ম বা প্রধানই উতপত্তিহেতুরূপা মাতা, আর আমি 
পরমেশ্বর তত্তৎ কন্মানগুণ অনুদারে, পরমাণু চৈতন্তরাশির নংবোজক 
পিতা  বলদেব )। আমি, অর্থাৎ বাসুদেব (হন্থু)। মহ্দ্‌ ব্রহ্মই 
তাহাদের উৎপতিস্থান বা যাতৃস্থানীয়া, আর আমি ইচ্ছাজ্জানাত্মবক 
বীজপ্রদ পিতা বা উতপাদক। অতএব ব্রহ্মুই আমার ইচ্ছার নান! 
যোনিরূপ হইয়া প্রকাশিত (ভাদিত) হন (ক্লপভ)। নেই সকল 
মৃন্তির যোনি মাতৃস্থানীয়া মহদ্তরক্ম বা চিৎসংযুক্ত মহৎ হইতে বিশেষ 
(স্থূল ভূত ) পর্্ত প্রক্কৃতি আর আমি সর্বশক্তি সর্কেশ্বর তাহাদের 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৩ 


ঠাধানের কর্তা বা পিতৃস্থানীয় অর্থাৎ নিজ নিজ্জ কন্মীন্ুসারে চেতন 
শর সংযোজক কারণ, তাহার অন্ত কারণ নাই (কেশব)। প্রত্যেক 
নীরই জননী মহদ্‌ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি, আর আমি ঈশ্বর ,গর্ভপ্রদাতা 
তা (শঙ্করানন্দ )। 
কাল্লিক প্রলয়ান্তে ভূত স্থষ্টি-_তৃতীয় শ্লোকে এই জগতের 
ষ্টি সময়ে সর্ধভূতের উৎপত্তিতত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং চতুর্থ শ্লোকে 
ধতের স্কিতিকালে যে নিয়ত ভূতগণের জন্ম ০ইত্ছে তাহার তত্ব 
গ্ত হইয়াছে। আমরা এই তত্ব বিশেষভাত্: বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
প্রলয়ান্তে জগতের স্থষ্টি হয়। বিশ্বের প্রলয় ছুই রূপ__মহাপ্রলয় « 
ন্নিক প্রলয় । এই ছুই রূপ প্রলয্বের কথা পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ 
শকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে যে ভূত স্থষ্টির কথ, আছে, 
হা প্রণয়ান্তে স্থষ্ট। কাল্পিক প্রলয়ান্তে বে রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, 
হার তন পুর্বে অষ্টম অধায়ে; ১৮১৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যথা-_ 
“অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 
ছতথামঃ স এবায়ং তূত্বাভূত্বা প্রলীয়তে ' 
রাত্র্যাগমৈহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥৮ 
এই কান্পিক প্রলয়ে ভূতগণের একেবারে অতাগ্ত নাশ হয় না । তাহা- 
'র ভূতত্ব ৰা জীবত্ব থাকে । তাহারা কেবল অবণ হই! এই প্রীলয় 
লে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। বীজরূপে তাহারা অব্যক্তেই 
(কিয়া যায়। আবার যখন কান্সিক স্থ্টি আরম্ত হয়, তখন সেই অব্যক্ত 
তেহ আবার ভূতগণ ব্যক্ত হয়, তাহাদের প্রভব বা উ-পত্তি হয়। 
কথা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৮ শ গ্রোকে ) উক্ত হইক্াছে। যথা-__ 
অব্যক্তা্দীনি ভূতানি ব্য ওনধ্যানি ভার্িত। 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেখন। ।৮ 


৩২ শ্রীমদৃভগবদগীতা । 


উক্ত শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে, সুক্ম শরীরী ভূতগণ স্থুল শরীর গ্রহণ 
না! করিলে অব্যক্ত ভাবে থাকে, স্ুল শরীর গ্রহণ করিক্না তাহার! ব্যক্ত 
হয়) সুতরাং এই কান্সিক প্রলয়ে ভূতগণের কোন স্থূল শরীর থাকে 
না। কিন্তু তাহাদের পরা ও অপরা৷ প্ররুতিরূপ লিঙ্গশরীর বীজভাবে 
থাকে৷ প্রলয়ে ভূতগণ বা জীবগণ এই সুঞ্স লিঙ্গ শরীরযুক্ত থাকিয়া 
এই অবাক্তে বিলীন হয়, এবং বীজভাবে সেই অব্যক্তে অবশ ভাবে 
রহিয়া যায়। তাহাতে এই লিঙ্গশরীরস্থ জীবাত্বার একেবারে বিনাশ 
হয় না। তাহাদের বিশেষত্ব বীজভাবে প্ররুতিতে থাকিয়৷ যায়। সে 
বিশেষত্ব দূর হইলে জীবাত্ম! লিঙ্গদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ব্রদ্ের সহিত 'অভিন্ন অবিশেষ ভাবে মিলাইয়া যাইত ; এবং লিঙ্গ শরীর 
তাহার কারণ মূলপ্রক্কতিতে বা মায়াতে বিলীন হইত। কাল্পিক 
প্রলয় তাহা হয় না। সাগর জলে জলবিন্দুর মিশ্রণরূপ লয় হয় না। 
যেমন অশ্বখবৃক্ষের বীল্পগুণি ক্ষেত্রে বপনের পূর্ব্বে বীজভাবে থাকে, 
জীব সেইরূপ এই কাল্লিক প্রলয়ে, অবাক্তে লীন থাকে । পরে যেমন 
অশ্বথবীজগুলি উপবুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং জল বায়ু তাপাদির 
সহায়তা পাইনে, বুক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কাল্িক প্রলয়ের পরে 
অব্যক্ত হইতে স্থুল ভূতগণের বিকাঁশ হইলে বা সমুদ্রার তত্বের মূলরূপ 
অব্যক্ত হইতে আবার ভূ ভূ্ব স্বর্লোক সৃষ্ট হইলে, জীবাত্মা সেই অবাক্ত 
হইতে উপযুক্ত স্থুল শরীর গ্রহণ করিয়া! আবার ব্যক্ত হয়, বা শরীরী হয়। 
প্রলয়াবস্থায়ও প্রত্যেক জীব লিঙ্গদেহযুক্ত থাঁকিয়৷ যেমন বীজভাবে 
অব্যক্তে লীন থাকে, সেইরূপ তাহার সেই লিঙ্গ দেহের সংস্কাররাশি- 
বিশেষের সহিত সে জড়িত থাকে; সুতরাং কান্পিক স্যষ্টিতে যখন 
অব্যক্ত হইতে তাহাদের পুনরুস্তব হয়, তখন সেই সংস্কার যেরূপ 
শ্ছুটনোন্থুণ হয়, যে ভাবে 'প্রস্থোতিত হয়, তাহার তনুরূপ শরীর গ্রহণ 
করিয়া অব্যক্ত হইতে জন্ম বা উৎপত্তি হুয়। 
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যোনিতে, ভগবানের বীজ নিষেক করিতে হয় না। তবে অবশ্ত সেই 
স্থির জন্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান আবপ্তক। কেননা, তাহার অধ্যক্ষতাস়্ 
সেই কাল্লিক স্ষ্টিতেও প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ প্রসব করে। ভগবানের 
'অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা না থাকিলে, কোন স্ষ্টিই সম্ভব হয় না। ( গীত৷ 
৯১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্‌ তাহার অধিঠান জন্যই, আপন কাল শক্তি 
স্বারা প্রলয়ের পর স্ব প্রকৃতিকে তৃষ্টি কার্যে উন্মুখ করেন, এবং জীবগণের 
স্কারও স্ফুটনোন্ুখ করেন। এইরূপে কাল্লিক সৃষ্টি হয়। হিরণ্যগর্ভ 
ব্রহ্মা নিদ্রার পর জাগরিত হ্ইয়া এই স্ষ্টি করেন। পরম পুরুষ 
পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের দ্রষ্ুর্ূপে অধিষ্টান করেন। হিরণ্যগর্ভ বা 
দ্বিতীয় পুরুষ হইতেই বিরাটের স্থষ্টি হয়। সেই বিরাট্‌ রূপ তৃতীয় পুরুষই 
এই বিশ্বরূপ। এই বিরাটই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয় রূপ । 
মহাপ্রলয়ান্তে ভূত-স্ষ্টি -অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই 
শ্লোকে মহাপ্রলয়ান্তে যে স্থষ্টি হয়, তাহার কথাই উক্ত হইম্বাছে। পুরাণে 
এই মহ্থাপ্রলয় তত্ব উক্ত হইয়াছে) শ্ুতিতে কোথাও তাহা স্পষ্টভাবে 
উক্ত হয় নাহ, তাহা আমর পূর্বে দেখিয়াছি। গীতাতেও পুব্রাণোক্ত 
ছই প্রকার প্রলয়ের কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। একই প্রলয় বা! 
কাল্পিক প্রলয়ের স্তথাই উক্ত হইয়াছে; ইহা আমরা! উপরে উদ্ধৃত 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। সে যাহা হউক, কাল্পিক প্রলয়ের পর যখন 
চৃত স্প্টি হয় না, তখন মহাপ্রলয়ের পর বে স্কট হয়, তাহাতেই ভূত টি 
পুরাণ অনুসারে ইহা অবশ্ঠ কল্পনা করিতে হয় । এই মহাস্মক্টতেই 
প সর্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াঁছে। 
হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ে ভূতগণের আর বীজভাবেও বিশেষ 
থাকে না। তাহারা ভগবানের মায়াখ্য পরাশক্তিতে একেবারে 
বিলীন হইয়া যায়। অথবা! তাহাদের ক্ষেত্রাংশ পরা ও অপরা 


ত এই মাল্সতে বিলীন তয়। আর তাভাদেরজন্রেজ্জপ তগ্রবানের 
১ 


৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অংশ সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া! যায় এবং তাহাতেই 
নিবিবশেষ ভাবে থাকে। 

ভূত-যোনি প্রকৃতি-প্রলয়্ের পরে বখন সৃষ্টি হয়, তখন এই 
মায়াখ্য পরাশক্তিতে জ্ঞান-ক্রিয়। ও বল-ক্রিয়ার বিকাশ, হয়। তাহা 
কার্য্যোনুখ হইয়া প্রকৃতির বিকাশ হয়। সেই প্রকৃতি ছুই রূপ--এক 
মারাখ্য প্রকৃতি; ইহাই জীবত্বের মূল উপাদান, আর এক পঞ্চভূত, বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও মনোরূপ অষ্ধা অপর| প্রকতি। এই ছুই রূপ ভগবানের মায়! 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভগবানেরই প্রক্কৃতি। এই ছুই প্রক্কৃতি মিলিত হইয়াই 
সমুদ্বায় ভূতের যোঁন হয়। ইহা! গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । যথা-- 

“এতদূযোনীনি ভূতানি সর্বানীত্যুপধারয় ॥ ( ৭৬)। 

অতএব এস্থলে যে ব্রহ্মকে তৃতগণের মহদ্‌যোনি বলা হ্ইয়াছে,তাহ। পরা 
ও অপরা গ্রক্কতির মিলিত রূপ । এ স্থলে ব্রহ্মকেই এই প্রকৃতিরূপ সর্ব" 
ভূতের মহদ্‌ যোনি বলা হইয়াছে । মহৎ অর্থে সকলের সর্বব্যাপক কারণ ।, 
ইহ! দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছন্ন নহে। সাংখ্যদর্শনে আছে 'প্রকৃতে- 
রহান্‌।” অর্থাৎ মূল ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাযুক্ত প্রক্কৃতি হইতে মহত্বত্বের উত 
পত্তি হয়। সেই মহত্তব্বই বুদ্ধিতত্ব। এই বুদ্ধিতত হইতেই অন্যতত্বের 
উৎপত্তি হইয়া অগতের বিকাশ হয়। অতএব প্রক্কর্তি এই মহত্বত্বের কারণ 
ৰলিয়৷ তাহাকে মহুৎ বল! যাইতে পারে । প্রাণও এই প্রকৃতির অন্তর্গত: 
এই প্রাপকেও শ্রুতিতে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রাণই এ সমুদায়, গ্রাপই 
বঙ্গ ইহা! শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব এই প্রা ও বুদ্ধিতত এইনু 
প্রকৃতির মুলরূপ। মার়াখ্য পরাশক্তির জ্ঞানক্রিয়া হইতে এই বুদ্ধি বানু 
মহতবের প্রথম উৎপত্তি, এবং তাহার বলক্রিয়া হইতে নিঃস্ত ও কল্লিত] 
হুইয়। প্রাণের উৎপত্তি। (“প্রাণ এক্সতি নিঃস্থতম্‌ ইতি কঠশ্রুতিঃ 
৬।২)। অতএব প্রক্কাতির__এই বুদ্ধি ও প্রাপরূপ মহৎ বলিয়া সর্ববভূত- 
যোনি উক্ত প্রক্কৃতিকে 'মহৎ বলা হইয়াছে। 


চতুর্দশ অধ্যায় । ৩৫ 


ভূতযোনি প্রকৃতি ব্রহ্ম কেন 1-_ব্যাখ্যাকারগণ ইহার যে উত্তর 
দিয়াছেন, তাহা! আমরা দেখিয়াছি । শঙ্কর বলেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতি বা মায়া স্ববিকার সকলের ভরণ হেতু ব্রহ্মশব্ধ-বাচ্যণ রামানুজ 
বলেন, শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
স্বামী ও মধুসদ্ন বলেন, বুংহণত্ব (বর্ধনশীলত্ব ) হেতু অথবা! স্ববার্ধ্য 
সকলের বৃদ্ধি করেন বলিয়া, এই প্ররুতিকে ব্রহ্ম বল! হইয়াছে। বল্লভা- 
চাধ্য মতে স্বকার্য্য অপেক্ষা বর্ধমান বলিয়। এই প্রকৃতি ব্রন্ম। বলদেৰ 
বলেন, ইহা হইতে কোটা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়! ইহা সর্বব্যাপী 
বন্ধ। এই ব্যাখ্যাকারগণ কেহই এ ব্রহ্গের অর্থ যে উপনিষদ-প্রতিপাদিত 
ব্রহ্ম তাহা বলেন না। 

কিন্তু এ স্থলে এই বিশ্বের উৎপত্তি মহদূযোনিকে ব্রহ্ধ বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। ব্রহ্ম হইতেই এ জ্গতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়, তাহা বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। যোনির এক অর্থ "আধার*। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে আছে-_. 

'সিবিত্রা প্রসবেন জুষেত বর্ধপূর্বম্‌। 
তত্র,যোনিং কখসে ন হি তে পর্ববমক্ষিপৎ ॥ (২৭) 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ববক সাধন! করিলে, পূর্বকৃত 
কর্থ আর বিক্ষেপকর হয় না। এস্থলে যোনি অর্থে আশ্রয়। বরন্মের 
ক্রেয় অব্যক্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া মায়াদারা ভগবান্‌ কিরূপ 
বিশ্বসথট্টি করেন, স্বয়ং ব্রন্ের জ্ঞাত্রূপে কিরূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া 
বন্ধের জ্ঞের রূপকে উপাদান করিয়া বিশ্বন্প্টি করেন, তাহা সপ্তম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। 

এইরূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হন। এজন্য ব্রন্ষকে যোনি বলা হয়।--- 

“তদ্বেদ্গুহোপনিসৎস্ গুঢ়ং 
তদ্‌ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিদ্‌।” ( শ্বেতাশ্বতর ৫৬ ) 


৬. ভ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


এস্থলে যোনি অর্থে কারণ। ব্রহ্ম এ বিশ্বের নিষিত্ত-কারণ উপাদান- 
কারণ এবং অধিকরণ আধার। এইরপে ব্রহ্ম এ বিশ্বের যোনি। পরম 
জ্ঞাতা মায়াশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর পরম জ্তেয় ব্রহ্মকে “ভগ” কল্পনা করিয়া 
তাহাতে বহু কল্পনা-বীজ উপ্ত করিয়া, এ বিশ্বের স্যষ্টি কারণ বলিয়! 
পরমেশ্বর “ভগবান্ ! তাই তাহাকে “তগেশ' বলে-- 

ধন্মাবহং পাপম্ন্ুদং ভগেশ, ইতি ( শ্বেতাশ্বতরঃ ৬৬ )। 
যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা যোনিস্বভাব। ভগবান্‌ “যোনিম্বভাবমধি- 
তিষ্ঠত্যেকঃ1” (এ ৫18) ব্রন্ধই মূলযোনি বা কারণ। 

উপনিষদ হইতে জানা যায় যে, যাহ! সাংখ্যের প্রক্কৃতি, তাহা! এই 
জগৎ কারণ। পরব্রন্মের অব্যক্ত প্রকৃতি ভাবই এই জগৎ রূপে বাক্ত। 
এজন্য “সর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম", এই শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ব্রহ্ই 
এক অদ্বিতীয় । তাহা হইতে কোন ম্বতন্ত্র তত্ব নাই। এ জগতে যাহা 
কিছু আছে তাহা ব্রন্মেরই ভাব (11959) মাত্র। এই প্রকৃতি যে ব্রহ্ধ 
হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ব বুঝাইবার জন্তই এই মহৎ প্রক্কাতিকে ভগবান্‌ 
ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমরাও এ তত্ব পূর্বে নান! স্থানে নান! রূপে ঝুবিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । এম্থলে এই শ্লোকোক্ত তত্ব বুঝিবার জন্ত আবার 
তাহার কতক উল্লেখ করিতে হইবে। 
, পরব্রহ্গের ছুই ভাব, নিগুপ ভাব ও সগ্ডণ ভাব। নি্ড৭ ভাৰ 
মদের জ্ঞানের অতীত (971:70দ8215 )। সগুণ ভাব আমাদের ় 
জ্ঞানগম্য--এমন কি, সুপ ঈশ্বর ভাব সমগ্র রূপে আমাদের জ্ঞের হইতে 
পারে । এই সগডণ ব্রহ্ম হইতে, আমাদের নির্ল জ্ঞানে আত্মম্বরূপে 
অবস্থান অবস্থায়, এই নিগুণ ব্রহ্মও একরূপ জেয় হন। চন্ত্রমগুলের 
যে দিক নিয়ত ক্যা ভিমুখে থাকে, তাহা! আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভৃত 
নহে। তাহার ম্বূপ আমরা কখন জানি না। তৰে তাহার যে দিক্‌, 
আমাদের পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহা! আমরা! জানিতে পারি, তাহার 
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স্বরূপ আমাদের ভ্রেয় হইতে পারে, এবং তাহা হইতে তাহার অপর 
সুর্ধযাভিমুখস্থ দিকও আমর! কতকটা অনুমান দ্বারা জানিতে পারি। 
এক অর্থে এইরূপে সগ্তণ ব্রহ্ম হইতে নিগুণ ব্রহ্ম আমাদের জেয 
হুন। অন্য ভাবেই সণুণ রূপ হইতে তাঁহার নিগুণ রূপ আমরা জানিতে 
পারি এ তত্ব পূর্ব বিবৃত হইয়াছে । 

এই জ্ঞান মায়া শক্তি হেতু বিকাশোনুখ হইলে তাহা বিস্তা (জ্ঞান) 
ও অবিস্তা (অজ্ঞান) রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ই অক্ষর বরহ্গে 
প্রতিষ্ঠিত ।__ 

“ঘ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনস্তে 
বিগ্যাবিস্ে নিহিতে যত্র গুঢ়ে” (শ্বেতাস্বতর, ৫1১)। 

আমর! এইরূপে ধারণ! করিতে পারি যে পরব্রহ্ম নিত্য পর! শক্তি 
তযুক্ত। আমর! যেমন তাঁহার নিত্য জ্ঞানরূপ ধারণা করি, সেইরূপ 
তাহার নিত্য শক্তিরূপও ধারণা করি। নিগুণ ভাবে জ্ঞান অনন্ত পূর্ণ 
অবিশেষ তাবে_এক অর্থে বীজরপে থাকে। স্ষ্টিপ্রসঙ্গে পরা 
শক্তিমান্‌ পরমজ্ঞাত৷ ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে এই বিদ্তা ও অবিষ্ভার নিয়স্তা হন। 
স্থির পূর্বে ব্রঞ্শক্তি অনন্ত পূর্ণ অবিশেষ-নিষ্রিয়্ অথবা এক অর্থে 
অব্যারুত বীজ ভাবে থাকে । সগুণ ব্রন্দে যখন সেই জ্ঞান কার্যোন্ুখ 
হয়, ব্রহ্ম সেই জ্ঞানের ক্রিয়! হেতু জ্ঞান ও অন্তান যুক্ত হইয়া “বহু হইব” 
এইরূপ ঈক্ষণ বা সংকল্প করেন, সেইরূপ এই শক্তিও যখন কর্চধ্যোন্ুখ 
হয়, তখন ব্রদ্ধ এই কার্যোন্ুখ শক্তি যুক্ত হইয়াই সগুণ ব্রন্ধের প্রকৃতি বূপ 
হন। অতএব পরক্রহ্দ যেমন পর! শক্তি মায়! হেতু জ্ঞাতৃম্বূপ, 
সেইরূপ মায়াখ্য জেয় প্রকৃতি-স্বরূপ হন। ব্রহ্ম এই পরমা মার! হেতু 
পরম জ্ঞাত! ও পরম জ্তেয় উভয় রূপ হন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 
শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। একজন্ত এই মায়াকে বর্ম রা 
বক্ষময়ী বল! যায়। 
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অতএব এই কার্য্যোন্ুখ মায়াময় ব্রক্মই সগ্ডপ। এই সগ্চণ বূপে 
পরর্রহ্ম যেন আপনাকে দ্বিধা করেন। এই দ্বিধা বিভক্তের স্ায় সেই 
এক অবিভক্ত ব্রন্মেরই একরূপ পরমেশ্বর, আর একরূপ জ্ঞান-বল- 
ক্রিয়ারপ বিবিধ ভাবে বিকাশিত মায়া পরাশক্তির প্রকৃতি রূপ। 
পরমেশ্বর ভাবে তিনি পরম দ্রষ্ট পরম জ্ঞাতা এক ক্ষেত্রজ্ত এবং পরা 
প্রকৃতি ভাবে তিনিই আপনার পরম দৃষ্ট, পরম জ্ঞেয় ক্ষেত্র হন। 

পরম দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা-রূপে পরমেশ্বর, তাহারই স্বরূপ ও তীহারই দুষ্ট 
ও জ্তেয় প্রকৃতিকে তাহারই স্বতৃত জ্ঞান করেন। তাহার জ্ঞানে, এই 
পরম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্নরূপে থাকিয়াও ন্বরূপতঃ অভিন্ন থাকে-- 
আমি ও আমার এই ছুই ভাবে ভিন্ন হইয়ও এক থাকে। এজন্য 
ভগবান্‌ এই প্রকৃতিকে আমার ও আমার যোঁনি বলিয়াছেন। (৮২২ 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

সর্বব ভূতের মহ্দ্‌ ব্রহ্ম মাতা. এবং ঈশ্বর পিতা- _এন্থলে 
আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। পরম ব্রহ্ম এইব্পে 
পরমেশ্বর ভাবে পরম পিতা এবং পর! গ্রকৃতি ভাবে তিনিই পরম! মাতা । 
পরমেশ্বর রূপে তিনি পুং-শক্তিযুক্ত, আর পর! প্রক্কাভি রূপে তিনি স্ত্রী- 
শক্তি-ুক্তা। পাণিনীয় দর্শনে আছে যে পুংশক্তি ত্যাগাত্মক, আর স্ত্রী- 
শক্তি গ্রহণাত্বক। পরমেশ্বর তীহারই মায়াখ্য প্রক্তিতে তীহারই 
সংকক্পাত্মক বীজ ত্যাগ বা নিষেক করেন এবং সেই পরমা প্রকৃতি তাহ! 
গ্রহণ করিয়া, স্বগর্ভমধ্যে তাহাকে পুষ্ট করিয়া! এই ব্হ্াণ্ড এবং আরও 
কৃত কোটা ব্রহ্গাওড প্রসব করেন, সর্বতূত প্রসব করেন, পুরাণে ইহা উক্ত 
হুইয়াছে। এজন্ত পরমেশ্বর পিতা ও এই মায়াখ্য পরাপ্রকৃতি মাতা । 
ভগবান্‌ জ্ঞান ম্বূপ বূলিয়াও তাহাকে পিতা বলা যায়, এবং তাহার 
মায়৷ তাহারই পরাশক্তিস্বরূপ বলিয়া তাহাকে মাতা .বলা যায়। ন্বগুণ 
ব্হ্মকৈ জ্ঞানের দিক দিয়! দেখিলে-_-তিনি পিতা, আর শক্তির দিক দিয়া 
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ধদেখিলে তিনি মাতা । পরমেশ্বর এই প্রক্কতিরূপ পরাশক্তিমান্‌ বলিয়া, 
এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়৷ তিনিই এ জগতের পিতা, মাতা, 
খাতা,--তিনিই জগতের প্রভব ও প্রলয় স্থান ( গীতা! ৯/১৭-১৮)। 
অতএব এই মার়াখ্য প্ররতিই যে পরব্রক্দের একভাব, তাহা! আমরা! 
সংক্ষেপে বুঝিতে পারি । এই ভাবে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপা মায়াকে 
মাতৃরূপেও আমরা ধারণ! ও উপাসন! করিতে পারি । সেই মাতৃজাৰ 
হুইতে জগতে সর্বত্র মাতৃভাবের বিকাশ হয়। ব্রহ্গই সর্বভূতে পিতৃব্ূপে 
ও মাতৃরূপে অবস্থান করেন, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী রূপে অবস্থান করেন। 
চণ্তীতে আছে-- 
“যা দেবী সর্বভৃতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমো! নমঃ 1৮ 
, এই মাতৃভাবের প্রাধাঃন্ত তৃতগণ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃভাবের 
প্রাধান্তে পুংযোনি প্রাপ্ত হয় আর এই পুংশ্রী-সংযোগেই স্থষ্টির অবস্থায় 
ভূতগণের জন্ম বা উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, এ সকল গৃুঢ় তত্ব এস্থলে 
বুঝিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ শ্লোক বুঝিবার সময় ইহার কতকটা! 
আভাস পাওয়চ যাটুবে। 
স্ষ্টিকালে প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের গর্ভনিষেক-_মহা প্রলয়ান্তে 
স্ষ্টির আরস্তে পরর্রন্মের এই পরাশক্তি মায় কার্য্যোন্থুখ হইলেও ব্রঙ্ধ 
সগ্ুণ ভাবে বা পরমেশ্বররূপে তাহার এই মায়ার কার্ষ্যোন্থুখ অবস্থা হেতু 
জ্ঞানে ঈক্ষণ করেন বা সংকল্প করেন। (ছান্দোগ্য ৬২।৬)। * অথবা 
কাম” যুক্ত হইয়া তপঃ করেন ( তৈত্তিরীয়, ২৬৯) যে আমি বহু হইয়া 
প্রকাশিত (77201655) হইব। এই বছ হইবার সংকরবশতঃ যেন 
পরমেশ্বর “কাম' বা ইচ্ছা দ্বারা যুক্ত হন, এবং সেই কামের সহিত স্বশক্তি 
মায়ার প্রতি ইক্ষণ করেন। এই ঈক্ষণই মায়াশক্তিরূপ ব্রন্মে,গর্ভীধান। 
ইহা! আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্রত্যুক্ত “ঈক্ষণই 
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যে এই গর্ভাধান, পরমাত্মা স্বপ্রককাতকে আপন যোনি করন! করিয়া, 
তাহাতে গর্ভাধান করেন, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক- 
উপনিষদে (১1৪/১৭ ) আছে ২_-“আত্া। এব ইদমগ্র আসীৎ এক এব, 
সো২কাময়ত জায়! মে স্তাদথ প্রজায়েয়।” ইতি। ইহার অর্থ পূর্বে 
বিবৃত হুইয়াছে। নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে স্থষ্টিততব দ্রষ্টব্য 
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ।-_এই ঈক্ষণ-_-ব স্বমায়াকে জায়ারপে 
কামনা পুর্ববক ঈক্ষণ হইতেই পরমেশ্বরের এই পরাশক্তি রূপা প্রকৃতিতে, 
তাহার এই বছ হইবার এই «বহু স্তাং প্রজায়েয়” রূপ সংকল্প বীজ উপ্ত 
হয়। সেই বীজ পরমেশ্বরেরই স্বরূপ ) ত্াহারই বু হুইবার ভাব ।. 
তাহারই আআ! সেই বীজে অন্ুপ্রবিষ্ট। সেই বীজ হইতেই মহা প্রর্কৃতি 
গর্ভে প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়। বলিয়াছি ত, এই হিরণ্যগর্ভই 
দ্বিতীয় পুরুষ। ইনিই জীবন (প্রশ্ন উপঃ ৫1৫)। তিনি বরহ্গের, 
বু হইবার বা বনু জীবরূপে ব্যাক্ৃত হইবার কর্নার ঘন বিজ্ঞান রূপ। 
এই হিরপ্যগর্ড ব্রঙ্গাপ্ডের মধ্যে-_বা মায়াখ্য প্রক্কতির গর্ভে মহা! জ্যোতিশ্ময় 
ৰা হিরণ্য জ্যোতিযুক্ত গর্ভে অবস্থান করিয়া পরমপুরুষের সেই বহু হইবার, 
সংকর্পকে বহুরূপে বিকাশ করেন-_অনস্ত প্রকার জীবজাতিকে বা 
জীব বিশেষকে নাম ও রূপের দ্বার! ব্যক্ত করেন, এবং ব্যক্ত করিয়া 
তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই হিরপ্যগর্ভরূপ অক্ষর ব্রহ্ম এই প্রকার 
নাম রূপময় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিভক্তের মত হুইয়া আত্মা! 
স্বরূপে সেই কল্পিত নাম রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন। ইহাই জীব বীজ, 
হিরণ্যগর্ভরপ ব্রহন্মের মধ্যে স্থিত। 
হিরণ্যগর্ভ হইতে সর্ববভৃতের উৎপত্তি ।--এই হিরণ্যগর্ভ সেই 
সর্ব জীবের বীজ পরা ও 'অপরাপ্রককতিতে নিষেক করেন। ব্রহ্ম হইতে 
মায়ার পরিপামে আকাশাদি ক্রমে যে পঞ্চ মহাভৃত এবং বুদ্ধি অহঙ্কার 
যনস্তত্ব পূর্বে স্ষ্ট হইয়া! “লিঙ্গ' উৎপর হইয়াছিল (যাহা শিবময় ব্রদ্ষেরই 
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অষ্টন্ূপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) তাহার সহিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত 
ষে প্রাণরূপ পরা প্রকৃতি তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বা এই অপরা ও 
পরা! প্রক্কৃতি মিলিয়া যে সর্ব্বভূত যোনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মহদ্‌ যোনিই 
এই সমুদায় নামরূপে ব্যারৃত ও আত্মাদারা অনুপ্রবিষ্ট জীববীজ আপন 
গর্ভে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত ও ব্রহ্ম শক্তিতে শক্তি 
যুক্ত করিয়া ও আপনারই উপাদান বা প্রকৃতির বিকৃতি-_দশ ইন্দ্রিয় ও 
পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, তাহাদের উক্ত অষ্টাদশ প্রকৃতি বিকৃতি 
ও বিরুতিযুক্ত হুক দেহের বিকাশ করেন এবং তাহার সহিত স্থুল 
ভূতের সংযোগ করিয়া দিয়া এবং এই রূপে তাহার্দের ক্ষেত্রের রূপ 
শরীরের বিকাশ করিয়া দিয়া! এই সর্বভূতময় জগৎকে ভগবানের 
অধ্যক্ষে প্রসব করেন। 

এই পরা ও অপর! প্রকৃতিরপ সর্বভূত-যোনি (1৫) যে ব্রহ্ম 
তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পূর্বে 'এ সম্বন্ধে রাঁমানজ ও বলদেবের 
উদ্ধৃত শ্রুতি (মুণ্ডক ১1১৯) উল্লিখিত হইয়াছে। এ সঙ্বস্থে 
অন্তশ্রতি এই. 

এক্ডম্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেজ্রিয়াণি চ। 
খং বাহু জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী 1 
( মুণ্ডক ২১৩) 

এই বূপে সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের বছ হইবার সংকল্পাত্মক 
বীজ্জ হইতে এই বিরাট বিশ্বরূপের সৃষ্টি হয়। বিরাট ব্রন্ঙ্ঞানের জাগ্রংরূপ, . 
হিরণাগর্ভ সেই জ্ঞানের স্বপ্নর্ূপ, আর পরমপুরুষ সেই জ্ঞান-স্বরূপের 
নিদ্রিত রপ। নিগু ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিম্বরূপ ব্রন্দের 
তুরীয়্ বূপ। ইহ! পূর্বে ৮ম অধ্যায়ের শেষে ওস্তার তত্বের ব্যাথ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে। 

অতএব পরম পুরুষের “বহু হইবার সংকল্প বী্ধ প্রথমে শীহার 


৪২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


পরাশক্তি মায়! গর্ভে নিষিক্ত হইয়া! হিরণযগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি 
-ন্হয়। পরে এই দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ “বনু হইবার সংকল্প তাহার নামরূপ 
্বারা ব্যাৃত করিয়া এবং তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বুজীব- 
বীজ বা জীবজাতির বীজ আপনাতে ধারণ করেন ) সেই বীজ উক্ত পরা 
ও অপরারূপা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন। প্রকৃতিতে উপ্ত সেই 
গর্ভ হইতে বা এই ক্ষেত্র-্ষেত্রক্-দংযোগ হইতে সমুদয় সতার উৎপত্তি 
হয়। এইরূপে ব্যক্ত সর্বভূতময় জগৎই বিরাট বা! ভগবানের বিশ্বরূপ । 
তাহাই তৃতীয় পুরুষ ব! সর্ব ক্ষরপুরুষ। তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্রন্মের 
ৃষ্ট বা! জ্রেয়। * 
সৃষ্টির প্রারস্তে গর্ভাধানের অর্থ--এই যে স্ষ্টির আরস্তে মায়াখ্য 
পর! শক্তি যুক্ত পরব্রন্ম সগ্ুণ ভাবে আপনাকে শক্তিমান্‌ ও শক্কিরূপে 
অথবা পরমেশ্বর ও পরা প্ররুতিরূপে দ্বিধা করেন, এবং পরমেশ্বর 
সইতে আপনার শক্তি রূপ প্ররুতি নিজ গর্ভে জগৎ বীজ গ্রহণ 
করিয়া! এই জড় জীবময় জগৎ প্রসব করেন। সৃষ্টি অবস্থায় গ্রুতি জীবের 
জন্ম তদনুরূপ। পিতা মাতৃ গর্ভে রেতঃ সেক করিলে মাতৃ পোশিত 
যোগে মাতৃগর্ভে ভ্রণের উৎপত্তি ও বুদ্ধি হইয়া আমাদের জন্ম হয়। সর্বত্র 


* প্রসিদ্ধ জ্্াণ দার্শনিক, হেগেল তীহার 717195070 ০? 7২618102 গ্রন্থে এইরূপে 
ৃষ্টয় ধরো ত্রিবাদের (71701) দার্শনিক ব্যাখ্যা করিযাছেন। তদনুসারে--পরমে- 
শবর পরমপুরুষ 1170 172076-1 এই পরসপুকুষ যে প্রথম কল্পনা করিয়া, যেরপে প্রকাশিত 
হন, তীহাই 1.০£০5--1159) শব ব্রদ্ তাহাই গুণ? 5071 ্রীষ্ট তাহারই অবতার। 
সেই [.0809 ই হিরণাগ্ভাখা দ্বিতীয় পুরুষ। আর তাহা হইতে যে বিরাটাখা তৃতীয় 
পুরুষের বিকাশ/ _তাহা 117 51281 বা £01 81051 এ জগৎ তাহীরই বিকাশরপ 
(75790955101) 91 005 90110)1 ইহ! সেই দ্বিতীয় পুরুষের--[172 10£০5 এর 

-'ষহ্রূপে বাস্তু সংকল্পের 176 118175 বা [0655 সকলের রূপ (19) ) দ্বারা প্রকাশিত 
ভাব। প্রসিদ্ধ যুনানী দার্শনিক প্লেটোর মতেও «'দতাং শিবং নুন্দরং” বা সচ্চিদানন্দান্জক 
(016 ৫০০৭১ (16 006 800 0009 9290৭ি1 ) 10৩9 জগতের মুল; তাহাই বহু হইয়! 
.( বহু 1055 হইয়া ) জগতে অভিবাক্ত হয়। 
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এই নিয়ম। সমষ্টির যে নিয়ম ব্যিরও তাহাই । অতএব ব্যক্তি 
'বিশেষের স্থু শরীর গ্রহণ পূর্বক মাতৃগর্ভ হইতে জন্মতত্ব বুঝিলে এই 
জগতের সর্ব ভূতের আদি উৎপত্তি তত্ব আমর! বুঝিতে পারিব। এস্থলে 
তাহার আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নাই। 


* পণ্ডিত প্রযুক্ত শশধর তর্কটুড়ামণি, ভাহার গীতা-বাখ্াার এই ক্লক বুঝাইতে 
যাহ! লিধিক্লাছেন, তাহা এখানে উদ্ধত হইল :-- 

“ছুই প্রকার ঘটন। দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া! খাকে। তাহার একটিই এখানে 
দৃষ্টান্তের অবতারণ! নিমিত্ত আবশ্তক হইক্লাছে। অতএব সেই একটির প্রণীলীই এখানে 
ধল! বাইতেছে। অতীব শুষ্ক্র--কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল ঘটনাক্রমে 
বিবিধ খাস্ভাদ্রবা অথবা নিঃখাপ বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে। 
পরে তাহা এমত অভিন্ন ভাবে পিতার আত্মার মহিত মিশাইয়া যা যে, কোন প্রকারেও 
তাহাদের পার্থকা অনুভব করা যার ন। ; যেন একেবারে একই হ্ইয়। যার়। পরে যখন 
স্ত্রী আর পুরুষে যোগ হয়, তখন এই বিলীন শত্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের 
অনুমাত্র ভৌতিক পদার্থে আশ্রয় পূর্বক মাতৃজরাযুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার 
' দেহে একবারে সমবেত হইয়া যি; পরে মাত হইতেই দেহের পুষ্টিদাধন পূর্বক আবার 
মাতা হইতে বিস্বলিত হইয়। জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার মহীপ্রলয়ের পর ব্রহ্ম আর 
প্রকৃতি হইতেও ঠিক্‌ এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে। মহত্ত্ব হইতে পৃথিবী 
পর্যাস্ত যত প্রকার জন্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্তই মহাশ্রলয়কালে ব্রিগুণাক্মিক! বা 
ত্রিশক্তি স্বরূপ! প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া! যায়, তখন কোন প্রকার জন্য খন্তরই অস্তিত্ব 
থাকে না ; এক ম্যত্র প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ বর্ষের সহিত অভেদ ভাষে মিশাইয়। যায়। 
প্রতোক জীবের যে পূর্থক পৃথক জীবনী শক্তি আছে, তাহাও এ প্রকুতিতেই বিলীন 
হইক্ল! যায়, কারণ ইহাও প্রকৃতিজন্ত পদার্থ। এ দিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বন 
স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক্‌ পৃথক ও মুত্র কুত্র চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, 
তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্ত সমুদ্রে এক হইয়া! যায়, ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্যের 
অনুতব হয় না ; তখন একমাত্র পরমাত্বাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন “মহা প্রলয়ের 
"বসান হয়ঃ তখন এ মায়! বা ত্রিগুণাত্বিকা অধব! ত্রিুপ শক্তিরূপ! প্রকৃর্তিপ্ন সহিত 
এ চৈতন্য স্বরূপ আত্ম! ব। পুকষের পূর্বোক্ত অধ্যাসন্বপ্ূপ সংযোগ থাকাতে সেই পূর্ব 
বিলীন স্ষত্ত কত্ত জীব চৈতগ্তগুলি সেই স্ববৃহৎ চৈতন্য স্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক 
হইয়। পড়ে। তখন তাহার! সেই পূর্ব্ব বিলীন আপন আপন জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে, 
এবং ভ্রিগুণাস্িক! প্রকৃতি স্বরূপ! মাত! সহিত সমবেত হইয়া বার। এই হইল প্রকৃতির 
শার্ভাধান ব্যাপার। পরে এ প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশঞ্তি এবং পোবণশক্তি 
-সংমিশ্রিত বুদ্ধি 'অভিমান ও মন ইন্ররিয়াদি শক্তির সংগ্রহ করিয়া অনংখা লীবের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কারণদেহ বা লিঙ্গদেহ বা শুল্্রদেহ সংগঠিত হয় ? তখনই জীবের পৃথক পৃথক জন্ম 
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গর্ভবীজ-_অতএব এই গর্ভ অর্থে শঙ্কর যে বলিয়াছেন, __হিরণ্য- 
গর্ভের জন্ম হেতু বীজ অথবা সর্বভূতের জন্ম কারণ স্বরূপ বীজ, তাহা 
সঙ্গত। মধুক্দন এই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন। ইহাই এক অবিভক্ত 
ক্ষেত্র জ্ঞেয় বিভক্তের স্যার বিকাশিত বনু ক্ষেত্রভ্ত বীজ। ইহাই ক্ষর 
' পুরুষ) কিন্তু রামান্গজ বলদেব প্রভৃতি এই 'বীজ্জকে” জীবভূত পরা 
প্রকৃতি বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। এই পরা প্রকৃতি যে প্রাণ 
শক্তি মাত্র, তাহা ৭৪ গ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে 
প্রত্যেক নাম-রূপাত্বক সংকল্প মধ্যে ব্রহ্মের আত্মম্বরূপে অনুপ্রবেশের 
কথা আছে, সেই জ্ঞানরূপ উপাধি যুক্ত আত্মাই বীজ তাহা কেবল জড় 
প্রাণ শক্তিরূপ পরা প্রক্কৃতি নহে, তাহা৷ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

শ্রুতি-্মৃত্যুক্ত স্ষ্টির আদিতে জীবস্থষ্টি তব ।-_যাহা হউক, 
শ্রতিতেও যে এইরূপে সর্বভৃত সৃষ্টি তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহ 
পুর্বে বিকৃত হইলেও এন্থলে তাহার শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন ॥ 
ধিনি সর্ব দেবতার প্রভব ও উদ্তবের কারণ, ধিনি এই বিশ্বের অধিপ» 
তিনি__ 

*হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ববম্‌।” ( শ্বেতাশ্বতর, ৩1৪ )। 

তিনি অন্তরাদিত্যে হিরপ্নয় পুরুষ-- 

“য এষ অন্তরাদিত্যে হিরপ্য়ঃ পুরুষঃ।” (ছান্দোগ্য, ১৬৬ )। 

তিনিই প্রজাপতি-ত্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং প্রজ্জাপতি হইতে দেবাদি 
ক্রমে মকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে-_ 

'রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্‌ অন্থজৎ |” ( বৃহদারণ্যক, ৫৫1১ )। 

এই হিরণ্যগর্ভই অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা! হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি 
হয়, 


25285154888 
হইল বলা যায় । তৎপর সেই জীব হইতেই প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া বথাক্রমে 
ব্রঙ্গ অবধি “কীট পতঙ্গ পধ্যস্ত সমস্ত প্রাণিদেহের বিকাশ হইয়াছে ; অতএব ব্রন্গ বা 
আত্মাই জগতের পিতা, এক ত্রিগুণাক্সিক! প্রকৃতিই এই জগতের মাত 1” 
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“্তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যস্তি।» (মুণ্ডক, ২১/১)। 
এই অক্ষর পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে ধিনি পর বা শ্রেষ্ঠ সেই দিব্য 
€ পরম ) পুরুষই ব্রহ্গ-- | 
“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।” মুণ্ক, ২১২)। 
এই হিরপ্যগর্ভ হইতে বহু হইবার সংকল্প অনন্তরূপ হইয়া, নামরূপ 
দ্বারা ব্যাককৃত হইয়া, স্থষ্টির অনন্তর ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট 
হইয়া বীজরূপে হ্রণ্যগর্ভ দ্বারা পরা ও অপর! রূপ! প্ররুতিতে উপ্ত হইয়া! 
যে বিরাটের উৎপত্তি হয়, শ্রুতি অনুসারে সেই কিনা ত্রহ্মাণ্ডের সমুদায় 
ব্যাপ্ত হর ।-- 
প্ষো * * * ব্রহ্গাগুস্ত অন্তর্ব হিব্ণাপ্রোতি--বিরাট্‌ ক্ষক+ 
€ রামোত্তর তাপনী, ৫1৩৮ )। 
সে যাহা হউক হিরিধ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতে কিরে প্রজাস্থষ্টি হয়, 
তাহার বিবরণ গুঢ়ভাবে বৃহদারপ্যকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে 
উদ্ধৃত হইল।-_ 
“আতম্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ | সঃ অনুবীক্ষ্য নান্তৎ আত্মনোই- 
পশ্ঠৎ।” ১1৪(১ 
ঙ্ চর চর 
সবৈ নৈব রেমে, তন্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয্ম্‌ প্রচ্ছৎ। 
অছৈতাবান্‌ আন যথা স্ত্রীপূমাংসৌ সম্পরিত্বক্ী। স ইমমেবাত্মানং ঘেধা 
পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পরী চ অভবতাম্‌। তন্মাদিদম্‌ অর্ধ বৃগলমিব স্ব। 
ইতি হ স্্াহ্‌ যাক্তবনাঃ। তন্মাদয়মাকাশঃ। স্তর পূর্ত এব তাং 
সমভবৎ | ততো! মনুষ্যা অজায়স্ত । ১1৪৩ 
“সোহ ইয়ম্‌ ঈক্ষার্থক্রে কথং নৃমা আত্মন এব জনতা সম্ভবতি, 
'হুস্ত তিরোহ্ীনি ইতি। সা গৌ: অভবৎ, ধধভ ইতরস্তাং মমেবাভবৎ ৷ 
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ততো! গাবঃ অজায়ন্ত বড়বা ইতর অভবৎ। অশ্ব বুষ ইতরঃ, গর্দাতী ইত রাঁ, 
গর্ভ ইতরঃ, ছাং সমেবাঁভবৎ। তত একশফম্‌ অজায়ত। অজা! ইতরা 
ভব বস্ত ইতরঃ অবিঃ ইরা মেষ ইতরঃ তাং সমেব অভ্বৎ 
. ততঃ অজা অবয়ঃ অজায়স্ত। এবমেব যৎ ইদং কিঞ্চ মিথুনম্‌ আপিপী- 
লিকাভ্যঃ তৎ সর্বম্‌ অস্ত” ১1818 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, “এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিজ্েন। 
তিনি পুরুষাকার ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, বা আলোচন! 
করিলেন, আত্ম! ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন ন11৮ 

টি ক ক 

“তিনি এইরূপে একাকী থাকিয়া রতি বা আনন্দ পাইলেন না। 
সেই হেতু এক! কেহ আনন্দ পায় না। তিনি তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছা 
করিলেন । তিনি এক আত্মা বা পুরুষ শ্বরূপে যেন পু স্ত্রী এই ছুই ভাবে 
নম্পৃক্ত ছিলেন। তিনিই এইরূপ আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন ।, 
তাহা হইতে পতি এবং পত্বী উৎপন্ন হইল। এই জন্ত এই বিশ্ব স্বী, 
আত্মারই যেন অর্ধ বুগল (বিকার) রূপ। সেই জন্ত (আত্মা হইতে 
উদ্ভূত) আকাশ স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ (পুরিত) হইয়াছিল। সেই স্ত্রীতে 
( শতরপাখ্যা স্ত্রীতে ) সেই পুরুষ উপগত হইয়াছিবেন। ' তাহা! হইতেই 
এই মানুষ্যগণের উৎপত্তি। 

“তখন সেই স্ত্রী (শতরূগ! ) ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ চিন্তা করিবেন, 
হায়! আত্মা আমাকে উৎপাদন করিয়া, কেন আমাতে উপগত হইতে- 
ছেন! আমি এখন তিরোহিত হই অর্থাৎ অন্ত জাতিরূপে আপনাকে 
নুকাইত করি। সেই স্ত্রী তখন গো হইলেন। পুরুষ ও বৃষ হইয়! 
তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে গো.জাতির উৎপত্তি হইল। সে 
স্ত্রী তখন ঘোটকী হইলে, পুরুষও ঘোটক হইয়া! তাহাতে উপগত 
হইল। তাহাতে অশ্ব জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী গর্দভী হইলেন, 
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পুরুষ গর্দভ হুইয়৷ তাহাতে উপগত হইল ! তাহাতে একখুরযুক্ত গর্দত 
জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অজ! হইলেন, পুরুষ অজ হইয়! 
তাহাতে উপগত হইল, ছাগ জাতির উৎপত্তি হইল। ,স্ত্রী তখন 
অবী বাস্ত্রীমেয হইল) পুরুষ পুংমেষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। 
এইরূপে মেষ জাতির স্থষ্টি হইল। এই এই প্রকারে এই বিশে ক্ষুদ্র 
পিপীলিকা হইতে ষেকোন জাতির মিথুন আছে (পুং স্ত্রী আছে) সে 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে (২১৩1২ ) আছে-_ 

“সি ষ এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুননীভবতি মিথুনাৎ 
মিধুনাৎ প্রজায়তে |” * * * 

পুরাণে বিশেষতঃ শ্রভাগবতে বিষু পুরাণে ও মার্কগেয় পুরাণে 
এই আদি স্যষ্টিতত্ব এবং ্্ধা ( হিরপ্যগর্ভ ) হইতে চতুধিংশতি প্রকাদ 
সৃতগণের উৎপত্তি-তত্ব বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। সঞ্চর (তথ) 
প্রতিসঞ্চর (বিশেষ স্যঙ্টি ও প্রলয়) মন্বস্তর প্রভৃতি বিস্তারিত বর্ণনাই 
পুরাণের বিশেষত্ব । যাহা হউক পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ব এ স্থলে বুঝিবার . 
প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, পুরাণ 
অনুসারে ব্রহ্মার বহুরুপ হইবার সংকল্প বা মননই “মন । এই মনুই 
প্রজাপতি । তীহার স্ত্রীই শতরূপা। এখানে শত অপরিমিত সংখ্যাবাচক |. 
ইহাই প্রত্যেক জাতীয় জীবের কল্পনার (19699 এর ) তদন্থযারী "রূপ 
(০7)। জীব জাতি এক 'র্থে অনস্ত রূপ, এজন্ত ইহাকে ( অনন্ত. 
রূপা ) শতরূপা বলা হইয়াছে। 

যাহা হউক এস্থলে মানব ধর্শান্ত্েক্ত স্থষ্টিতত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা. 
কর্তব্য। এন্থলে মূল শ্লোকই উদ্ধৃত হইল-_ 

“আসীদিদং তমোভূতষ্‌ অপ্রজ্ঞাতমলক্ষপম্‌। 
অপ্রত্তক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্তমিব সর্বতঃ ॥ 
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ততঃ স্বর়ভূর্ভগবান্‌ অব্যক্কে। ব্যপ্রয়্িদম্‌। 
মহাতৃতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাহ্রাসীৎ তমোনুদঃ ॥ 
যোহসাবতীন্দরিয়গ্রাহঃ হুক্ষোহব্যক্তঃ সনাতন: | 
সর্বদভূওময়োইচিস্তাঃ সএব ্বয়মুদ্বতো ॥ 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিশ্থক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ | 
অপ এব সসর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাত্থজৎ ॥ 
তদ্দগুমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্‌ । 
তন্মিন্‌ জক্তে স্বস্পং ব্রহ্মা সর্ববলো কপিতামহঃ ॥ 
ক চে রঙা 
তশ্মিন্‌ অণ্ডে স ভগবান্‌ উধিত্বা পরিবৎসরম্‌ । 
স্ব়মেবাত্মনে ধ্যানাৎ তদগুমকরোত দ্বিধা! ॥ 
চে ভা 
সন্িবেশ্থাতবমাত্রান্থ সর্বভূতানি নির্দমে | 
ঙ্ গু চি 
দ্বিধা কত্বাত্মনে। দেহম্‌ অদ্ধেন পুরুষোহভবৎ। 
অর্ধেন নারী তন্তাং স বিরাজমস্জৎ প্রভুঃ ॥% 
(মন্ুুসংহিতা৷ প্রথম অধ্যায়, ৫--৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর আলোচনায় প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ ষে 
-বলিয়্াছেন- “ব্রহ্ম তাহার মহুদ্‌ যে।নি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন 
বলিয়া'সমুদায় ভূতের উত্তৰ হয়'-_ইহার অর্থ আমরা শ্রুতি হইতেই 
জানিতে পারি। ইহার বিবরণ জানিতে হুইলে, ই্রনভাগবত প্রভৃতি 
পুরাণের সাহায্য লইতে হইবে। 
সর্ববযোনিতে সর্বব প্রকার মূর্তির উৎপত্তি।--এক্ষণে কোন্‌ 
কোন্‌ যোনিতে কিরূপ 'মুর্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহ! আমাদের 
বুঝিতে” হইবে। আমরা পুর্ব ক্লোকের ব্যাধ্যার আদি সি কালে 
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কিরূপে সর্বভূতের সমুত্তব হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্ট৷ করিয়াছি। তাছার 
পর এ জগতের স্থিতিকালে আমরা দেখিতে পাই, ভূতগণ বার বার 
জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার! বার বার 
স্থল শরীর সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, অথবা! মুত্তিযুক্ত হুইয়৷ আমাদের 
প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে ; আবার সে মৃষ্তি ত্যাগ করিয়া সে শরীর হইতে 
বিষুক্ত হইয়া অন্তহিত হইতেছে ৷ ভগবান্‌ পুর্ববে বলিয়াছেন, কাল্লিক 
সষ্টির স্থিতিকালে-_ 
ভূতগ্রামঃ স এবারং তৃত্ব! ভূত্বা গ্রলীয়তে” (৮১৯) 

স্বামী বলিয়াছেন, কেবল যে স্থষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু 
এই পুকুষ-প্রক্কতি-হয় হইতে এইবূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা! 
নহে। সর্বদাই এইরূপে মূর্তিযুক্ত হুইয়া সর্ধবভূতগণের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । অতএব এই জগতের স্থিতিকালে ভূতগণের কিরূপে এই উৎপত্তি 
হয়, তাহা! আমর! এক্ষণে বুিতে চেষ্টা করিব। 

মু্তির উৎপত্তি__স্ষ্টির প্রারস্তে যে ভূতগণের উদ্ভব হয়, সে 
ভূতগণ লিঙ্গশরীর-যুক্ত অর্থাৎ তাহারা পরা ও অপরা প্রর্ৃতিযুক্ত। সমষ্টি. 
পরা ও অপরা প্রক্কৃতিূপ মহদ্যোনিতে যে পরিচ্ছিন্ন আত্মারূপ বীজ 
ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে মিষেক করেন, তাহা হইতে ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন পর! ও 
অপর প্রক্তিরূপ হুস্ শরীর যুক্ত হুইয়! ভূতগণের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি 
হয়, তাহা! পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গশরীরী ভূতগণ অসু্। 
সংঘাত বা স্থল শরীরের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহার! মূর্ত হয়না, 
'র্ঘাৎ তাহার! ইন্ত্রিয়গোচর রূপ ও আক্ৃতিযুক্ত হয় না। সাংখ্য দর্শনে 
(৩১৩ সুত্র) আছে,__“মূর্তত্বেংপি ন সংঘাতযোগাৎ তরণিবৎ।» অর্থাৎ 
লিঙ্গ শরীর মূর্ত স্বীকার করিলেও সংঘাতরূপ আশ্রয় ব্যতীত তাহার 
ূর্তত্ব বা মূর্তরূপে প্রকাশ হয় না। ক্রধ্য প্রকৰ্শ-স্বরূপ হইলেও জড় 
“আধার ব্যতীত ধেমন তাহার প্রকাশ হয় না, লিঙ্গশরীরও সেইরূপ*। এই 
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সংঘাত বা স্থূল শরীর যোগে ভৃতগণের মৃষ্তি গ্রহণ কিরূপে হয়, তাহা এ 
স্থলে উক্ত হইয়াছে। 


* সর্ববযৌনি-_ব্যাথ্যাকারগণের মতে সর্ধযোনিতে যে সকল মৃত্তির 
উৎপত্তি হয়, সেই সবষোনি-__দেব, গন্ধর্ব, ক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, মনুষ্য, 
পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীস্থপাদি, দেবাদি স্থাবরাস্ত সমুদায় যোনিতে জরাষুজ 
অগুজ উদ্তিজ্জা্দিভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত তনুর (ব৷ মৃত্তি 
সকলের ) উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আমর! এই তত্ব বুঝিব । 

প্রথমেই বলিতে হইবে যে দেব, গন্ধ, বক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ প্রভৃতির 
ৃত্তি হুমম ভৌতিক। তাহা আমাদের এই চর্মচক্ষুর গোচর নহে। 
যোগৃষ্টিতে বা শান্তদৃষ্টিতে তাহাদের দর্শন হইতে পারে। অজঙ্জুন 
ভগবৎ-প্রসাদে দিব্য চক্ষু পাইয়া, এ সব দেখিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
ইহাদের উৎপত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। শান্ত্র হইতে আমরা 
ইহার বিবরণ জানিতে পারি। মনুসংহিতায় প্রথমে সংক্ষেপে ইহা উক্ত 
হুইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে । তাহাদের মূর্তি ষে 
যোনিজ এবং মহত ব্রহ্মর্ূপ যোনিতে তাহাদের বীজ-নিষেক হইতে ব্রহ্মাদি 
ক্রমে তাহাদের যে উৎপত্তি, ইহা আমরা কেবল শাস্ত্র হইতেই জানিতে 
পারি। তবে মর্ত্য লোকে মনুষ্যাদি ক্রমে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর যে উৎপত্তি 
হয়, তাহার তত্ব আমরা বিজ্ঞান-সাহায্যে জানিতে পারি।* তাহাদের 
সম্বন্ধে গীতোক্ত এই তত্ব কত দূর প্রযোজ্য, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 


* আধুনিক জীব-বিজ্ঞানে এই তন্ব বিৃত আছে। এ স্বপ্ষে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রস্থ 
আছে। তন্মধো ডারুইন প্রণীত “07817 ০£ 076 960165” ও হেকেল প্রণীত 
50118) ০ যা” উল্লেখষোগা | কৌতুহলী পাঠক তাহ! দেখিতে পারেন। 

আমরাও পূর্বের এ তত্ব আমাদের শীন্ত্র অনুসারে “সমাজ ও তাহার আদশ” নামক 
অিরািনরাগিরভা রিবন বুনি দির 
তাহা জর্ঃব্য। 
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আমরা পূর্বে তৃতীয় প্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর 
সংযোগ ব। মিথুন হইতে সকল প্রকার জীব মূর্তি যুক্ত হুইয়৷ উৎপন্ন 
হয়। অর্থাৎ পুক্রষের রেতঃ স্ত্রীগর্ভে উপ্ত হইলে, সেই, রেতোমধ্যে 
'অুপ্রবিষ্ট লিঙ্গ শরীরী জীব ক্স বাজ্জ ভাবে অর্থাৎ স্থল ভৌতিক দেহের 
বীজ সহ মাতার জরামুস্থ অণ্ (০০) প্রবিষ্ট হইলে, মাতৃযোনি 
যোগে সেই স্থুল শরীর বীজ হইতে সেই জীবের স্থূল শরীর ভ্রূণ রূপে 
বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে সেই জণ উপযুক্ত বা আপনার 
কন্মান্ুরূপ মাত৷ পিতৃজ শরীর গ্রহণ ও পুষ্টিলভ করিস গভ হইতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকে । অতএব এই দর্ধযোনি অর্থে সর্বঞ্জাতীয় জীবের 
স্বীযোনি। 

যোনিজ জীব--ক্রুতিতে অনেক স্থলে “যোনি” শব্দের উল্লেখ 
আছে। প্রায় সর্বত্রই যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। কোথাও বা যোনি 
অর্থে কারণও বুঝা যায়। এস্থলেও যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। জীবের 
উৎপত্তি-স্থান স্ত্রা-ষোনি। সকল জীবই যোনিজ। শাস্ত্র অনুসারে 
জীবগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,_-জরারুজ, উ্ভিজ্জ, অণ্ডজ 
ও স্বেদজ। (এতরেয় উপঃ, ৫৩)। উক্ত চরি প্রকার জীবই 
'যোনিজ ইহাই শাস্ত্ের সিদ্ধান্ত । 

জরায়ুজ জীব--জরাযুজ জীবমাত্রই যে পুংস্বী-সংযোগে স্ত্রীযোনি 
ুইতে উৎপন্ন, তাহা সকলেই জানেন। শাস্ত্র অগ্সারে যে সকল 'জীৰ 
পুথ্য বলে উদ্ধলোকে গিয়া! পরে কর্ম ক্ষয়ে আবার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহারা জরাষুজ। তাহারা প্রায়শঃ স্তন্যপায়ী । ইহাদের মধ্যে স্থা 
জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। সন্তান লালন পালনেই 
সে শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। 

এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, এই “জরাধুঞ্গ জীবগণ মৃত্য 
পর লোকাস্তরে গমন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেবল" মুনুষই 
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দেবধানে বা! পিতৃযানে উর্ধ লোকে গমন করে। তাহারা পুনর্জন্ম-কালে 
সেই উর্ধ লোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। অধি- 
কাংশ মানুষ, মৃত্যুর পর প্রেত-লোকে বা অস্তরীক্ষ লোকে থাকে, 
তাহাদের উদ্ধ গতি হয় না। নিয় জীব-_-বিশেষতঃ অগুজাদি জীব এই 
পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের উর্ধ গতি হয় না । তাহাদের লোককে: 
জায়ন্ব ঘ্রিয়স্ব লোক বলে। মৃত্যুর পরষে জীব ষে লোকে 
যাউক পুনর্জন্ম কালে, তাহাদের কিরূপে জন্ম হয়, তাহা! এ স্থলে. 
উক্ত হইয়াছে । 
অগুজ জীব-_অগুজ জীব সকলও জরাযুজ জীবের ন্যায় যোনিজ 1. 
পুরুষ ও স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীশণ্ভে অগ্ডের উৎপত্তি হয়) স্ত্রীগর্ভেই সে অণ্ডেক 
পুষ্টি হয়। স্ত্রী সেই অই প্রসব করে। পরে তাপাদি-সাহায্যে সেই অণ্ড 
পরিণত হইলে, তাহা হইতে সেই জাতীম্ন জীবের উৎপত্তি হয়। কোথাও 
বা পুংস্ত্রী সংযোগের পূর্বে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; পরে পুং- 
ংবোগ হইলে সে অণ্ড জীববীজ্ গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে জীবের, 
উৎপত্তি হয়। পক্ষী প্রভৃতি এইরূপ অগ্ডজ। ইহাদের মধ্যেও স্ত্রী 
জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়! যায়। যদি সে অণ্ডে 
পুং-বীজের যোগ না হয়, তবে সে অণ্ড (বাওয়! ডিম) হইতে কোন, 
জীবের উৎপত্তি হয় না। 
ম্বেদজ জীব-_-ইহারাও প্রকৃত পক্ষে অণ্ডজ। মক্ষিকা মশকাদি 
ম্বেদজ। তাহাদেরও পুং-স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীতে গর্ভের উৎপত্তি হয় এবং স্ত্রীগর্ভে 
বহু ডিম্বের জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ এই পধ্যস্ত ॥ 
তাহার পর গর্ভে এই সকল ডিম্ব উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট হইলে, সেই গর্ভস্থ 
ডিম্ব সকল স্বেদ বা! মণিন পুতিগন্ধ যুক্ত জলে পয়ঃস্থানে বা জলসংপৃক্ত, 
ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই স্থেদে বা আবিলজলে শ্বাভাবিক উদ্মা দ্বার) 
সেই অও্ঁ বদ্ধিত হইলে, পরে সেই ডিম্ব হইতে সেই জাতীয় জীবগণের 
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উিংপত্তি হয়। দংশ, মশক, মঙক্ষিকা, কৃমি, কীটাদি সমুদায় স্বেদজ 
জীবের জন্ম এইরূপ । 
মন্ুসংহিতায় আছে-_ 
“পশবশ্চ মৃগান্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ | 
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মন্ুষযাশ্চ জরাযুজাঃ ॥ 
অগওুজাঃ পক্ষিণঃ স্পা নক্রা! মতন্তাশ্চ কচ্ছপাঃ। 
যানি চৈবশ্প্রকারাণি স্থলজান্ৌদকানি চ ॥ 
স্বেদজং দংশমশকং যূুক। মক্ষিকমত্কুণম্। 
উম্মণশ্চোপজায়স্তে ষদ্বান্তৎ কিঞ্িদীদৃশম্‌ ॥ 
মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ৪৩--৪৫ শ্লোক। 
এই জরারুজ, অগণ্ডজ ও স্বেদজ জীব জঙ্গম। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় জঙ্গম 
, জীবের জন্ম এইরূপ যোনিজ -_ পুস্্রী-সংযোগে উৎপন্ন । আপাততঃ কোন 
কোন স্বেদজে জীবাণুকে অযোনিজ মনে হয়। কিন্ত আধুনিক জীব- 
বিজ্ঞান পিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কেছই অযোনিজ নহে। এই শ্রেণীর 
অনেক জাতীয় জীবের দেহে পুস্ত্রী উভয় লিঙ্গই থাকে (ইহাদের নাম 
1160371009565৯)। ইহাদের উৎপত্তিও এই পুংস্ত্রীসংযোগেই হইয়া 
থাকে । অনেক ক্ষুদ্র জীবাগুতে এই পুংস্ত্রী-ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ- 
গোচর হয় ন1। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহারা যে যোনিজ ও স্ত্রীপুংশক্তি- 
সংষোগ-জাত, তাহা বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে (€ 839598, 07060208, 
প্রভৃতি) অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর (০৪০11193) জন্মেরও এই নিয়ম । অতি ক্ষুত্র 
জীবাণুর শরীরে (01960015570 ) এই পুংশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি (০০), 
€ও) ও 50৩7০) ) উভয়ই থাকে । এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু ক্রমবন্ধিত 
হুইয়! আপনাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করে,__পুংশক্তি বীজ (0:9018917) 
এবং ভ্ত্রীশক্তি বীজ (০০1) উভয়ই দ্বিধা বিভক্ত হইন, ছইটি জীবাণুর 
উৎপাদন করে তাহার! প্রত্যেকে আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়। এইরূপে 
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ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। এস্থলেও সেই এক জীবাণু শরীরে পুংশক্তি স্ত্রীশ্তি, 
উভয়ের যোগঘার! বাহ্যপ্রকৃতির সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তবে ছই ভাগে 
বিভক্ত হয় এবং ছুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে। অতএব এইস্থলেও ষে 
এই সকল ক্ষুত্র জীবাণু-_পুংস্্ী-শক্তি-সংযোগে যোনিজ, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। এইরূপে সমুদায় জঙ্গম জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। জীব- 
বিজ্ঞানে এই সকল তত্ব বিবৃত আছে। 
স্থাবর উদ্ভিজ্জ জীব--স্থাবরের মধ্যে উদ্ভিদ্‌ও যে এইরূপ বোনিজ 

এবং :পুংস্ত্রী-শক্তি-যোগে উৎপন্ন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহ৷ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। উত্ভির্‌ যে জীব, তাহা! অধুনা জীব-বিজ্তান স্বীকার করেন। 
উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহাদের জন্ম বুদ্ধি ্গয় ও বিনাশ আছে। 
তাহাদের (11757291100, 75910120017, 0155501008 25581011901017 
এবং ০:০819607 বূপ) বিভিন্ন প্রাণক্রিয়াও আছে। শান্ত্রমতে 
তাহাদের অস্তঃসংজ্ঞা ও সখ হুঃখানুভৃতিও আছে। নানারপে ইহাদের 
উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে আছে. 

“উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ক্বে বীজকাগুপ্ররোহিণঃ। 

ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বন্ুপুষ্পফলোপনাঃ ॥ 

অপুম্পাঃ ফলবস্তো যে তে বন্পতয়ঃ স্বৃতাঃ। 

পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব ক্ষান্ত ভয়তঃ স্থৃতাঃ ॥ 

গুচ্ছগুন্সস্ত বিবিধং তখৈব তৃণজাতয়ঃ। 

বীজকাগুরুহা্যেব প্রতান! বল্লয এব চ॥ 

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মমহেতুন! । 

অন্তঃসংক্ঞা ভবস্ত্যেতে স্খহুঃখসমন্থিতাঁঃ ॥% 

মন্ুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ৪৬1৪৯ শ্লোক । 
ইহ! হইতে জানা যায় যেস্থাবর উদ্ভিজ্ঞগণকে-_বৃক্ষ, ওষধি, বনম্পতি, 

গুচ্ছ, গুন্স, তৃণ, গ্রতান ও বল্লী এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা! 
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যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে এবং কতকগুলি 
রোপিত শাখা বা কাণ্ড হইতে, এমন কি, পত্র হইতেও উৎপন্ন হয়। 
অতএব উদ্ভিদের উৎপত্তি ছুই প্রকার,__এক বীজ হইতে, আর এক 
শাখাদদি হইতে । যাহারা ৰীজ হইতে উৎপন্ন, তাহার! যে পুংস্ত্ী- 
শক্তি সংযোগে স্ত্রীগর্ভ হইতে হয়, তাহা! উত্ভিদ্বিজ্ঞানে বিবৃত হইয়াছে । 
এসকল উদ্ভিদের পুষ্প হয়। পুষ্প মধ্যে কতকগুলি পুংজাতীয় পরাগকেশর- 
যুক্ত, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয়-_গর্ভকেশরযুক্ত, এবং কতকগুলি উভয় 
জাতীক়্ অর্থাৎ একই পুণ্পে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে । এই 
শেষ জাতীয় পুম্পে সহজেই পুংস্তী রেগুর সংযোগ-হয়। বাযুসাহায্যে পুংরেণু 
সত্রীরেণু যুক্ত হয়। যেস্থলে একই বৃক্ষে বা লতাদিতে এক জাতীয় পুষ্প 
পরাগকেশর যুক্ত, আর এক জাতীয় গর্ভকেশর যুক্ত, সে স্থলেও পরাগ- 
কেশর বায়ু চালিত হইয়া স্বুন্ত পুষ্পন্থ গর্ভকেশরে যুক্ত হয়। কিন্তু যেস্থলে 

"এক বুক্ষ কেবল পুংজ্াতীয় পুষ্প ধারণ করে, এবং সেই জাতীয় বৃক্ষের 
অন্যটি কেবল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প ধারণ করে, সে স্থলে কেবল বায়ুর চালনায় 
এইরূপ পুংজাতীয় পুষ্পরেণু স্্রীজাতীয় পুম্পে সংযুক্ত হইতে পারে না। সে 
স্থলে ভগবানের,বা প্রক্কৃতি দেবীর কৌশল আশ্ধ্য। পুষ্প সকল সুন্দর 
মধুষুক্ হয় এবং ভূঙ্গ মধুমক্ষিক! প্রভৃতি মধুসংগ্রহ জন্য কিংবা সৌনর্ষ্যে 
আকুষ্ট হইয়। এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গতায়াত করে। তাহাঁরাঁই 
এক পু্পের পরাগ-কেশর বহিষ্া অন্ত পুষ্পের গর্ভকেশরে , সংযুক্ত 
করিয়া দেয়। এইরূপে এই সকল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প, তাহার গর্ভররেশরে 
পুংজাতীয় রেণু গ্রহণ করিয়া গর্ভযুক্ত হয়। এই গর্ভই তাহার ফল। 
এই ফলের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ধৃত হয় এবং ষথা- 
সময়ে সেই বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে, মেই জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। 
ইহাই সাধারণু নিয্ম। এ স্থলে পুরুষ সংযোগ ও স্রী-গর্ভে বীজের 
পুষ্ঠিই ইহাদের উৎপত্তির কারণ । 
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যে স্থলে উদ্ভিদ সকল রোপিত শাখা বা কাগ্ডাদি হইতে দ্বন্মে, সেস্থলে 
সেই শাখা বা কাও দ্বারা সেই পূর্ববৃক্ষেরই অনুবৃত্তি হয় মাত্র অর্থাৎ সেই 
শাখা বা কাড দেই বৃক্ষের যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহা দ্বারাই সে 
শাখাদি হইতে সেই বৃক্ষের বিকাশ হয়। সেই বৃক্ষাদির প্রতি শাখায় বা 
কাও মূলে, এবং কোন জাতীয় বৃক্ষের পত্রেও সেই বৃক্ষাদির সন্ধিস্থল থাকে; 
সেই সন্ধিতেই সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিবার বীজ ব! শক্তি থাকে । 
সেই সন্ধিস্থলে সেই বৃক্ষের স্ত্রীপুংশক্তির সংযোগ থাকে বলিয়াই 
তাহা সেই বৃক্ষের বীজ ধারণ করে । সে সন্ধি স্থলই সেই বৃক্ষের যোনি 
ও গর্ভ; সর্বত্রই এই নিয়ম । যে ক্ষুদ্র উদ্ছিদ জাতীয় জীবাণুর অস্তিত্ব 
কেবল উপযুক্ত অগুবীক্ষণের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়, তাহারাও 
এইরূপে অতি ক্ষুদ্র জঙগমজাতীয় জীবাণুর স্ায় স্ত্রীও পুংশক্তি সংযোগে 
সত্ীযোনি হইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান হইতে আমরা এনকল তত্ব, 
জানিতে পারি। 

অতএব সাধারণতঃ আমরা সমুদ্বায় জঙ্গম ও উদ্ভিজ্জজীতীয় সত্তা, 
যাহাদের জীব বলি তাহারা, অবশ্ত স্ত্রীপুংশক্তি যোগে পুংবীজ হইতে 
স্ত্রীধোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা! অবশ্ত স্বীকাধ্য ! (কোন জীবেরই 
আকম্মিক স্থষ্টি হইতে পারে না। কাল ম্বভাব, যদৃচ্ছা নিয়তি ইহার 
ভূতযোনি নহে। স্বগুণে নিগুঢ় দেবাত্ম শক্তিই উক্ত নিখিল কারণকে 
প্রবর্তিত করেন এবং সেই ব্রহ্ষশক্তিই আমাদের জন্ম, জীবন এবং 
অভ্যুদায়র কারণ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১/১-৩)। সেই সর্বনিযস্তার 
পরাশক্তিতেই সমুদায় নিয়মিত। সেই নিয়ম বশেই পুংস্ত্রী-শক্তি যোগে 
স্ত্রীযোনি হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হয়। কোনরূপ জড়সংঘাত 
হইতে হঠাৎ কোন জাতীয় জীবের বা জীবাণুর উৎপত্তি হয় না,_ হইতেও 
পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও দিদ্ধান্ত। প্রাণ হইতেই প্রাণের 
উত্তব (141৩ ০7) 186 ০219) ইহা এক্ষণে সর্ধব্ধ শ্বীকৃত। জীব 
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ইইতেই জীবোংপত্তি হয় (7198579515 ), জড় হইতে কখন জীবোৎ-. 
সত্তি (4৮২০৫০৭৩55৪ ) হয় না এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই, ইহা 
পরীক্ষা ধারা আধুনিক জীব-তত্ববিস্ান (10108) ) সিদ্ধস্ত করিতে 
নাধ্য হ্ইয়াছে। 

অন্য স্থাবর জীব ।-_যাহ। হউক জঙ্গম জীব ও স্থাবর উদ্ভিদ সম্বন্ধে 
সকলেরই যে ষোনিতে উৎপত্তি, স্ত্ীপুংশক্তি যোগে যে তাহাদের জন্ম, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্ত স্থাবর সত্তা সম্বন্ধে যে এই নিক্ম, 
তাহা আমরা সহজে ধারণ! করিতে পারি না। যে কোন সত্তা ভাব- 
বিকার-যুক্ত, অর্থাৎ তাহারই উৎপত্তি বুদ্ধি ক্ষয় বিনাশাদি ষড়ভাব বিকার 
আছে। এইন্ঈপ যে সন্ত! স্লমূর্তিঘুক্, সেই দেহেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি 
ক্ষয় লম্ন আছে); এক কথাম্ন যাহ! কিছু মূর্তিবুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং 
ক্রমপরিণতি-নিয়মে বদ্ধিত ভুইয়া শেষে বিনষ্ট হয়, তাহাই যোনিজ এবং 
পুংস্বীশক্তি-ষোগে যোনিতে উৎপন্ন ; একথা আমর! সহজে বুঝিতে পারি 
'না। আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত প্রাণ শক্তিই 
পরাপ্রক্কতি। তাহ। সর্বব্যাপ্ত। শ্রুতিতে আছে-_প্রাণই এ সমুঘায়'-_- 
তাহা পূর্বে উক্ত,হইগরাছে (৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দরষ্টবা )। যাহা কিছু 
'মামরা দেখিতে পাই, সকলই এই প্রাণশক্তিযুক্ত, সকল সন্তাই এক অর্থে 
প্রাণী। তবে যাহাদদের জীবনী শক্তি অভিব্যক্ত, প্রাণক্রিয়া প্রকটিত, 
'তাহার্দিগকেই আমর! সাধারণ ভাবে জীব বা! প্রাণী বলি এবং যাহাদের 
মধ্যে এই প্রাণ বা জীবনী শক্তি অনভিব্যক্ত, যাহাদের জন্ম স্কিতি কিনাশ 
প্রস্তুতি ষড়ভাব বিকাশ আমাদের গ্রতাক্ষ গোচর নহে, তাহাদিগকে 
আমরা! জড় বলি। এই ব্যবহারিক প্রতেদের কথা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। 

পরমাণু ও অণু-_মাধুনিক জড়বিজ্ঞান (০৩09৮) সমু 
র্ড়কে অতি ক্ষুদ্র অথুরাশির সংঘাতে সংগঠিত বলিয়। সিদ্ধান্ত করেন, 
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বিভিন্ন তৃতগ্রামের সংঘাতকে বিশ্লেষ করিয়া, জড়বিজ্ঞান অনেক 
প্রকার মূল পরমাণুর ( চ.15715715 ) আবিফার করিয়াছেন। বৈশেষিক 
দর্শনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সজাতীয় ব৷ বিজাতীয় পরমাণুগণের (৪০%15) মিশ্রণে দ্বাণুক এসরেণু, 
প্রভৃতি ক্রমে অণুগণের (7:01৩০9153) সৃষ্টি হয় এবং এই সকল সজাতীয় 
ও বিজাতীয় নানারূপ অণুর সংযোগে অনন্ত প্রকার জড়-সংঘাতের উৎপত্তি 
হয়। যেজড় সতত বিভিন্ন অণুবিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই 
সংঘাতের বিশ্লেষ হইলে সে জড় সত্তার নাশ প্রতীয়মান হয়। ইহাই 
আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । 

স্ত্রী ও পুংজাতীয় পরমাণু ও তাহাদের যোগে জড় মৃত্তির 
উৎপত্তি--বিজ্ঞান আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পরমাণু ও 
অণুগণের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগাত্মক (০১:৮০) ও কতকগুলি 
গ্রহণাত্মক (০68801%5)। পূর্বে বলিয়াছি, যাহার! ত্যাগাত্মক তাহা- 
দিগকে পুংশক্তিযুক্ত বলা যার, এবং যে গুলি গ্রহ্ণাত্বক, তাহাদিগকে 
স্ত্রীশক্তিঘুক্ত বলা যান্ন। পুংশক্তিবুক্ত (1১০310৮০ ) পরমাণু বা অণু 
্ত্রীশক্তিযুক্ত (৩৪০০৮ ) পরমাণুকে বা অগুকে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে 
সংযুক্ত হয়। পরমাণু ও অণুর মধ্যে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানরূপ ছুই 
শক্তির ক্রিয়া হয়। এই আকর্ষণের মূলকে রাগ বলা যায় এবং এই 
প্রত্যাখ্যানের মূলকে দ্বেষ বলা যাক়। :পুংশক্তিযুক্ত পরমাণু অপর 
পুংশক্তিযুক্ত পরমাণুকে এই বিরাগহেতু প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ত্রী 
শক্তিযুক্ত পরমাণুকে রাগহেতু আকর্ষণ করে। এই রাগ ও বিরাগ' 
উভয়ের সমবেত ক্রিয়ায় বা যোগেই বিভিন্ন সত্তার সৃষ্টি হয়। আমরা 
এই অর্থে সাংখ্য দর্শনের যে স্তর “রাগ-বিরাগযো ধোগঃ স্ষ্টি”-_-ইহাকে 
গ্রহণ করিতে পারি। কোন অুসংঘাতে পুংশক্তিযুক্ত পরমাণু বদ্ধ 
প্রবল ন! হয়, তবে অপর কোন জড়সংঘাতের পুংশক্তি প্রবলতর হইলে» 
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তাহাকে আহুষঙ্গিক অবস্থার সাহায্যে পরাভূত করিয় সেই সংঘাতের 
স্ত্রীশক্তি-বিশিষ্ট অণুসমষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া, এক জড়সংঘাতকে 
বিশ্লেষণপুর্বক অন্য জড়সংঘাতের স্থষ্টি করিতে পারে এইরূপ 
বিভিন্ন সংযোগ-বিয়োগরপ ক্রিয়। হইতে নানারূপ জড়-সংঘাতের উৎপত্তি 
ও বিনাশ হয়। 
অতএব এ স্থলেও স্ত্রীপুং-শক্তি-সংযোগে জ্ড়পংঘাতের বা নানারূপ 
স্থাবর সত্তার উৎপত্তি হয় ইহা! জড়বিজ্ঞান হইতেই অনেকে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তবে জড় পুংশক্তিযুক্ত অণু বা পরমাণু, যে স্ত্ীশক্তিযুক্ত 
অণু বা পরমাণুতে মিলিত হইলে, সেই স্ত্রীঞ্জাতীয় অণু বা পরমাণুর 
জড়োৎপত্তি হয় এবং তাহা! হইতে ষে জড়ের উৎপত্তি হয়, সে তত্ব এখনও 
স্পষ্ট আবিষ্কৃত হয় নাই। জড়ের এই আকর্ষণ-শক্তির নাম, আণবিক 
আকর্ষণ (0১677109] 80115 )। ইহা ব্যতীত জড়ে যে বিভিন্ন জড় 
শক্তি নিহিত, তন্মধ্যে বিছ্যুৎ (516০6-1016) এবং চুম্বক (09£0511510 ) 
এই ছুই শক্তিও যে কাধ্যোৎপত্তির সময় ত্যাগাত্মক ( পুং- 0০510৮৩ ) ও 
গ্রহণাত্মক (্ত্রী-58৭11৬০) এই ছুই রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়, বিজ্ঞান অধুনা 
তাহা আবিষ্কার, করিয়াছে। উক্ত আণবিক আকর্ষণও যে এই 
বৈছ্যাতিক শক্তির রূপান্তর এবং তাহাঁও এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত পুংস্্ী- 
শত্তিরূপ, তাহাও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে আমর! সেই একই 
নিয়মের অভিব্যক্তি এবং সর্বত্র স্থাবর জড়বর্গের পুংস্ত্রী-সংযোগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহ। বুঝিতে পারি, এবং তাহাদের যোনিজত্বও আমর! ধারণ! 
করিতে পারি। 
পুংস্ত্রী শক্তিযোগে পরমাণুর উৎপত্বি-_এ সম্বন্ধে আরও এক 
কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান যে পরমাণু গুলিকেই মূল তথ 
বলিয়া স্বীকার কুরেন, তাহাও যে মূল তত্ব ন্ছেঃ অধুনা বিজ্ঞান, তাহা! 
একরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন-জাতীয় পরমাণুও 
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'ষে পুস্ত্রী-শক্তিযুক্ত দ্ইরূপ কষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহা৷ অনেক 
“বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম 1075 অথব! 
ক16০015 1 এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (1705161৮৩19 
+€16০৮6৩০ ) এবং স্ত্রীজাতীয় (1768401৮01): ৪16001660 ) বহু 
ক্ষুদ্রতর পরমাণু (1089) দ্বার। গঠিত। আমরা আরও বলিতে পারি 
যে, সর্বব্যাপক এক অনস্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহ! যখন 
কোন স্থানে কোন কারণে পুং (9০5:6৮০) ও স্ত্রী (1680০) শক্তিরূপে 
বিভক্ত হইয়। বায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ 
চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেই খানেই এই বিভিন্ন ৩1500$ 
দের উৎপত্তি হয়। হয্ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (0১৩৫) 
এইরূগে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে [180::0১দের 
সষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয়*১ও কোনটি স্ত্রীজাতীয় হয় 
এবং তাহাদেরই নান(রূপ সংযোগ-বিপরোগাত্মক সংঘাত বা সংস্ত্যান 
হুইতে নানা জাতীয় পরমাণুর স্থষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও 
স্্ীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্বাণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকিবে 
এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন 
কোন জাতীয় পরমাণুর (20110) স্থষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা যাহীকে জড় বলি, তাহার যত 
ক্ষুদ্রতম পরাণুমুত্তি থাকুক ন| কেন তাঁহার মধ্যেও এই ত্যাঁগাত্মবক পুং 
শন্তি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে 
যে সেই সব মুষ্তির বিকাশ, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি। 

যে কোন মূর্তির (1970) ) সম্ভব হয়, তাহ! অবশ্ত কোন আধার বা 
অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে । 
সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-ঙ্গমাআক যে কোন সত্বা 
-মুর্তিমুক্ত হইয়! ব্যক্ত হয়, তাহা অবশ্ত যৌনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
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উৎপত্তির পরে সে যোঁনি হইতে পৃথক্‌ হইয়া যায়। সকল সত্তাই এই- 
রূপে পুংস্ত্রীশক্তিযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ভগবান্‌ এক 
অর্থে ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ত সংযোগ বলিয়াছেন। এ কথা আমরা পুর্বে বুঝিতে . 
চেষ্টা করিয়াছি। 

এই সব মূর্তির একই মহদ্‌ যোনি বা মহদ্‌ ব্রহ্ম, এবং একই 
বীজপ্রদ পিতা- পরমেশ্বর ইহার অর্থ কি--আমরা বুঝিতে চেষ্টা: 
করিয়াছি ষে, বিভিন্ন যৌনিতে যে সকল মূর্তির উদ্ভব হয়, তাহার কারণ 
পুংস্ত্রী-দংযোগ এবং স্ত্রীগর্ভে পুরুষকর্তৃক বীজ-নিষেক। এ স্থলে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, নানারূপে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত সেই 
সর্বভৃত-যোনিকে এক অবিভক্ত মহ্‌ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হুইবে: 
এবং বিভিন্ন যোনিতে যে বিভিন্ন পিতা! বীজ-নিষেকপূর্ববক গর্ভোৎপাদন 
করেন, সেই সমস্ত বিভক্তে স্ায় স্থিত পিতাকে এক অবিভক্ত পর- 
মেশ্বর বলিয়াই ধারণ! করিতে হইবে। পরাশক্তিযুক্ত সগ্ণবক্ধ আপনাকে 
বেন দ্বিধা বিভক্ত করেন এবং একাদ্ধ পরমপুরুষরূপ পরম পিতা, অন্ার্ঘ- 
পরা প্রক্কতিরূপ পরম! মাত৷ হয়৷ এ স্থষ্টিতে অধিঠিত থাকেন। ইহা!" 
আমরা পুর্বে বুঝিতে, চেষ্টা করিয়াছি। যিনি পরমপুকুষ পরমেশ্বর 
পরম পিতা তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত পুংশক্তি-যুক্ত আর 
যিনি পরাপ্রকতি পরমেশ্বরী পরম! মাতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক 
অবিভক্ত স্ত্রী-শক্তিময়ী । সর্বত্রই সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশুক্তির ' 
বিকাশ। সেই এক পিতৃশক্তি ও নাতৃশক্তি অবিভক্ত হুইয়াও বিভক্কের 
ম্তার় অনস্তভাবে অনস্তরূপে জগতে ব্যক্ত। প্রতি পুংজাতীয় জীবে 
সেই পরমেশ্বর হইতেই পুংশক্তিযুক্ত, প্রত্যেক স্ত্রীজাতীস্ব জীব সেই: 
পরমেশ্বরী হইতেই সেই স্ত্রীশক্তিযুক্ত। আর তীহারাই পুংস্ত্রী-শক্ি- 
. বূপে প্রতি জীবে অবস্থিত । 
এ লোকে জীবজ্জাতি অদংখ্য এবং প্রতিজাতীয় জীবের সংখ্যাও: 
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'ষে পুস্ত্ী-শক্তিযুক্ত ছুইরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহ! অনেক 
“বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম 1075 অথবা 
1০৮০1 | এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (7১০5101৮৩17 
-€16০06৩0 ) এবং স্ত্রীজাতীয় (17658/05615 6160৮61860 ) বহু 
ক্ষুদ্রতর পরমাণু (1099) দ্বারা গঠিত। আমরা আরও বলিতে পারি 
যে, সর্ববাপক এক অনন্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহা! যখন 
কোন স্থানে কোন কারণে পুং (9০516৮০) ও স্ত্রী (7৪০৮০) শক্তিরূপে 
বিভক্ত হইয়| যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংষোগ 
চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিবাক্তি হয়। সেই খানেই এই বিভিন্ন €100:০/$ 
দের উৎপত্তি হয়। হয়ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (.0১৩:এ) 
এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে [160:০/১দের 
্ষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয়*ও কোনটি স্ত্ীজাতীয় হয় 
এবং তাহাদেরই নানারূপ সংযোগ-বিপ্োগাত্বক সংঘাত বা সংস্ত্যান 
হুইতে নান! জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও 
স্্ীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া! দ্বাণুকাদি অথুর উৎপত্তির কারণ হইন্া। থাকিবে 
এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন 
কোন জাতীয় পরমাণুর (70) সৃষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমর! যাহাকে জড় বলি, তাহার যত 
ক্ষুদ্রতম পরমাণু মৃত্তি থাকুক না কেন তাহার মধ্যেও এই ত্যাগাআ্মক পুং 
শক্তি, এবং গ্রহণাত্বক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে 
যে সেই সব মূর্তির বিকাশ, ইহা! আমর! ধারণা করিতে পারি। 

যে কোন মূর্তির (1০77) ) সম্ভব হয়, তাহা অবশ্ত কোন আধার বা 
অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে। 
সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-ঙ্গমাত্মক যে কোন সত্তা 
-মুর্তিনুক্ত হইয়া! ব্যক্ত হয়, তাহা! অবশ্ঠ যোৌনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
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পুরুষ-্্রী-সংসর্গ হর। তাহ! দ্বারাই -পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভে রেতঃ সেক 
হয় ও স্ত্রীতে গর্ভ সঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভ হইতে যে জাতীয় শীবের 
উৎপত্তি হয়, স্ত্রী-পুং-সংযোগকালে যে শক্তির আধিক্য থাকে তদনুসারে 
সেই জাতীয় জীব স্ত্রীজাতীয় বা পুংজাতীয় হয়। ভগবান্ই এইরূপে 
সর্বভূতের বীজ-দাঁতা বা বীজপ্রদ পিতা হন। কোন জাতীয় জীবের 
উৎপত্তির জন্য সেই জাতীস্ব পুরুষের রেতো মধ্যে বীজভাবে তাহার প্রবেশ 
প্রথম প্রয়োজন, এবং সেই রেতঃসহ স্ত্রীর গর্ভে অনুপ্রবেশ, ও মাতৃ- 
গর্ভে পুষ্টির প্রয়োজন। এই জীব-বীজ স্বপ্₹ং ভগবান্। তিনি পূর্বে 
বলিয়াছেন । 
'যচ্চাপি সর্ধভূতানাং বীঞ্জং তদহমজ্জুন।৮ (গীতা, ১০৩৮ )। 
উচ্চজাতীয় জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে নিয়ম, বপিয়াছি ত, নিয়জাতীয় 
জীবের- অর্থাৎ সর্ধপ্রকাক্। স্থাবরাদির জন্ম সন্বন্ধেও দেই নিষম। 
তবে নিক্জাতীয় জীবসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ সংযোগের জন্য “কাম” ব 
“কন্র্প রূপ প্রজনন-শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। তবে সে শক্তি 
প্রস্ছন্ন ও অবিকাঁশিত ভাবে থ!কে এবং কেবল জড় আকর্ষণ (9010167) 
সপে আমাদের অনুমিত হয়। আর সে স্থলে পুংক্্ী-সংযোগের উপারও 
স্বত্ত্ব পুষ্পবান্‌ বৃক্ষ-লতাদ্ির পরাগরেণু "ও গর্ভরেণুর সংযোগ-সম্বন্ধে 
বে আশ্র্ধ্য কৌশল, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে । যাহা হউক, এই সকল 
নিন্ন জাতীয় স্থাবর ভূত সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যখন যে কোন উপায়ে 
পুংশক্তি ও স্ত্রী শক্তির সন্নিকর্ষ হয়, তখন এই প্রচ্ছন্ন “কাম বা আকর্ষণ 
বলে তাহারা সংযুক্ত ও মিলিত হয়। তাহা হইতেই স্ত্রীযোনিতে গর্ভ 
হয় ও দে জাতীয় ভূতের উৎপত্তি হয়। 
অতএব ব্রহ্ম পরাশক্তি-স্বরূপ--অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, এবং ব্রহ্মই 
এ সমুদ্ায়-_-উপনিষছুক্ত এই মহাতত্ব হইতে আমধী। সর্বভূতের বীজপ্রদ 
পিতা যে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর--সগুণ ব্রহ্ধ, এবং সকলের যোলি ও 
গু 


৬৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ও গর্ভধারিণী মাতা! যে পরমেশ্বরী সচ্চিদানন্দমরী ব্রদ্গ-মার়া, তাহা আমবী: 
সামান্তভাবে বুঝিতে পারি। 

শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রন্মের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে দ্বিধা 
ভাগ ও জীব জাতির উৎপত্তি--উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ তত্ব আরও 
বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্ট। করিব। মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে 
মায়া বা প্রক্কাতির উল্লেখ নাই। এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত অন্ত, 
কোন মূল উপনিষদে ব্রদ্ম হইতে ব্রহ্মশক্তিকে পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত হয 
নাই। এক আত্মা বাব্রহ্মই যে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়! এক 

ংশে পুরুষ ও আর এক অংশে নারী হন, তাহাই উপনিষদে উক্ত 

হইক়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্ত এই তত্ব আমরা পুর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। তাহা! হইতে জান! গিয়াছে ষে, এই বিশ্ব পূর্বে আত্মাই ছিলেন, 
-তিনি পুরুষরূপ। তিনি তাহার “দ্ধিতীয়” বা আনন্দ সম্ভোগ জন্ত সঙ্গী 
লাঁভ করিবার ইচ্ছার, আপনার মধ্যে নিহিত পুরুষ ও স্ত্রী ভাবকে দ্বিধা. 
বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী হইলেন। অবস্ত এই: 
স্ত্রীভাবই তাহার পরাশক্তি মায়! । ব্রন্ষের বু হইবার সংকল্প-বীঁজ এই 
মায়াতে উপ্ত হইলে, তিনিই তদনুসারে বছরূপা হন--এই বহুসংকল্ের 
(79825) অনুযায়ী বছুরূপ (1০7779 ) ধারণ করেনি এবং পুরুষ আআ? 
স্বরূপে সেই বহু সংকল্পানুষায়ী ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া, তাহাতে উপগত 
হন? এইরূপে মায়ার শতরূপাভাবে বিবৃত প্রতিরূপে, ব্রহ্ম তদনুরূপ 
হইয়া উপগত হইলে সেইরূপে মায়! সেই আত্মার বীজ (বা পরিচ্ছিন্ন রূপ) 
গর্ভে ধারণ করেন। এবং তাহ! হইতেই মেই সেই কল্পিত রূপ বিশিষ্ট 
জীব জাতির উৎপত্তি হ্ব। ইহাই ব্রন্মের নামরূপে ব্যাক্ৃত হইয়া, তাহাতে 
আনু প্রবেশ। 

এইরূপে সৃষ্টির প্রারস্তে বিভিন্ন-জাতীয় জীবগণের উৎপত্তি ॥ 
এইরূপ জীবগণ উৎপন্ন হইয়া প্রথমে প্রকৃতি গর্ভে লীন থাকে । পৰে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯৬০ 
তাহারা উপযুক্ত স্থান কাল ও অবস্থা সমাবেশে স্থুলশরীর গ্রহণ করিয়। বা 
ূর্তিযুক্ত হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করে ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। 

স্থির স্থিতিকালে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীরূপ বীন্ব হইতে 
জীবের জন্ম-_স্থষ্টিতে এইরূপে জীবগণের জন্মও, আদি স্ষ্কালে 
জীবগণের জন্মের স্তায়, পুংস্্রী সংযোগে মিথুনোভূত। প্রতি জীবের অন্তরে 
আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীবূপে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, জীবগণ মুর্তিগ্রহণ-কালে 
পুহস্্ীশক্তি-সংযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। পুরুষ ূপেই পরমেশ্বর-_ 
পরমেশ্বরীর বিভিন্ন স্বরূপ যে স্ত্রীগণ, তাহাতে রেঙঃদেক পূর্বক গর্ভ 
উৎপাদন করিয়া, আমাদের পিতা ও মাতা হন এবং এইরূপে বছ প্রজা 
স্ষ্টির কারণ হন।-_ 
“পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতা়াম্‌। 
বহুৰীঃ প্রজা পুরুষাৎ সম্পরন্থতাঃ॥৮ (মুণডক ২১৫) 
“ এক পুরুষ যেমন এইরূপে বহু প্রজা! স্থষ্টি করেন, সেইরূপ এক প্রর্কৃতি 
--অজাও সেইরূপে বনু প্রজা গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রসবের 
কারণ হন। 
অজামেকাং লোহিত-শুর্ু-কষ্ণং 
বহবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাম্‌ 
অজে! হেকে। জুষমাণোহন্শেতে”-_( শ্বেতাশ্বতর, ৪1৫ )। 
অতএব এই যে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে বহু প্রজার উৎপত্তি হয়, সেই এক 
পুরুষ দ্বারা স্ত্ীগর্ভে পুংশক্তি-বলে রেতঃসেকই তাহার কারণ, এবং এক 
“অজা” বা! প্রকৃতি দ্বারা তাহাদের গর্ভে ধারণ ও পোষণই মু্তি গ্রহণের 
কারণ। এই 'অজা' গ্রক্কৃতিরূপা পরমা মায়া, আর এই যে পরম পুরুষ, 
তিনি মহেশ্বর--ভিনি সেই মায়ায় মায়ী। তীহারই অবন্নব ভূত হইয়া 
এ জগৎ সমুদয় ব্যাপ্ত। তিনিই একা! প্রতি যোনিষ্ৃত অধিষ্ঠিত, তাহাতেই 
সমুধায় ভূতের জন্ম ও লয় হয়। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে জামান, তিনিই 


৬৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 
! দ্বেবগণের প্রভব ও উদ্ভব স্থান। শ্রুতিতে এই তত্ব সুস্পষ্ট রূপে উক্ত 
হুইয়াছে, যথা--- 
' মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্তাৎ মায়িনস্ত মহেহ্বরম্‌। 
তন্তাববভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ 
( স্বেতাশ্বতর, ৪1১০) 
সেই মহেশ্বরই 
“যোনিং যোনিম্‌ অধিতিষ্ঠত্যেকঃ৮ ( স্বেতাশ্বতর, ৪1১১) 
এবং তাহাতেই-_ অর্থাৎ সেই মায়াময় মায়ীতেই-_ 
“্যন্মিনিদং ম চ বিটৈতি সর্বম্।» (এ) 
সেই ভগবান্‌ মহেশ্বরই-_ 
_ «দেবানাং প্রভবশ্চোন্তবশ্চ, বিশ্বীধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ | 
হিরণাগর্ভং পশ্তত জায়মানম্‌।* ( শ্বেতাশ্বতর, ৪1১২ ) 
তীহাকেই উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে-_. 
*ত্বং স্ত্রী ত্বং পু্ানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী” 
( শ্বেতাশ্বতর, ৪1৩ ) 
অতএব শ্রুতি অঙুারে ্রন্ধরূপ সেই মারাখ্য মহতী প্রক্কৃতিই সর্কভূত- 
যোনি, তাহাতে মীয়ী মহেশ্বররূপ ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন এবং প্রতি 
যোনিতে বীজ প্রদান করিয়া সর্বভূতের উৎপাদন করেন। সর্বভূত তীহা 
হইতেই মৃত্তি গ্রহণ করে; এবং মৃত্যুর পর সে মৃদ্তি ত্যাগ করিয়! 
তীহাতেই অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। জীবগণ এইরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। 
মৃত্যুর পর জীবগণ সেই ব্রচ্ষের মায়ারূপ শরীরে বীজ ভাবে অবস্থান করে 
এবং পুনর্ববার জন্মগ্রহণ সময়ে ব্রহ্ম হইতেই সে বীজ মহাপ্রক্কৃতির বিশেষ 
যোনিরূপে উপ্ত হইয়া থাকে । স্ষ্টির স্থিতি অবস্থায় এইরূপে যে জীবগণ 
বার বার মূর্তি গ্রহণ করিয়া জন্ম লাভ করে, তাহার তব্ব আর€ বিশেষ- 
ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে । 


চতুর্দশ অধ্যায় ৬৯ 
সৃষ্টির প্রারভ্তে ষে বিভিন্ন জীব ব্রহ্ম-সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, পর! 
ও অপরা! রূপা! প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে আত্মার পরিস্থিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশই 
তাহার কারণ। এইরূপে বহুজীব-বীজের স্থষ্টি হয়। তাহারু পর ইহারা 
জন্ম গ্রহণ করে, এবং নাশ প্রাণ্ড হয়। 
শআ্তি অনুসারে জীবের জন্মপ্রণালী ।-__এইরূপে বার বার জন্ম 
মরণের মধ্য দিয়া জীবগণ অগ্রসর হয়। জীব প্রতি জন্মে কর্ম দ্বার! 
যে সংস্কার অর্জন করে, মৃত্যুকালে সুক্্স শরীরে সেই সংস্কারে আবৃত 
হইয়া! প্রয়াণ করে, সেই সংস্কার রাশির মধ্যে বে গুলির বীজ কার্যোন্থু 
হম, সে সকল সংস্কার প্রপ্ভোতিত হয় এবং তদনুসারে তাহার পরজন্ম 
লাত হয়। এইরূপে বিভিন্ন জন্মের সংস্কার রাশির দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়। 
এইরূপে সেই সকল সংস্কারের ক্রম-আপৃরণে জীবের জাত্যন্তর পরিণাম 
হইতে থাকে । ক্রমে সে জীর মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। স্থষ্টির 
প্রারভ্তেও হয়ত অনেক জীব মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত থাকায় প্রথমেই 
সে মানবঙ্গন্স গ্রহণ করে। আমরা এক্ষণে এই মানব জ্ন্মগ্রহণের তত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা দ্বারাই অন্ত নিয় জাতীয় জীবের জন্মতত্বও 
বুঝ! যাইবে। 
মৃত্যু সময়ে মানুষ যখন স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রাণে সম্পিগ্ডিত 
হয়, তখন তাহার পূর্ব পূর্ব্ব জন্মেরও মে জন্মের সংস্কাররাশির মধ্য 
কতকগুলি সংস্কার পপ্রস্তোতিত” হয়, এবং সেই প্রগ্যোতিত সংস্কার 
অন্থসারেই পর জন্মে তাহার তদনুরূপ যোনিলাভ হয়। সংস্কার ভাল 
হইলে, সে পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানব যোনি লাভ করে। পরন্ত 
স্কার মন্দ হইলে, সে নীচ যোনি-এমন কি পগু-যোনি পধ্যন্ত লাভ 
করিতে পারে। (এ সকল তত্ব পূর্বে ৮ম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত দহর-বিস্যায় 
উক্ত হইয়াছে ।) 
মৃত্যুর পর মানুষ কম্মানুসারে স্বর্গাদি অবস্থা ভোগের পর, ভোগ 
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দ্বারা সে কর্ম ক্ষয় হইলে, সে সেই মৃত্যুকালীন গ্রস্তোতিত সংস্কার।- 
সুসারে পুনর্বার তদন্ুযায়ী যোনিতে জন্মলাভ করে এবং সেই পর 
জন্মে, তাহার প্রস্তোতিত সংস্কার রাশির বিকাশ জন্য, এবং তাহার আরও 
অধিকতর আপুরণ জন্য তাহাকে তছুপযোগী বা দেই সকল সংস্কারের 
বিকাশান্গসারে পিতৃদেহে গ্রবেশ পূর্বক, পিতৃদেহ হইতে তছপযোগী মাতৃ- 
গর্ভে যাইতে হয়। সে দি তাহার প্রদ্যোতিত সংস্কারের বিকাশৌপযোগী 
পিতা, মাতা, বংশ, কুল, সমাজ প্রভৃতি সহকারী কারণের আশ্রয় না পায়, 
তবে তাহার সে জন্ম বৃথা হ্য়। 

জীবের জন্মে দেবগণের সহায়তা ।--মান্ষ এবং সাধারণতঃ সকল 
জীবই একা--নিরাশ্রয়। সে নিজে তাহার সেই সংস্কার-বিকাশের 
উপযোগী পিতা মাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে না। তবে কিরূপে 
তাহার জন্মের জন্য এই অনুকুল অবস্থা কলের সংযোগ হয়? পূর্বের 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগত্্টের শ্রীমান্‌ ধনীর গৃহে বা জ্ঞানী যোগীর গৃহে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এ তত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা 
দেখিয়াছি যে, ইহার এক মাত্র উত্তর এই যে, ধিনি সর্ধকর্মফল-দাতা, 
-সকলের নিয়ন্তা, তিনিই এই অন্থকুল অবস্থা-সংঘোগের কারণ। তিনি 
নানারপে এই সংযোগের কর্তা হন। তিনি বীজপ্রদ পিতা! হন, তিনিই 
তাহার প্রক্কৃতিরূপ যোনিতে সে বীজ-নিষেকের কর্তা হন। সেই পরমা- 
প্রক্কৃতিই উপযুক্ত মাতৃরূপে সে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন, এবং 
অধিদেবরূপে ভগবান্‌ সেই গর্ভ ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ করেন। 

পঞ্চাগ্জি বিদ্তা ।--কিরূপে বেবগণ সেই মান্ষের জন্মগ্রহণের 
কারণ হন, তাহা ইঙ্গিতে পূর্বোক্ত পর্ণগ্ি বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে। তাহা 
হইতে জানা যায় যে, মানুষের এবং সাধারণভাবে জীবগণের এই জন্মের 
জন্ত দেবগণ যজ্ঞ করেন। স্বর্তুষ্ট মানুষের জন্মগ্রহণ জন্ত পাঁচবার পাচরূপ 
অধ্িতে তাহারা সে যজ্ঞ করেন। দেই বজ্ঞ-বিবরণ বৃহ্দারণ্যক 
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উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীস্র ব্রাহ্মণে (এবং আংশিকভাবে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে অষ্টম হমণে) উক্ত 
হুইয়াছে। যথা,-- 

প্রথম যন্ড্।--এই লোক-__অগ্নি। আদিত্য তাহার সমিধও রশ্মি 
সকল ধূম, অহঃ ( দিব! )-- অর্চি চন্্র--অঙ্গার,আর নক্ষত্র-_বিস্ফুলিঙ্গ। 
এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধারপ আহুতি দেন, সেই অগ্রি হইতে সোম 
রাজার উৎপত্তি হয়। 

দ্বিতীয় যন ।-_পর্ডন্ত--অগ্রি। বাঁধু, তাহ!'র সমিধত মেঘ--ধুম, 
বি্যৎ__অর্চিঃ, অশনি-_মক্ষার, এবং গঞ্জন (মেঘের )--বিস্ফুলিঙ্গ। 
সেই অগ্নিতে দেবগণ সোম রাজাকে আহুতি দেন,--সেই আহুতি হইতে 
বর্ষণ (বৃষ্টি ) হয়। 

তৃতীয় যক্ড্ত।-_পৃরিল্লী-অগ্নি। সংবৎসর তাহার সমিধ» আকাশ-_ 
শুম, বাত্রি-অর্টিঃ, দ্রিকসকল- অঙ্গার, এবং অবান্তর দিক্‌ সকল 
বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষণকে আহুতি দেন,_-সেই আহুতি 
"হইতে অন্ন উৎপন্ন তয়। 

চতুর্থ যন্ত্র :-_পুরুষ_অগ্নি। বাক্য তাহার সমিধ, প্রাণ__ ধুম, 
অগ্ঠিঃ-__জিহ্বা, অঙ্গার - চক্ষু, এবং বিশ্ঠুলিঙ্গ_-শ্রোত্র। সেই অগ্রিতে 
দেবগণ অন্ন আহুতি দেন,_-সেই আহ্ুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। ৃ 

পঞ্চম যজ্ঞ ।-ন্ত্রী (যোধিৎ)--অগ্নি। উপস্থ তাহার সমিধ, যাহা 
উপমন্ত্রিত হয়; (বুহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে- লোম সকল), তাহা 
'ধুম, যোনি__মর্ছিঃ,যে গর্ভবীজ তাহাতে প্রবেশ করে (ষৎ অন্তঃকরোতি ) 
তাহা অঙ্গার, এবং যে আনন্দ হয় (অভিনন্দা)-- তাহা! বিশ্ফুলিঙগ। 
এই স্ত্রীক্ূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আছতি দেন, সেই আহ্ুতি হইতে 
গর্ভের উৎপত্তি হয়, ( পুরুষের উৎপত্তি হয়-_বৃহদারণ্যক উপনিষদ) ) 

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬২৫) উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুর 
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পর যে সাধক দেবযান-মার্গে প্রয়াণ করেন, তাহাদের অনেকের 
আর পুনরাবর্তন হয় না। ধীহারা পিতৃষানে প্রয়াণ করেন, সেই 
সকল কর্মীর. আবার পুনরাবর্তন হয়। গীতায় ও (৮।১৪-২৬ শ্লৌোকে) 
এই তত্ব উক্ত হইয়াছে। খাহারা পুনরাবর্তন করেন, তাহাদের সম্বন্ধে 
উক্ত শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাহারা স্বর্গ হইতে কর্মক্ষয়ে প্রচ্যুত 
হইয়া! “আকাশ রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, আকাশ হইতে বামু, বায়ু হইতে 
বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়। তাহারা অন্ন হন। তাহারা তখন 
পুরুযাঁগিতে আহুত হন, তাহ! হইতে স্ত্রীরূপ অগ্রিতে আছত হন। এই- 
রূপে স্ত্রীযোনি হইতে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্বে ইহা বিবৃত 
হুইয়াছে। 

এই সকল শ্রতিমন্ত্রে যে তত্ব উক্ত হইয়াছে, তাঁহার অর্থ গ্রহণ করা 
কঠিন। আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, মূনুষ্যাদি জীবগণ যখন মৃত্যুর 
পরে স্বর্গাদি ভোগাস্তে আবার মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে, তখন দেবগণ সে 
জন্ম গ্রহণের সহায় হন। তাীহীরা ষক্ঞত করেন। এই লৌকে (প্রধানত্ঃ 
স্বর্গে ) তাহারা ষে ষজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমের উৎপত্তি, হয়, সেই জীব- 
গণ সুস্ষ্ম শরীরে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাহারা পঞ্জন্ত অগ্রিতে সেই 
সোম আহতি দিলে, বৃষ্টি হয় ; জীব সেই বৃষ্টির সভিত ভূমিতে পতিত হর। 
দেবগণ সেই ভূমিতে বৃষ্টি আহুতি দিলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সে জীবগণও 
হুক্ষ শরীরে সেই অননমধ্ে প্রবেশ করে। দেবগণ সেই অন্ন পুরুষে 
আহুতি দিলে, রেতঃ উৎপত্তি হয়? তাহাতে জন্মগ্রহণোন্মুখ জীব প্রবেশ 
করে। দেবগণ এই রেতঃ স্ত্রীযোনিতে আহুতি দিলে, তবে সেই জীব 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। 

এঁতরেয় শ্রুতি অনুসারে জীবের বিভিন্ন জন্ম ।-_দেবগণের 
সাহায্যে ষে এইরূপে মানুষাদির জন্ম হয়, তাহা এতরেয় উপনিষদেও দ্বিতীক্ক 
অধ্যায়ে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই ঃ-. 
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“জন্ম গ্রহণের পূর্বে জীব প্রথমে পুরুষে ( অর্থাৎ পুরুষ শরীরে গর্ভ বা 
বীজভাবে থাকে । অন্ন দ্বারা পুরুষে এই জীব-বীজ প্রবিষ্ট হয়। 
তাহার যে রেতঃ, ইহা! পুরুষের সমুদায় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত"€ তেজঃ )) 
তানার মধ্যে এই জীব-বীজ অনুপ্রবিষ্ট থাকে । পুরুষ যখন এই রেতঃ. 
স্ত্রীতে সেচন করে, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয় । সেই জীব-বীজ তখন- 
স্ত্রীর আত্মভূত হইয়! যাঁয়। স্ত্রী তাহার গর্ভ প্রবিষ্ট জীবকে গর্ভে পোষণ 
করে। তৎপূর্বে অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের পূর্বে পিতাই, সে জীবকে 
(কুমারকে ) পোষণ করিয়াছিলেন। পিতাই যেন ( আত্মঙ্জ ) পুত্ররূপে 
স্ত্রী গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা জীবের দ্বিতীয় জন্ম । পুত্র 
পিতার প্রতিনিধি হন, এবং পুত্র উৎপাদন দ্বারা বংশপরম্পর! রক্ষ। 
করেন। তাহার পর সেই জীব যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে। 
তাহার পর আবার তাহার জন্ম হয়। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম। এই রূপে 
বার বার তাহার জন্ম হয়। পেই একই আত্ম! এইরূপে বার বার জন্মগ্রহণ 
করে।* তাহার জীবরূপে জন্মগ্রহণ জন্ত আত্মরূপ দেবগণ তাহার 
সহায় হন, ইহা পূর্ববোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে জানা যায়। 
জীবের জন্মান্তব--এন্থলে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। বণি- 
যাছি ত যে,জীব জীর্ণদেহ হইলে বা তাহার আযুফ্কাল পূর্ণ হইলে সে দেহ 
ত্যাগ করে। পরে আবার জন্মগ্রহণ পূর্বক নূতন দেহ ধারণ করে। 
মৃত্যুকালে প্রদ্যোতিত সংস্কারাস্থসারে তাহা'র সেই নৃতন দেহ লাভ হুয়। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫1১১--১২ মন্ত্রে) আছে,__ 
“সন্বল্পন-স্পর্শন-ৃষ্টি'মোইৈ গ্রণসাশুবৃষ্ট্াববিবৃদ্ধিজন্ম। 
কন্মানুগান্তনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ 
স্থলানি হুক্মাণি বৃ চৈব রূপাণি দেহো স্বগুণৈরৃণোতি। 
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥৮ 

অর্থাৎ “দেহী. সঙ্কর্লনস্পর্শন-দৃষ্টি-মোহের বশে অনুক্রমে বা *পর- 
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'স্পরাক্রমে নানাস্থানে (অর্থাৎ পুর্বে পঞ্চামি বিদ্যায় উক্ত--সোমে _ 

বুষ্টিতে--অনে--রেতঃতে ও গর্ভে ) কন্মান্যার়ী রূপ সকল গ্রহণ করিয়া 

অন্ন জল বুষ্টি দ্বারা নিজের ক্রমপুষ্ট লাভ করিয়! জন্ম গ্রহণ করে। 

দেহী স্বগুণে ব! প্রাক্তন জন্মসংস্কার দ্বারা স্থল হুক্ধ্ বহুরূপ ছারা 

আবৃত হয় । ক্রির়াণ্ডগ ও মাত্মগুণ দ্বারা সেই সেই দেহের সহিত সংবোগ 

কারণ দেহবন্ধ “অপর* (জীবাজ্মারপে ) তিনি দূ হন, এবং দেহান্তর 

ংযুক্ত হন। কিন্তু সেই আত্মা কলিল মধ্যে বাঁ এই দেহরূপ ভ্রুণ মধ্যে 
থাকিলেও তিনি পরমাত্মাই-_ 

“অনাগ্ঘনস্তং কলিলস্ মধ্যে বিশ্বস্ত অষ্টারমনেকরূপম্‌। 
বেশ্বন্তেকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেব যুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৮ 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫১৩)। 

আত্মাই বিভক্তের ন্যায় জীবরূপে জন্মেন এবং অবিভক্ত 

পরমাআারূপে সে জন্মের সহায় হন---এই জীবাত ব্রহ্ম; এজন্য ব্রহ্মই 

আপনাকে বহু জীবরূপে মূর্তিযুক্ত করিবার জন্ত নিজেই বীজপ্রদ পিতা! 

হন,-নিজেই মহদ্‌ যোনি 'হন--নিজেই বিভিন্নদেবরূপে, সেই জীবের 

জন্মগ্রহণের সহায় হন। তিনি:পরিচ্ছিন্ন হন,--অরিদ্যাযুক্ত হন,_কর্দে 

অভিমানবুক্ত হন,_জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবরূপে ব্রহ্ম স্ব-মায়াশক্কি 

দ্বার! কর্মানুদারে দেহী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বনিয়াছি ত, মৃত্যুকালে 

যে মানবের যে সকল সংস্কার যেরূপ প্রগ্োতিত হয়, তদনুসারে সে সেই 

সংস্ক'ররাশি-বিকাশের উপযোগী মাতা পিত। প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌ পূর্বে 
যোগতুষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন,__ 

শুচীনাং শ্রমতাং গেহে যোগত্রষ্টোহভিজায়তে । 
অথবা! যোগিনামেব কুলে ভবতি বীমতাম্‌। 
| (গীতা, ৬৪১-৪২) 
রলিয়াছি ত, কোন জীব স্বীয় কণ্ধান্থুগুণে যে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত, সে 


চতুর্দশ অধ্যায় । ,ণ৫ 


'আপনি সে জন্ম লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ই সেই জন্মগ্রহণের 
হায়, তিনিই একমাত্র কশ্মফলদাতা । তিনি স্বয়ং এবং দেবগণের 
সহায়ে জীবের সেই জন্গ্রহণের কারণ হন। 

ইহা হইতে আমরা আর একটি অতি গৃঢ় তত্ব বুঝিতে পারি। যদ্দি' 
"আমরা কেহ উপধুক্ত সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদ্ধের-_ 
"অর্থাৎ স্ত্রী পুরুব উভয়কে, সেই সন্তান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। 
আমরা যদি শুদ্ধ সাত্বিক প্রক্কৃতিযুক্ত হই, তবে আমরা! শুদ্ধ সান্বিক 
প্রকৃতিষুক্ত পুত্র লাঁভ করিতে পারি। শ্তদ্ধ সাত্বিক হইয়া শুদ্ধাচার 
ভগবানের বথোচিত অচ্চনা করিয়া, তবে তাহার কৃপায় উপযুক্ত পুন 
লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিলে, আমাদের 
নিকট তছপহুক্ত সন্তান প্রেরণ করেন। আমরা শীস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান 
করিয়া ভগবৎকৃপায় উপযুক্ পুত্র লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে, 
"আমার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম বা তগবান্‌ আমাদারা আমার স্্রীতে উপযুক্ত জীব- 
বীজ নিষেক করাইয়া গর্ভ ধারণ করান এবং সেই স্ত্রী-্ূপে_ 
ব্রঙ্ছই মহদ্ষোনিভাবে অবস্থিত থাকিয়া সে গর্ভ গ্রহণ করেন। এই 
কারণ শান্তর উপযুক্ত পুত্রলাভের জন্ত গর্ভাধান সংস্কার বিহিত হইয়াছে। 

গর্ভাধানতত্ব--আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের (ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ 
ব্রা্গণ) হইতে এই গর্ভাধান তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহাতে 
আছে-- 

“যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ এক বেদাষ্যায়ী ও 
শতায়ু হউক, তবে তাহারা স্ত্রীপুরুষে অবঘাঁতিক তগডুল দ্বারা ক্ষীরৌদন 
পাক করিয়া ও স্বৃতঘুক্ত করিয়া (সেই চরু ) ভক্ষণ করিবেন। কপিলবর্ণ, 
ছিবেদাধ্যাযী পূর্ণাযু পুত্র কামনা করিলে দধ্যৌদন পাক করিয়া তক্ষণ 
করিবেন। শ্ামবর্ণ লোহিতাক্ষ ত্রিবেদাধ্যায়ী ও পূর্ণাযু পুত্র কামন! 
করিলে, জলৌদন পাঁক ও দ্বৃতযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবেন। ধদ্দি কেহ 
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বিছুবী ও পূর্ণাযু কন্ঠা! কামনা করেন, তবে তাহারা তিলৌদন পাঁক করিয়া 
ভক্ষণ করিবেন। প্রগল্ভ সুভাষী সর্ব্ব বেদাধ্যায়ী পুত্র কামনা করিলে, 
তাহার! মাংসযূক্ত অশ্ন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন ।” 
এক কথাক্র প্রথমে আহারশুদ্ধি করিতে হয়। যজ্ঞাবশিষ্টভৌজীরই- 
আহারশুদ্ধি হয়, তাহ! পূর্ব তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । আহার- 
শুদ্ধি দ্বারা সত্বশুদ্ধি হয় (ছান্দোগ্য ৭1২,৬।২)। সত্ব বা দেহ শুদ্ধ 
হইলে, তবে তাহা উপযুক্ত পু্রবীজ, সেই অন্ন হইতে গৃহীত ও শরীরে 
ধৃত হয়। দেবগণ সত্ব শুদ্ধ পুরুষের শরীরেই তছুপধুক্ত পুত্রবীজ যুক্ত, 
রেতঃ উৎপাদন করেন। এইরূপে শরীর শুদ্ধ হইতে, তদন্ুরূপ সতশুদ্ধা 
স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। সেই সময় যে গর্ভাধান মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়, 
তাহা এই-_ 
**৬“বিষুর্যোনিং কলয়তু, ত্ষ্টা বূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, 
ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি, গর্ভং থেহি পৃথুষ্টকে। গর্ভং 
তে অশ্থিনৌ দেবাবাধত্বাং পু্রআ্রজৌ ।” 
(বুহদারণ্যক, 1৪1২১) 
ইহার ভাবার্থ ;--“বিষু যোনি কল্পনা করুন, প্রজাপতি রেতঃসেক' 
করুন, ধাতা গর্ভ ধারণ করুন, তুষ্টা রূপ দান করুন, সিনীবালী, পুরুষ ক 
ও অশবিদ্বয় গর্ভ রক্ষা করুন ইত্যাদি ।” “ইহার অর্থ এই ষে স্বামী যখন 
সুপুত্রকামনায় শুদ্ধ মনে, শুদ্ধাহার দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীতে উপগত 
হইবেন, তিনি নিজে তাহার বাক্তিত্ব কর্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভগবান্ই 
বিষ্ণুরূপে বীজপগ্রদ পিতা হইয়া এই স্ত্রীষোনিতে প্রজাপতিরূপে রেতো! 
নিষেক করিতেছেন এবং দেবগণ সে গর্ভ ধারণ করিতেছেন, এইরূপে 
একা গ্রভাবনা করিবেন, এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে গীতোক্ত এই গর্ভীধান, 
ব্যাপায়ের গুঢ় তত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। 
কিরূপে জীব স্বীয় কর্ম্ানুষায়ী পিতা মাতা প্রাপ্ত হয়__আমর$ 
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পূর্বের বণিয়াছি,এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে। 
কাহারও জন্ম আকন্পিক নহে । সকলেই এক নিয়মে আবন্ধ। ভগবান্‌ 
কর্মফল দ্বারা, তিনিই প্রত্যেক জীবের স্বকন্মান্ুগুণ *দেহ-সংযোগ 
পূর্বক জন্ম গ্রহণ করাইবার কারণ,--তিনিই প্রতি জীবের উপযুক্ত পিতা 
মাতা প্রাপ্ত করাইবার কারণ। তিনিই প্রত্যেক জীবকে তাহার উপযুক্ত 
পিতৃশরীরে প্রবেশ করাইবার কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবকে তাহার 
উপযুক্ত মাতৃগর্ভে সেই বীজকে পিতৃরেতঃ হইতে প্রবেশ করাইয়া, 
তাহার অণ্ডের (০৩) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, নে গর্ভ রক্ষা পূর্বক 
তাহার জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ। তিনি পিতামাতা হইয়া! জীবের 
জন্মের কারণ, তিনি স্বয়ং জীব হইয়া! সেই পিতা মাতা হইতে মুর্তি 
গ্রহণ করিবার কারণ। 

আমরা দেখিয়াছি, বুষ্টু হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ 
হইতে গর্ভ হয়। বৃষ্টিতে স্বর্গচ্যুত, জন্মগ্রহণোনুখ কত-_-মসংখ্য জীব-বীজ 
থাকে, সেই বুষ্টি হইতে কত অসংখা অন্নের উৎপত্তি হয় । সে অন্ন কত জীব 
ভক্ষণ করে । সে অন্ন হইতে প্রতি পুংজীবে কত রেতঃ উৎপন্ন হয়। 
প্রতি রেতে বিন্দৃত কত অসংখ্য জীবাণু থাকে । প্রতি মানুষের রেতো 
বিন্দুতে কত লক্ষ জীবাণু (596777560208 ) থাকে। স্ত্রীযোনিতে 
দেই রেতঃসেক কালে কত লক্ষ জীবাণু স্ত্রীগর্ভে (০৮৪7 মধ্যে) প্রবেশ 
করে। ইহাদের মধ্যে একটি মীত্র জীবাণু স্ত্রীর শোণিতের (০০1) 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে । মাতা দেই একটি মাত্র জী বাঁণুকে কেখন বা 
একাধিক জীবাণুকে ) গর্ভে ধারণ করিয়। তাহার পৌষণ করেন। মানুষ 
এইরূপে মূর্তিষুক্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপে মানুষ 
তাহার কর্ধানুগুণ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম গ্রহণ ষদ্দি আকম্মিক 
হইত, তবে বুঝি তাহ! অসম্ভব হইত। অথব্ঠ কতলক্ষ কোটার মধ্যে 
কদাচিৎ একবার সেরূপ জন্মের সম্ভাবনা হইত। তাহার পক্ষে উপযুক্ত 
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পিতা মাতা প্রান্তি ্থৃতরাং ভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত একন্প অসম্ভব. 
হইত। ভগবান্ই উপযুক্ত অবস্থাদি সংযোগ দ্বারা আমাদের জন্মের, 
কারণ। 

অতএব যদ্দি পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে হয়, বদি আমাদের জন্ম 
আকস্মিক না হয়, তবে অবশ্ত আমাদের এই জন্ম ব্যাপারে ভগবাঁনেরই 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই সর্ব জীবমধ্যে ভগবান্‌ ও 
ভগবতী রূপে অবস্থান করেন; তিনিই এ জগতে সর্বত্র ভগবান্‌ ও ভগবী, 
রূপে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়৷ আছেন। তিনিই উপযুক্ত পিতার মধ্যে উপযুক্ত 
সন্তানের বীজ স্থাপন করেন, তিনিই সে পিতা! হইতে সে বীজ স্ত্রী 
যোনিতে প্রদ্দান করেন, )তিনিই সেই মাতাতে পরমেশ্বরী-রূপে সে বীজ 
গ্রহণ করেন, এবং মে বীজ হইতে মূষ্তির উৎপত্তি ও পোষণ করেন। 
এইরূপে মনন ও বিচার করিয্লা গীতোক্ত এই শ্রোকে নিহিত গৃঢ় তক, 
"আমাদের বুঝিতে হইবে। 


সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিব্্ন্তি মহাবাছো দেহে দেছিনমব্যয়ম ॥ ৫ 
সব্ব রজঃ আর তম ইহারাই গুণ 
প্রকৃতি হইতে জাত, ওহে মহাবাহু! 
নিবন্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে ॥ ৫ 
৫। সত্ব রজঃ ও তমঃ-_-ইহাঁরাই প্রকৃতি হইতে জাত 
গুণ ।-_-গুণ কাহারা, এবং তাহারা! কিরপেই বা বদ্ধকরে (১৩।২১, 
শ্লোক হইতে) এ প্রশ্ন হইতে পারে । তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । 
এই গুণ শব পারিভাষিক। দ্রব্যাশ্রিত রূপ রসাদিকে সাধারণতঃ ৭, 
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বলে। এ স্থলে সে অর্থে গুণশব্ষ গৃহীত হয় নাই। গুণ যে গনী 
হইতে অন্ত বা ভিন্ন, তাহাও এ স্থলে বিবক্ষিত নহে। তবে গুণ 
যেমন পরতন্ত্র অর্থাৎ আশ্রয় দ্রবোর অধীন, এই সত্ব রজঃ ও তমঃ সর্বদা 
ক্ষেত্রক্ত আত্মার অধীন। ক্ষেত্রজ্ঞাশ্রিত অবিদ্য। হইতে ইহাদের উৎপত্তি। 
এ জন্ত ইহাদের গুণ বলে। এই তিন গুণ অবিদ্যাত্মক, ইহারাও সেই 
ক্ষেত্রন্ত আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাস্তবিক বন্ধন না করিলেও 
যেন বন্ধন করিয়া থাকে, এইরূপ বোধ হয় । ইহা! প্রকৃতি বা ভগবানের 
মারাসম্তৃত (শঙ্কর )। 

স্ট্টির আদিতে প্রাচীন কর্্ববশে অচিৎ সংসর্গের বারা দেবাদি- 
যোনিতে পুনঃ পুনঃ দেঁবাদি ভাবে যে জন্ম হয়, ভাহার কারণ উক্ত 
হইতেছে। সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বরূপ অনুবন্ধী 
স্বভাব-বিশেষ। তাহারা! প্রকাশাদি কাধ্যের দ্বারা নিরূপণীয়। প্রক্কৃতি- 
অবস্থায় তাহার! অনুভূত থাকে, প্রক্কতির বিক্কৃতি আরম্ত হইলে মহদাদি 
ক্রমে বিশেষ পর্য্যন্ত যে তত্বের উদ্ভব হয়, তাহাতেই এই ব্রিগুণেরও 
বিকাশ হয় (রামানুজ )। 

প্রকৃতির সঙ্গহেতু পুরুষের কিরূপে সংসার দশা হয়, তাহা প্রপঞ্চিত 
হইতেছে। প্রর্কতি--এই স্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সম্যাবস্থা। সেই 
প্রকৃতি সকাশ হইতে পৃথকভাবে, তাহারা অভিব্যক্ত হইয়। প্রকৃতি 
কার্য দেহে তাদাত্য ভাবে অবস্থিত থাকে (স্বামী )। 

ইতি পূর্বে নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরাকরণ পূর্বক ক্ষেত্র ক্ষেবরজ্ঞ 

ংযোগ যে ঈশ্বরের অধীন তাহা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং কোন্‌ গুণে 

কিরূপে আসঙ্গ হয়, সেই গুণই বা কি, কিরূপেই বা তাহারা! দেহীকে বদ্ধ 
করে-_ইহা এই শ্লোক হইতে অষ্টাদশ প্লোক পর্য্তস্ত চতু্দিশ শ্লোকে বিবৃত 
হইয়াছে। এ ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই ত্ঙণ তিনটি । ইহাদের 
, নাম সত্ব রঃ ও তমঃ। ইহারা পুরুষ পরতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শন ,অম্গু-- 
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সারে গুধ দ্রবণাশ্রিত, এবং গুণী হইতে ভিন্ন। এ স্থলে সে গুণ উক্ত 
হয় নাই। প্রক্কতিই এই ত্রিগুণাত্বিকা। ভগবানের মায়া যে প্রকৃতি 
তাহা এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। সেই প্রকৃতি হইতে পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বৈষমা হেতু পরিণত হয় বলিয়া, গুণ সকলকে প্রকৃতি 
সম্ভব বলা হইয়াছে (মধু)। 

পুর্বে ভগবান্‌ ক্ষেব্র-্ষেত্রভ্ত-সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন, ইহা প্রতিপাদন 
পূর্বক সাংখ্যমত নিরাঁকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির সংযোগে 
পুরুষের ষে বন্ধন, তাহা প্রতিপাঁদন করিতেছেন এবং সে সঞ্থন্ধে গুণ কি 
কি? এবং কি করিয়া তাহারা বন্ধন করে? এবং কিরূুপেই ব 
তাহাদিগকে জানা যায়! এই সমস্ত শ্লোক হইতে চতুর্দশ পধ্যস্ত ভগবাণ্‌ 
তাহ! নির্দেশ করিয়াছেন। সন্ত, রঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি- 
সম্ভব। এখানে গুণ রূপ-রসাদির নায় ব্যাশ্রিত নহে। কিন্ত ইহার! 
প্রকৃতির অবস্থা-বিশেষ। কারণ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি 
বলে। দেই গুণাত্বক প্রকৃতি কালস্ববপ ঈথ্রকর্তৃক ক্ষোভিত হইলে, 
মহদাঁদি কাম্যরূপে 'মভিবাক্ত হয়। অতএব এই তিন গুণ প্রক্কৃতিরই 
পরিণাম । (কেশব )। 

এই তিন শুন প্রক্ৃতি-সন্তব বা প্রক্কতি হইতে সম্ুত। প্রন্কৃতিই 
তাহাদের উপাদান কারণ। সত্বাদি ইহারা গুণ কিন্ত দ্রব্যাত্রয়ী রূপাদিবৎ 
গুণ' নহে। কার্ধ্যকারণ হইতে অভিন্ন এই স্তায় অনুসারে ইহারা 
প্রকৃত্যাআক এবং সর্ধগত ( শ্হ্করানন্দ )। 

প্রন্কৃতি সম্ভব__অর্থাৎ প্রক্কতি হইতে অভিব্যক্ত ( বলদেব )। প্রক্কৃতি, 
অর্থাৎ অবিদ্যা (হন্ু)। ভগবান্‌ পুর্বে এই তিগুণ প্রক্কৃতিজ বলিয়াছেন। 

এই ত্রিগুণের লক্ষণাদি গীতান় এই শ্লোক হইতে চতুর্দশ প্লোক 
পর্যন্ত নির্দিই হইরাছে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা এই ত্রিগুণতত্ত 
বিস্তারিভভাবে বুঝিতে চেষ্টা কিব। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮১ 


নিবদ্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে ।__সেই ব্রিগুণ এই দ্বেহে 
ঘর্থাৎ শরীরে দেহীকে অর্থাৎ দেহবান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধ করিয়া রাখে । এই 
দেহী যে অব্যয়, তাহা পূর্বে (১৩৩১শ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্ম যখন কিছু করেন না এবং কিছুর্তে বখন লিপ্ত 
হুন না (১৩1৩১শ শ্লোক) তখন কিরূপে তিনি বন্ধ হন। ইহার উত্তর এই ষে 
আত্ম! প্রকৃত বদ্ধ হন না, বন্ধের স্যার বোধ হয়। এই স্লোকে ইব শব 
যোগ করিয়া! অর্থ করিতে হইবে (শঙ্কর )। 

দেব মহুষ্যাদি দেহ-সন্বন্ধযুক্ত দেহী অব্যয় অর্থাৎ শ্বতঃ গুণসতবন্ধের 
অযোগ্য হইলেও, দেহে বর্তমান থাকায় সেই দেহ উপাধি দ্বার নিবদ্ধ 
হয় (রামানগজ )। প্রকৃতিকাধ্য দেহে তাদাত্মাভাবে স্থিত চিদংশ দেহী 
বস্ততঃ নির্বিকার হইলেও, শ্বকাধ্য সুখ ছুঃখাদি দ্বার! সংযুক্ত হয় (স্বামী )। 

এই ব্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মহদাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যস্ত সকল 
প্বকার্য্ের দ্বারা দেহীদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বকার্য্য দ্বারাই স্থথহঃখে 
সংযোজন! করে। এন্থলে দেহীকে অব্যয় বল! হইয়াছে; তাহার হেতু এই 
যে, দেহে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষের অন্যথা ভাব হয় না, কিন্তু দহে দেহী 
সবন্ধীয় ব্যাপারে দেহী অভিনিবিষ্ট হুয় বলিয়া তাহার বন্ধন হয় ( কেশব )। 

এই ত্রিগুণ অব্যয্ব। অবিনাণী আত্মাকে বন্ধ করে। বাহ্‌ রূপ- 
র্সাদি বিষয়রূপে এবং আন্তরিক ভাবরূপে ( তমোগুণ নিদ্রাপন্প্রমাদাদি 
! ভাবে রজোগুণ রাগছেষলোভাদিভাবে সত্বগুণ শমদমদয়াদাক্ষিণযাদি 
ভাবে) দেহীকে বদ্ধ করে,--নিজবিকার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়! বন্ধ করে,-- 
আত্মার প্রত্যক্‌সর্বব্যাপক ভাবকে তিরোহিত করিয়া দিয়া দেহই 
আত্মাকে এই ভাবে বন্ধ করে, দেহের ধর্ম, দেহের কর্ম আমি ও আমার 
খভিমানরূপ অভিনিবেশ উৎপাদন করাইয়া, জন্মমরণাদিতে সংযুক্ত 
করাইয়া! দিয়! বিনষ্ট করে। এই বন্ধন, এই অধ্যাস হেতুই হয়, ইহা 
স্বাস্তাবিক নহে ( শঙ্করানন্ন )। 


৮২. শ্ীমদ্ভগবদর্গীতা। 

্রক্কীতিকাঁধ্য শরীর-ইন্জিয় সংঘাত যে দেহ, তাহাতে এই তিন গুণ 
দেহীকে বন্ধ করে। দেহী--অর্থাৎ দেহ-তাদাত্য-ভাবাপর জীব। 
জীব পরমার্থতঃ সর্ববিকার শৃন্ভ বলিয়া অব্যয়_ নির্বিকার । নির্বিকার, 
হইলেও দেহের ষে সকল বিকার তাহাদের উপদ্রষ্ট হয় অর্থাৎ শ্ববিকার- 
বৎ দর্শন করে। কম্পিত ব৷ তরপ্যুক্ত জলে হৃরধ্য প্রতিবিদ্বিত হইলে, 
হুরয্য যেমন সেই প্রতিবিষ্বের সহিত তাদাআ্য ভাবে আপনাকে বিচলিত 
মনে করিতে পারে, জীবও সেইরূপ আপনাকে বন্ধ মনে করে। নতুবা 
দেহীর পারমার্থিক বন্ধন নাই। (মধু)। যাহাঁদের দেহে আত্মাধ্যাস 
থাকে, তাহারাই দেহী। ন্বতঃ বা ধর্মতঃ যাহার ব্যয় নাই, তাহা 
অব্যয় । (গিরি)। অব্যয়-বিনাশীদি ধর্শ-রহিত। দেহী-ভগবানের, 
চিদংশীগ্বক জীব, তদ্রূপে তদ্দারা! গুণভোগার্থ আবিভূর্তি। নিবন্ধ করে- 
রসপরত্ব হেতু বশীভূত করে। (বল্লভ)। 


তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়মূ। 
স্থখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানর্সঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 
তার মধ্যে সন্ব হয়, নির্ন্মলতা হেতু 
প্রকাশক অনাময়, তাহ! হে অনঘ! 
বদ্ধ করে হৃখ-সঙ্গ, জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা ॥ ৬ 
*৬। সত্ব নিশ্মলতা হেতু প্রকাশক, অনাময়-_উক্তঃ তিন, 
গুণের মধ্যে এক্ষণে সত্বগুণের লক্ষণ বলা হইতেছে । এই “সন্ব' স্কটিক- 
মণিবৎ নির্খীল বলিয়! প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূন্ঠ। 
(শঙ্কর)। নির্ণলত্বল স্বচ্ত্ব। আবরণ-বারণক্ষমত্ব; প্রকাশক সজ্ঞীনের 
অভিবাঞ্জক ১ অনাময়. সুখের অভিব্যঞক (গিরি )। . 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮৩ 
এই স্ব রজঃ ও তমোগ্তণের আকার ও বন্ধন-গ্রকাঁর এক্ষণে উক্ত 
হইতেছে। তন্মধ্যে সত্থের স্বরূপ এস্থলে বিবৃত হইতেছে। নির্ধলত্ব 
জন্য এই সববগুণ প্রকাশক-_অর্থাৎ সুখাবরণস্বভাব-রহিত নির্মলসব্ব-যুক্ত। 
এই প্রকাশ-_একাস্ত স্থখজনন রূপ স্বভাব। স্‌ এই প্রকাশ ও সখ হেতু- 
ভূত। এই প্রকাশ-_বস্ত-যাথাত্্য-অববোধক। যাহাতে আমরাখ্য 
কা্য নাই, তাহ! অনাময়। অরোগতা হেতু । (বামান্থজ, কেশব )। 
নির্মল-__অর্থাৎ স্ষটিকমণির গ্যায় স্বচ্ছ। প্রকাশক -ভান্বর। 
অনাময় নিকুপদ্রব, শাস্ত ( স্বামী )। প্রকাশক _ চৈতন্তের যে তমোগুণ- 
কৃত আবরণ, তাহার তিরোধানকারী বা বিনাশকারী। নির্মূল 
অর্থাৎ চৈতন্ঠের বিশ্ব (বা! গ্রতিবিষ্ব) গ্রহণ করিবার যোগ্য । চৈতন্তের 
অভিব্যঞ্রক। অনাময়-_অর্থাৎ আম বা ছুঃখের বিরোধী সুখের ব্যপ্তক। 
(মধু)। 
নির্শ্ল অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাত্মক পদার্থ স্থিতি হেতু শুদ্ধ। প্রকাশক 
--অর্থা,ৎ ভগবদ্‌-রসকাত্মক সর্বশ্বরূপ প্রকটিত করিবার সামর্থা। 
অনাময় _ অর্থাৎ ভগবৎসেবার প্রাতিবন্ধাত্বক রাগাদিদোষ-রহিত (বল্লভ)। 
বদ্ধ করে স্ুুখ-স্্ী জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা-_সেই সবগুণ, ক্গেত্রজ্ঞ আত্ম 
কে স্ুখ-সঙ্গ ঘার! ও জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে। আমি সুখী এরূপ যে 
জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় সুখ, ও বিষয়ী--আত্মা। বিষক্-স্থখ যেন 
বিষয়ী আত্মার সহিত সংযুক্ত, এইরূপ প্রতিভাম হয়। এইরূপ সংযোগ 
হেতুই আত্মার সুখসন্গ। ইহা! আবদ্যা। কারণ যাহা বিষয় ব! জড়ের 
ধর্শ, তাহা! বিষয়ী আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ ছুঃখ যে 
ক্ষেত্রের ধর্ম, তাহা পূর্বে (১৩৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে । অতএব 
বিষয় বিষয়ীর পরম্পর অবিবেকরূপ অবিদ্যাদ্বারা, এই সবগুগ, আতা! 
কইতে সম্পূর্ণ পৃথক । বিষয় সুখে আত্মাকে যেন আসক্ত করে,_ বিষয় 
সুখ আমর ধর্ম না হইলেও যেন আত্মাকে সুখী বোধ করাইয়া থাফে+। 


৮৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


এই প্রকারে জ্ঞান-সঙ্গের দ্বারাও সব্গুণ আত্মাকে বন্ধন করিয় থাকে। 
এই জ্ঞান-_বৃত্তিরপ, ইহা! অন্তঃকরণের ধর্ম। এজন সুখের সহিত 
ইহার একত্র উল্লেখ হইয়াছে। একজ্ঞান আত্মার ধর্ম হইলে, “সঙ্গ এবং 
“বন্ধন-_ইহাদের প্রয়োগ অন্ুপপন্ন হইত। (শঙ্কর)। 

এই সুখ" বিষয়ন্থথ, এবং এই জ্ঞান--বিষয়জ্ঞান। “আমি সুখী 
বা আমি 'জ্ঞানী” অর্থাৎ "আমি ইহা জানিতেছি'--এই ভাব সত্বগুণেরই 
অভিব্যঞ্জক, ইহা সত্বগ্ুণেরই পরিণাম । ইহা চিত্রের ধর্ম। আত্মাতে 
তাহার অধ্যাস হইলেই আত! তাহা দ্বারা বন্ধের স্তায় প্রতীয়মান হন 
(গিরি, কেশব )। 

এই সত্বগুণ দেহীর সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উৎপাদন করে। জ্ঞান ও সুখসঙ্গ 
হইলে, তাহার সাধনতৃত লৌকিক ও বৈদিক কার্ধ্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা 
হুইতে তাহার ফলানুভোগ সাধনভূত যোনিতে জন্ম হয়। এইরূপে সন্বগুপ 
সুখ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বার পুরুষকে বন্ধ করে। সত্বগুণ জান ও সুখ জনব, 
এবং এ উভয়ের “সঙ্গ-অনক | (রামানুজ )। 

সত্বগুণ অনাময় ব! শাস্ত হেতু স্বকাধ্য সুখের সহিত যে সঙ্গ, তাহা 
দ্বারা বদ্ধকরে, এবং প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্ধ্য ভ্তানের সহিত যে সঙ্গ-- 
তাহা দ্বারা বদ্ধ করে। 'আমি মুখী আমি জ্ঞানী” এই ভাব মনের 
ধন্ম। তদভিমানী ক্ষেত্রজ্জে তাহা সংযোজিত হয়।( স্বামী )। 

সুখ ও জ্ঞান, অন্তঃকরণের পরিণাম, এবং তাহার ব্যঞ্ক। সুখ ও 
চেতনা ইহারা ইচ্ছাদির স্যার ক্ষত্রধর্শ, ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে ( মধু)। 
অব্বের কার্য জ্ঞান ও সুখ । পুরুষকে সত্ব এই উভয় দ্বারা বন্ধ করে। 
ইহাতে পুরুষের আ'মি সুখী, আমি জ্ঞানী--এক্ূপ অভিমান হয়। এই 
জ্ঞান লৌকিক বন্তযাথাত্ম্যবিষয়ক, আর সুখ 'দেহেন্দিয় প্রসাদরূপ। এই 
জ্ঞানে ও সুখে সঙ্গ হইলে, তাহার উপায়তৃত কর্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই 
কর্মের ফল অন্ভবের উপায় যে দেহ, তাহাতে উৎপত্তি হয়। সেই 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮৫ 


দেহে আমার সেই জ্ঞান ও সুখে সঙ্গ হয়। অতএব সব্বগুণ হইতে মুক্তি 
হয় না। (বলদেব)। সঙ্গ, অর্থাৎ ইচ্ছা (হন্)। সুখ-সঙ্গের দ্বারা, 
অর্থাৎ ভগবানের সাধনাত্বক সেবন সুখ জনক উত্তম দেহার্দি সংযোগ : 
দ্বারা ) জ্ঞানসঙ্গের ঘবারা-_অর্থাৎ জানোৎপত্তি সাঁধন দেহ দ্বারা ( বল্পভ )। 





রজোরাগাত্বকং বিদ্ধি তৃষ্ণামঙ্গসমুদ্তবমূ। 
তম্নিবরাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥৭ 


শা ১৩ তস্প্শ 


রজঃ হয় রাগাত্বক ; জানহ কৌন্তেয় 
তৃষ্ণা ও আসক্তি জাত, _করয়ে তাহাই 
দেহিকে নিধন্ধ দেহে কর্ম্ম সঙ্গ দ্বারা ॥৭ 
৭। রজঃ রাগাত্মবক--রঞ্জন হইতে রাগ। গৈরিক (গেক্ুয়া 
বা গিরি মাটা ) যেমন বস্ত্রে সংযুক্ত হইলে তাহাকে রঞ্জিত করে, রজ:ও 
সেইরূপ রঞ্জিত করে। (শঙ্কর)। রজঃ গুণ রাগ হেতুভূত। 
স্বী পুরুষ মধ্যে" যে পরস্পরের স্পৃহা তাহাই রাগ । (রামানুজ, বলদেব )। 
রজোগুণ অনথরঞ্জনরূপ (স্বামী)। 'রজ্যতে সং্জ্যতে বিষয়েযু পুরুষ 
অনেন ইতি রাগঃ। এই রাগ “কামাত্মক'। এই রাগ যাহার স্বর্বপ-. 
অর্থাৎ ধর্ম ধন্্ীভাবে তাদাত্যযরূপ, তাহাই রাগাত্মক (মধু)। 'রাগাত্মক- 
অনুরঞ্জনাত্মক, নানা পদার্থ উৎপাদন দ্বার! ভগবৎ রঞ্জনাত্মক ( বল্পভ )। 
রজ-্রাগাত্মক, রাগ বিষয়ন্পৃহা; চিত্তের বিষয়াকারতা-প্রদায়ক 
বৃত্তি। (কেশব) 
তৃষ্ণা ও আসক্তি জাত-"তৃষণ-_-অগ্রীপ্তবিষয়ের অভিলাষ, আর 
আসঙ্গ--প্রীপ্তবিষয়ে মনের গ্রীতিলক্ষণ সংশ্লেষ। এই উভয়ের উদ্তবের 


৮৬. ভমদ্ভগবদগীতা। 


কারণ। (শঙ্কর, স্বামী, মধু, কেশব)। রজোগুপ তৃষা! মাসঙ্গের 
উত্তব স্থান বা! তাহার হেতুভূত (রামানুজ )। শরাদি বিষয়াজিলাষ- 
তুষ্ণ। ; পুন্রমিত্রাদি সংযোগ । অভিবাষ-সঙ্দ। রজে! গুণ হইতে এই 
তৃষ্ণা ও সঙ্গের উৎপত্তি, অথবা এই তূষ্ক! সঙ্গের কারণ ( বলদেব )। 
তৃষ্ণা- অজ্ঞান হেতু ভগবদর্থে উৎপন্ন বন্তর প্রতি স্বীয় অভিলাষ। 
তাহাতে সঙ্গ হেতু যাহার উৎপত্তি ( বল্পভ )। 

দেহীকে নিবদ্ধ করে কর্মমসঙ্গ দ্বারা--সেই রজঃ দৃষ্ট ও অবৃষটার্থ 
ঘষে কর্শ, তাহাতে সঙ্গ বা তৎপরতা দ্বারা দেহীকে বন্ধ করে, ( শঙ্কর, 
স্বামী, কেশব)। অর্থাৎ অকর্তী পুরুষ--আমি করি” এইরূপ অভিমান 
দ্বারা যুক্ত করে (গিরি )। কর্মে স্পৃহা উৎপাদন করিয়া পুরুষকে নিবদ্ধ 
করে। কর্মে বা ক্রিয়াতে স্পৃহা হইতেই পুরুষ অভিমানবশে ক্রিয়া 
আরম্ভ করে; সেই কর্ম পুণ্য পাপ-রূপ। ইহাই সেই কর্মফল 
সাধনভূত যোনিতে উৎপত্তির হেতু হয়। এইরূপে এই রজঃ রাগ 
তৃষণ সঙ্গহেতুও কর্শসঙ্গহেতু হয়। (মধু)। দৃষ্ট ও অনৃষ্টবিষয়ে__ 
আঁমি ইহা করিব, আমি এই ফল ভোগ করিব এইরূপ অভিনিবেশ 
বিশেষ দ্বারা বস্ততঃ অকর্তা দেহীকে কর্ঠৃত্বাভিমানী করে ; কারণ রজ:ই 
প্রবৃত্তির হেতু (মধু)। সেই রঃ স্ত্রী-ুত্র বিষয়াদিগ্রাপক কর্মে সঙ্গ 
ৰা অভিলাষ উৎপাদন করিয়া! পুরুষকে বন্ধ করে। এই স্ত্রী প্রতৃতিতে 
স্পৃহা হেতু পুরুষ কর্ম করে; সেই কর্মের ফল-অন্থুভবের উপায়ভূত 
স্ত্রী গ্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ এইক্প হইতে থাকে। এই জন্য রজঃ 
দ্বারা মুক্তি হয় ন! ( বলদেব)। 

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যা দষটব্য। 


তমস্তৃজ্ঞানন্বং, বিদ্ধি ম্নোহনং সর্রবদেহিনাম্‌॥ 
-প্রমা্ালন্য নিদ্রািস্তম্নিবরাতি ভারত 18৮ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮৭ 
তমঃ হয় অজ্ঞানজ, জানহ ভারত 
সর্বব দেহীদ্দের তাহা! মোহন কারণ,--- 
বদ্ধ করে-_প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দ্বারা ॥৮ 


৮। তমঃ অঙ্ঞানজ--তমঃ অজ্ঞান হইতে জাত (শঙ্কর )। পূর্বে 
তমঃ প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতিসম্ভব বল! হইয়াছে । এস্থলে তমে৷ গুণকে 
অজ্ঞানসস্তভব বল! হইল। প্ররুতি ও অজ্ঞান মধ্যে বিশেষ নাই--তাহারা 
অবিশেষ। তমঃ এই অজ্ঞান স্বভাব (গিরি)। জ্ঞানবস্তযাথাত্মোর 
অববোধ। অজ্ঞান তাহার বিপরীত । তমঃ বস্ত-যাথাত্ময-বিপরীত জ্ঞানজ 
(রামান্ুজ, কেশব )। তমঃ আবরণশক্তি প্রধান-প্রক্কতির অংশ হইতে 
উৎপন্ন ) এজন্য ইহাকে অজ্ঞান হইতে জাত বলা হইয়াছে । (ন্থামী,মধু )। 
বন্ত যাথাত্ম্যাবরণরূপ জ্ঞানের বিরোধী যে অজ্ঞান, তাহা! আবরণশক্তি- 
প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে জাত ( বলদেব)। ভগবৎ-লীলাদিসম্বন্ধে 
যে অজ্ঞান, তাহা হইতে এই তম£ উৎপন্ন হয়। তাহা প্রলয়াত্মক ও 
'্গবদ্‌-বিম্মরণাত্বক। (বল্লভ )। 

মোহন কারণ--মোহকর, অবিবেককর,.( শঙ্কর )। বিপর্্যরজ্ঞান 
হেতু (রামানুজ )। ভ্রাস্তিজনক (স্বামী, বল্পভ)। অবিবেকরপ ভ্রান্তি 
জনক ( মধু), বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকের প্রতিবন্ধক (গিরি) 
বিপর্যয় জ্ঞানজনক,-_বস্ত ষাথাত্ময জ্ঞানের আবরক ( বলদেব)। মোহ- 
অন্তঃকরণ-বিভ্রম, অনিত্যে নিত্য ও হুঃখে সুখ-বুদ্ধি। (কেশব )। * 

বদ্ধ করে প্রমাদ আলম্ত নিদ্রা দ্বারা---প্রমাদ -কাধ্যাত্তরে 
“আসক্তি হেতু চিকীধিত কর্তব্য রুর্ধের আবরণ। আলম্ত--উৎসাহ্র 
প্রতিবন্ধক (গিরি )। কর্তব্য কর্ম না করিয়া অন্ত কর্মে গ্রন্ৃত্ধিই 
প্রমাদ বা অনবধানত!। কুর্ের 'অনারন্ত-স্বভাবই স্মারান্ত। গার 
প্রুরুষের ইন্জিয্াদি প্রবর্তন ঘর! প্রাপ্তি হেতু যে সর্মে্সিয়ের গ্রব্র্ধনে 


৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


উপরতি তাহা নিদ্রা) কেবল বাহেক্জিয়-প্রবর্তনের যে উপরতি, তাহা 
স্বপ্ন ) আর মনের উপরতি হইলে তাহা সুযুন্তি। তমঃ এই প্রমাদ আলঙ্ত 
ও নিদ্রার হেতু। তমঃ ইহা দ্বারাই পুরুষকে বন্ধ করে (রামানুজ )। 
প্রমাদ-_ অনবধানতা, আলম্ত _ অন্গুস্ভম, নিদ্রা চিত্তের অবসাদরূপ লয় । 
€শ্বামী) প্রমাদ-্ বস্তযাথাত্্-বিবেকে অসামর্থ্য ; তাহা! সত্বকার্ধ্য, 
প্রকাশের বিরোধী ৷ রজংকাধ্য প্রকৃতির বিরোৌধী--আলস্ত। আর উভয় 
বিরোধিনী তমোগুপলক্ষণাবৃত্তি-_নিদ্রা (মধু)। প্রমাদ- অনবধানতা, 
ইহা অকার্ধ্য কর্মে প্রবৃত্তিরপ, ইহ! সত্ব কার্য প্রকাশের বিরোধী । 
আলগ অনুদ্যম, ইহা! রজঃ কার্য প্রবৃত্তির বিরোধী। নিদ্রা এই উভয়ের 
বিরোধী চিত্তের অবসাদাত্বক বৃত্তি ( বলদেব)। প্রমাদ-কর্তব্যকার্যের 
অনবধানতা, আলম্ত-উপস্থিত কার্য্যে উদ্যমরাহিত্য। তম এইব্রপে 
ই দ্বারা জড়তা আনয়ন পূর্বক জীবকে বদ্ধ করে (কেশব )। 


সত্ব সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জমতু)ত' ॥৯ 


হে ভারত! সত্ব করে সংযুক্ত স্থখেতে 

রজঃ যুক্ত করে কর্মে, তমঃ করে আর 

জ্ঞান আবরিত করি, আবদ্ধ প্রমাদে ॥৯ 
৯। সন্ব করে সংযুক্ত স্থখেতে-_( সব্ধং স্থখে সঙ্গতি )_সনধ 
সুখে সংশ্লিষ্ট করে (শঙ্কর)। সত্ব সুৎসঙ্গ-প্রধান ৷ সত্বাদি নানাভাবে. 
বন্ধনের, ঘারতৃত হইলেও, তাহার মধ্যে যাহা প্রধান, তাহা এস্কলে উক্ত 
হইয়াছে (রামানুজ)। সব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, অর্থাৎ দুঃখশোকাদির 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮৯ 


কারণ খাঁকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখী করে (স্বামী,কেশব)। ছংখকারণকে 
অভিভূত করিয়া! সুখে সংশ্লিষ্ট করে (মধু)। সব--উৎকৃষ্ট হইয়া তাহার: 
স্বকাধ্য সুখ, ( মধু ও বলদেব)। 

রজঃ কর্মে যুক্ত করে--( রজঃ কর্ধণি )--রজঃ কর্মসঙ্গ প্রধান 
(রামান্জ )। স্ুখাদি কারণ থাকিলেও রজোগুণ করে সংশ্লিষ্ট করে 
স্োমী, মধু। কেশব)। রজোগুণ প্রবল হ্ইয়া কর্মে সংযুক্ত করে 
( মধু, বলদেব )। 

তমঃ জ্ঞান আবরিয়া করে আবদ্ধ প্রমাদে--সবক্ৃত যে বিবেক- 
রূপ জ্ঞান, তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া তমঃ প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে। প্রাপ্ত 
কর্তব্যের অকারণই প্রমাদ (শঙ্কর)। তমঃ বস্তযাথাত্যজ্ঞানকে আবৃত 
করিয়। বিপরীত জ্ঞানের হেতু হইয়া কর্তবোর বিপরীত প্রবৃত্তিকে আসঙ্গ 
করায়; ইহাই তাহার প্রধান কাধ্য (রামানগজ)। তমঃ- মহৎ বা 
বুদ্ধিতত্ের সহিত উৎপন্ন হইলেও, তাহ! জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদ- 
যুক্ত করে, অর্থাৎ মহান্‌ বা বুদ্ধিতত্ব দ্বার! উপদ্িষ্ট বিষয়কে অনবধানতার 
সহিত সংযুক্ত করে; এবং আলন্তাদিতেও সংযুক্ত করে (স্বামী )। 
প্রমাণ ছারা উৎপন্ন যে সবগ্পকার্ধয জ্ঞান-_অর্থাৎ প্রমান্তান, তমোপ্গ 
তাহাকে আচ্ছাদন করিয়! প্রমাদযুক্ত করে) অর্থাৎ জ্ঞান যাহ! কর্তব্য 
বলিয়া স্থির করে, আলন্তনিদ্রাদিবূপে তাহা করিতে দেয় না (মধু)। 
জানকে আবরণ করিয়া অঞ্ান উৎপাদন করাই তমোগুণের গ্রধান 
কার্য (বলদেব)। 

রজস্তমশ্চাভিতূয় সত্ব ভবতি ভারত। 

রজঃ সত্ব তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথ। ॥১০ 


৪০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


হে ভারত! রমজস্তম করি অভিভূত 
সত্ব উদ্ভব, সত্ব-তমঃঅভিভবে 
হয় রজঃ, তমঃ, সব্ব-রজ-অভিভবে ॥১০ 


১০। রজঃস্তম করি অভিভূত সন্তববের উদ্ভব-রজঃ এবং তমঃ 
উভয়গুণকে অভিভূত করিয়া সবগুণের উদ্ভব হম্ব। এইরূপে যখন সব্ব- 
গুপ আপনার স্বরূপ লাভ করে, তখনই তাহার স্বকার্ধ্য জ্ঞান সুখাদির 

আরম্ত বা প্রবর্তন হয়। পূর্ব যে সত্বাদির কার্য উক্ত হইয়াছে, সেই 
কার্ধ্য কখন হয়, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। 
দেহাকারে পরিণত প্ররুতির সব্বাদি গুণই স্বরূপ £ সুতরাং এই তিন 
খপ সর্বদেহে সর্বদা বর্তমান থাকে । স্থৃতরাং ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ 
কার্য কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এনস্থলে বুধান হইয়াছে । যদিও স্বাদ 
তরিগুণ প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট ও প্রকৃতির আত্মভৃত, তথাপি প্রাচীন কর্্মবশে 
এবং দেহের পুষ্টিকর আহার-বৈষম্য হেতু সত্বাদিগুণ পরস্পর উদ্ভব ও 
অভিভব দ্বারা প্রবর্তিত হয়। কখন রজঃ ৬ তমোগুণকে অভিভূত 
করিয়া সত্বের উদ্ভব বা উদ্রেক হয়, রক্ধঃ ও ভমঃ সন্বন্ধেও এইরূপ 
(রামানুজ, কেশব )। 

গুণ উক্তরূপ কাধ্য কখন করে--ইহাই উক্ত হইতেছে । রজঃ ও 
তমোগুণ উভয়কে ষুগ্রপৎ অভিভূত করিয়া! সত্ব হয়-__অর্থাৎ সত্তববের উদ্ভব 
ও 'বৃদ্ধি হয়। এবং যখন এইরূপে সন্বের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়, তখনই 
সন্বের ষে প্রাগুক্ত বিশেষ কার্য, তাহ! হয় (ত্বামী, মধু) অদৃষ্- 
বশেই এইরূপে সব্বের উদ্ভব হইয়! স্বকাধ্য সখ জ্ঞানাদি উৎপাদন করে 
(স্বামী )। ৃ 

এই তিন গুণ সমান, কিক্ধপে অকম্মাৎ একের উৎকর্ষ হয়, ইহার 
উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, তাহ প্রাচীন কর্োদয়ে ও তাদৃশ আহার হইতে 
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অন্ত সেই সেই গুণের-_অন্ত ছুই গুণকে অভিভূত করিয়া--উত্তব হয় 
অর্থাৎ ছুই গুণকে তিরস্কার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট হয় ( বলদেব )। 

সন্ব তমঃ অভিভবে হয় রজঃ--সেইরূপ সত্বগুণ ও তমোগুণকে 
অভিভূত করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন রজোগুণের স্বকার্ধ্য কর্ম 
হৃষ্কা্দির আরম্ভ হয় ( শঙ্কর, স্বামী, মধু, রামান্থজ, বলদেব )। 

তমঃ সত্ব রজঃ অভিভবে-স*দেইরূপ তমোগুণ, রজঃ ও সন্বপুণ 
উভয়কে অভিভূত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; তথন জ্ঞানাবরণাদি তমোগুণের 
স্বকাধ্য আরম্ভ হয় ( শঙ্কর, স্বামী, মধু)। 


সর্ববদ্বারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ! তা বিদ্যাদ্‌বিরৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥১১ 


*  বেব্যক্তি সত্বগুণ প্রধান, অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সাধারণতঃ 
াহীর সন্বগ্ুণ প্রবল থাকে, তাহাকে সাত্বিক লোক বলে। সেই রূপ যাহার রজোওপ 
প্রবল, তাহাকে রাজসিক লৌক বলে। আর যে তমোগুণ প্রধান, তাহাকে তামসিক 
লোক বলে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের গুণ ও ক্রিয়। পরে ১৭শ ও ১৮ শ 
অধায়ে বিকৃত হইয়াছে ।* এই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সঙ্দ্ধে প্রসিদ্ধ জর্মান্‌ দার্শনিক 
সপেনহর বলিয়াছেন, 
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এই দেহে সর্ববদ্ধারে হয় উপজাঁত 
, জ্ঞানের প্রকাশ যবে, হয় সেই কালে 
সন্ধের বিশেষ বৃদ্ধি, জানিও নিশ্চয় ॥ ১১ 


১১। এই দেহে সর্বছারে জ্ঞানের প্রকাশ যবে সব্বাদি 
বৃদ্ধি তাহাদের কার্ষ্ের দ্বারা জানিতে হইবে ইহা! উক্ত হইয়াছে (কেশব) 
খন ষে গুণ উদ্ভূত হয়,তখন সেই গুণের কি লিঙ্গ বা লক্ষণ,তাহাই এক্ষণে 
উক্ত হইতেছে। সকল দ্বারে,__অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধির ছ্বারম্বরূপ' 
শোত্রাদি সর্বকরণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়্প বহিঃকরণ, এবং মন অহংকার 
বুদ্ধিরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণ) এই সর্বদারে,-_ অন্তঃকরণ যে বুদ্ধি, তাহার 
বৃত্তির প্রকাশ বখন এই দেহে উৎপন্ন হয়। সেই প্রকাশই জ্ঞান (শঙ্কর, 
কেশব )। সমুদয় চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ধারে যখন বস্তষাথাত্থ্য প্রকাশে 
জ্ঞানের উৎপতি হয় (রামানুজ)। এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি' 
সর্ধদ্বারে শবাদি জ্ঞানাত্মকপ্রকাশ উৎপন্ন হয় (ম্বামী )। প্রকাশ - বুদ্ধির 
পরিপামবিশেষ বিষয়াকার স্ববিষয়ের আবরণ বিরোধী দীপবৎ প্রকাশ 
(মধু)। যখন শ্রোত্রাদি সর্বজ্ঞানদ্বারে শবাদি যাগাত্য প্রকাশরপ ভ্ঞান 
উৎপন্ন হয় (বলদেব, কেশব )। প্রকাশ ভগবৎ সন্বদ্বতব দ্বারা প্রকাশ বা 
দর্শন (বললভ )। 

হয় সেই কালে সন্বের বিশেষ বৃদ্ধি-_বখন এইরূপ জ্ঞানার্থ 
প্রকাশ হয়, তখন সেই জ্ঞান প্রকাশ লিঙ্দ্বারা সবগুণ যে উদ্ভূত বা বিবৃদ্ধ 
হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে? ইহাই প্রধান চিহ। অন্ত চিহুও 
আছে-_তাহা মূলে “উত” শব্ধ দ্বারা বুঝিতে হইবে ) অর্থাৎ স্থুখের 
অভিব্যক্তি দ্বারাও সত্বের বিবৃদ্ধি বুঝিতে হইবে, তাহা! পূর্বের উক্ত হইয়াছে 
(শঙ্কব, কেশব)। সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্বগুণ যে দেহে প্রবৃদ্ধ 
হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হুইবে ( রামান্ুজ )। তখন সেই শব্দাদি বিষয়- 
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ক্জানার্থ গ্রকাশ-লিঙ্গ দ্বার! গ্রকাশাত্মক সত্বগুণের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, 
তাহা জানিবে ; আর (উত ) সুখাদি লিঙ্গ দ্বারাও তাহা! জানিবে (মধু, 
স্বামী, বলদেব )। * 


* প্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামশি মহাশয়, তাহার ধধর্ম-ব্যাথা, নামক গ্রন্থে--(৩€ পৃঃ) 
এই সত্বপ্তপের লক্ষণ বুঝাইয়াছেন। যথা_ 

“দন্বগুদ এক প্রকার অলৌকিক হুখ স্বরূপ । এ গুধ বখন আবিষ্ূতি হয় তখন 
সর্ববশরীরের অভ্তাপ্তরে একরূপ অলৌকিক নুখময় ভাব অনুভূত হয়। * ***। এ 
সুখময় ভাবটি সর্ব প্রকার আবিলতাশুন্ত, পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, শারদীর স্থধাংগু প্রভার 
স্টার বিশদ, হৈমত্তিক জাহবী সলিলের স্তায় হুপ্রমন্ন, এবং তাপ, অক্ষুর্তি, আদ্কা, মান্দয 
জড়তাদি সর্বাদোষ শৃহ্ত | * * * উহা! না তণ্তনা লীতল অগচ; স্পৃহনীয়। উহ! 
যত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যতই অধিক সময় খাকিবে। ততই অধিকাধিক বা্নীয় 
হয়। ইইন্্রিয়ান্ৃত হুখের মধ্যে যেমন ক্ষতি ও চাঞ্চল্য ভাব বিমিশ্রিত আছে "****ত্ব রূপ, 
দিল প58 উহাতে স্র্তি নাই, চাঞ্চল্য নাই, তথিরুদ্ধ অবসাদও 

উহা! তৃতীয় অবস্থাপন্ন হুখ | * * * উহা বত অধিক হর, ততই জানের বৃদ্ধি 
৬১৭১৮ পপ * * এই কারণে সন্বগ্রণকে 
সুথময় বলা হইয়া থাকে । * * * 

সবগুণ একরপ মধুর রসন্বরূপ। ইহার অভ্াদয়কালে সর্ব্ব শরীর মধ যেন কি 
গ্রকন্ষপ মধুরতার অনুভূতি হয়। * * 

এতস্তিন্ন আরও অনেক প্রকার ভাব সত্তবের মধ্যে মানসিক প্রতাক্ষ গোচর হয়, এবং 
তাহাও নিতান্ত সুখাবহ ক্ষু্তি। নধুরতার ন্ঠার অপূর্ব শব্দ স্পর্শাদির ভাবও সব্ভণের 
অব্যাহত ধর্ম । এন্ন্ত উহাকে এক প্রকার বুগন্ধ, হুম্পর্স, হুমধূর শব্দ এবং মনোহর বর্দ 
স্বরূপও বল! যাইতে প্ঠুরে। উহার বিকাশকালে সর্ববশরীরের মধ্যে যেন একরপ 
'গন্ধাদির ভাব উপনন্ধি'হয-..্পৃহদীয় নুখন্পর্শের অনুভব হয় নুধুর ধ্বনি শ্রবণ হুখও 
সুদর্শন হুখ অনুষ্ঠূতি হয়| -**ও সেই প্রকার অবস্থা প্রকাশিত হয়। **"ইহার কারণ 
এই বে উ্ত ধুরতাদি গুণ গুলি সব হইতে বিকাশিত হয, উহার! সবগুণেরই রগান্র, 
সন্তু ইহাদের উপাদান কারণ। 

সত্ব্ুদ এক প্রকার অনির্বচনীয়্ আননস্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্বদেহ 
অতি অপূর্ব্ব একরূপ আনন্দময় হইর! উঠে। **. উহা! অতি নুঙ্গি, হুপীত্প, এবং 
'নিরহশ নিরবকাশ আনন্দ 

সন্বগুণ এক প্রকার লধুন্বরপ। উহার অভ্যুদয় কালে মন্তক হইতে পদ পধান্ত 
শরীরের প্রত্যেক অণু পরমা পুর মধ্যে একক্সপ লঘুতার উপলব্ধি হয়। সর্ব শরীয়ট| যেন 
হাল.ক। হইয়। যায়। 

সন্ব্ু। জড়তাবিহীন ও বিবিক্ত স্বরূপ । উহার*আত্বির্ভীব মাত্রে সর্ব শরীরের জড়তা, 
সতক্রা, আন্ত; প্রমাদ ও বিকারাদি সমস্ত আবর্জন। কাটিয়া যাক়। তখন অন্তরা! 


৯৬ ভ্রীমদ্ভগবদগীতা । 
লোভঃ প্রৰৃত্তিরারস্তঃ কর্মমণামশমঃ স্পৃহা! । 
রজন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 


লোভ ও প্রবৃত্তি আর আরন্ত কর্মের 
অশান্তি ও স্পৃহা হয় উত্পপন্ন যখন, 
সেইকালে বৃদ্ধি হয় রজঃ, হে ভারত ॥ ১২ 
১২। লৌোভ--পরদ্রব্য লইবার ইচ্ছা (শঙ্কর )। স্বকীয় দ্রব্য- 
অত্যাগশীলতা৷ (রামান্জ, বলদেব )। ধনাদি আগমে ও তাহার বৃদ্ধিতেও 
বে সেই ধনের আরও বৃদ্ধি হউক এই অভিলাষ (স্বামী, মধু, কেশব)। 
ভগবৎ-সেবার্থ স্বেচ্ছানত্ত আপ্ত ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পুনঃ আসক্তি বশতঃ 
সেই দ্রব্যে ইচ্ছায় তাহার প্রতি ষে মন ধাবিত হয়, তাহা লোভ, (বল্লভ)। 
প্রবৃত্তি প্রবর্তন, সামান্ত-চেষ্টা (শঙ্কর) ক্রিদ্নাসামান্ত-চেষ্টা 
(কেশব)। প্রয়োজন অভাবেও যে চঞ্চল ভাব (রামানুজ ), নিত্য 
ক্রিয়াশীল ভাব (স্বামী, বল্লভ )। নিরন্তর প্রযতমানতা (মধু)। ধনবৰা 
নিজ ত্রব্যাদি বুদ্ধি জন্ত যত্পরতা ( রামাহুজ )। 


যেন দেহ হইতে পৃথগভৃত হয়। * * * সব্বের উদয় কালে ঘেন আত্ম! এই দেহ 
হইতে একটু বিবিক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে! * * * সন্বগুপের উদয় 
হইলে শরীরের বহিস্তল হইতে অন্তস্তলের দিকে আপন! হইতে আপনার প্রবেশ হইতে 
থাকে, এবং সেই অন্তঃ প্রবেশ কালে ধরূপ অনুভূতি হয়। 

সবগুপ এক প্রকার প্রকাশ স্বরূপ। উহা আবিভূ্তি হইলে শরীরের অভ্যন্তরবন্া 
সমস্ত অন্ধকার কাটিনন৷ যাল়। * * তখন এই দেহটা কিরণযুকত নির্মল জলের মত 
অবস্থ। গ্রহণ করে। »**.** সন্বপ্তণ সমুদ্রেক-কালে দেহের অভান্তরটা অনতিষ্কূট 
প্রকাশিত হয়। তখন জান্। অন্তু স্বার৷ একটু লক্ষ্য করিলেই নিজের তাৎকালিক 
কূপ, দেহ এবং দেহাভান্তর যন্ত্র সমগ্টি ও তদীয় ক্রিয়! সমূহ অতিক্ষ,ট রূপে মানন প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে। এতম্বাতীত বাহোক্রিযের বিষরগুলির তখন অতি পরিষ্কার ক্ধপে পরিদৃষ্ট 
হয়, তাঁৎকালিক মানসিক বৃত্তিগুলিও হুম্প্ট রূপে অনুভূত হয়। * * * 

সন্বগুণের উত্রেকে শান্তিময় সুখময় ভাব, ও অন্ত:করণের প্রসন্নতা, কোমলতা, এবং 
শীতবীধ্যাদি বস্থাগুলি অনুভব হয়। 





চতুর্দশ অধ্যায় । ৯৫ 

আরম্ত কর্ম্মের--ফল-দাধন-ভূত কর্মের উদ্মোগ (রামান্থজ)। দেহ- 
গৃহাদি নির্মাণোগ্তম (স্বামী, বলদেবঃ কেশব্)। বছ বিত্বার্জন ও আয়াসকর 
কাম্য নিষিদ্ধ লৌকিক মহাগৃহাদি নির্মাণ বিষয়ক ব্য।পারের উদ্যম ( মধু) 
লৌকিক ভোগ্য বস্ত সংগ্রহ করা (বল্লভ )। 

অশাস্তি (অশমঃ)__অনুপশম, হর্ধরাগাঁদি-গ্রবৃত্তি (শঙ্কর)। 
ইন্দ্িয়ের অন্থুপরতি (রামানুজ )। “ইহা! করিয়া ইহা করিব ইত্যাদি 
সংকল্প-বিকল্পের উপর্তির অভাব (স্বামী, মধু কেশব )। বিষযভোগ 
হইতে ইন্দড্িয়ের উপরতির অভাব ( বলদেব)। প্রাতে এই করিয়াছি, 
অস্ত এই করিতে হইবে, এইরূপ বিচার হেতু চিত্বোদ্বেগ, ( বঙ্লভ )। 

স্পৃহা-_দর্বদামান্ত বস্তবিষয়ে তৃষ (শঙ্কর)। বিষয়েচ্ছা 
(রামানুজ )। উচ্চ নীচ দৃশ্তমান বস্ততে ইতন্ততঃ অিত্বৃক্ষা (স্বামী). 
তাহ! যে কোন উপায়ে পাইবার ইচ্ছ। (মধু )। বিষয়-লিগ্মা ( বলদেব )। 
স্বীয় অযোগ্য বস্তুতে ইচ্ছ। ( বল্লভ )। 

হয় উৎপন্ন যখন, সেই কালে বৃদ্ধি হয় রজঃ-_-উক্ত কয়টি 
লিঙ্গ বা! চিহ্ন হবার! রজঃ যে বিবৃদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিতে হইৰে (শঙ্কর, 
স্বামী)। বখন এই. লোভাদি বর্তমান হয়, তথন রজো! গুণের বৃদ্ধি 
হইয়াছে জানিবে (রামানুজ, কেশব )। রাগাঅক লিঙ্গদ্বারা রঞোগুণের 
বিবৃদ্ধি জানিবে (মধু )। * 


* এই রজোগুপের লক্ষণ নন্বক্কে পুজ্যপাদ চূড়ামণি মহাশয় তাহার ধর্ধরব্যাখা। গ্রন্থে: 
(৭৬শ পৃঃ) যাহা লিখিরাছেন, তাহ! সংক্ষেপে নিক্সে উদ্ধৃত হইল 1. 

রজোগুণ এক প্রকার অলোঁকিক দুখ স্বরূপ বন্ত। অন্তরে রজোগুপের সন্তাব ইইলে 
সর্বশরীরের মধো এক প্রকার তাক্ষ-তীক্ষ বা তীব্র-তীব্র ভাব অনুভূত হয়। মস্তক 
হইতে পদতল পর্যাস্ত সর্বব শরীরে এক প্রকার দাহ স্বরূপ অবস্থা প্রকাশিত হল্, এবং এক 
প্রকার উত্তেজনার ভাব১--ষেন তাগময় ভাব অনুভূত হয়'"'একরপ বন্ত্রণার উপল 
হয়। শরীরের অভ্যন্তরট। ধেন নীরস ও রক্ষাতাময় হইয়। উঠে । এই অবস্থায় সমস্ত 
ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ও মন্তিকাদি যন্থ সর্বদা চঞ্চল থাকে? চঙ্কুঃ কর্ণাদি কোন ইন্্রিয়- 
কেই কোন বিষয়ে বিশেষরপে অভিনিবিষ্ট কর! যার না, এবং চিত্তও কোন দিকে 


৯৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


অপ্রকাশোশ্প্রবৃত্বিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥ 


পপ ১.0 ১৯ 
অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি মোহ ও প্রমাদ 
এ সব উৎপন্ন হয়, হে কুরুনন্দন ! 
যেই কালে, তমঃ হয় বৃদ্ধি অতিশয় । ১৩ 
১৩। অপ্রকাশ-অবিবেক (শঙ্কর) । জ্ঞানের অন্থদয় (রামানুজ, 
কেশব )। বিবেক দ্রংশ (ন্বামী )। সৎ উপদেশ বোধের কারণ থাকিলেও 
সেই বোধের সর্বথা অযোগ্যতা ( মধু)। শান্ত্রাদি বিষয় গ্রহণ রূপ জ্ঞানের 
অভাব (বলদেব) চিত্তের অপ্রসাদ ( বল্পভ )। 


অভিনিবিষ্ট হয় না। * * মন কিংবা কোন ইন্ত্রিরই অধিক কাল কোন বিষয়ের 
মধ্যে নিবিষ্ট হইয়। থাকিতে পারে না। সর্বদাই ইতডৃত: বিচরণ করিতে থাকে । কিছু- 
কাল ঠুকিচুকাল এক এক বিবয়ে থাকিয়াই অলক্ষিত রূপে আবার অন্তত্র চলিয়। যায়। 
তখন ইহাদের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ও ছুর্দম হইয়া উঠে। প্রবল বাতা যেমন 
নদীগর্ভে তরণীকে আপন ইচ্ছার বশবর্তিনী করে, রজোগুণ আত্মলাত করিতে পারিলে 
জীবেরইন্্রিয়গণও মনকে ঠিক নেইরূপ করিয়। ফেলে । জীব সহস্র বত্ব চেষ্টা করিয়াও 
রজোগুণপরিচালিত ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছান্ুবর্তী করিতে পারে ন|। 

রজোগুণ এক প্রকার কটু রসের মত বন্ত, উহার অভ্যুদয় কালে কটু রসান্বাদের সদৃশ 
এক প্রকার ভাবের উপপন্ধি হয়। * * * এতদ্বাতীত লবণ ও অল্প রসানুস্ৃতির 
সঙ্গে রজোগুণানুতবের সাদৃষ্ত অনুভূত হয়।**অনেক সময় রসনাতে ঠিক সেই রসেরই 
আবির্ভাব হয়। 

আবার কোন সময়ে উহ! কথায় রসের তুলনাভাজন হয়।*"*কষার় বস্ত্র স্বাদ 
গ্রহণে রসনার শিরাসমূহ যেমন সঞ্কোচিত হয় ও নীরস ভাব গ্রহণ করে, রজোগুণের 
অভ্যুদয়েও (জিহ্বার মধ্যে তাদৃশ পরিণাম দেখ! দিয়া থাকে । 

অপিচ ইহ এক প্রকার তীব্র গন্ধের সদৃশও বটে।***রজোগুণের আবির্ভাব সময়ে সর্বধ 
শরীরে পেলাও হিঙ্গ আত্রাণ ক্রিয়া) জাতীয় একরপ ক্রিয়ারও অন্তঃ প্রত্যক্ষ হয়। * * 
* * | আবার (মল্লিকা যুখী প্রভৃতি ) তীক্ষগন্ধ পুশ্পের জআত্মাণের সঙ্গেও রজোগুণের 
আংশিক সাদৃষ্ঠ আছে।.***রজোগুপের শ্রুতি হওয়া কালে শরীরের মধো একরূপ মাক 
"মাদক; ভোগাল-ভোগালভাব এবং তীব্রতাব অনুভূত হয়) 

রজোগু৭ একরপ তীক্ষম্পর্শ। বা তাগেরও অনুকরণ করে।'"'রজোগুপের ক্ষূর্তি হইলে 


চতুর্দশ অধ্যায়। $৭ 

অপ্রবৃত্তি--গ্রবৃত্তির অভাব ( শঙ্কর )। অনুগ্ধম (স্বামী)। অগ্নিহোত্র 

যজ্ঞ করিবে, এইক্প শ্রুতিবিধান হেতু প্রকৃতির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বোধ 

থাকিলেও, তাহাতে প্রবৃত্তির অযোগ্যতা (মধু )। ক্রিয়া-বিমুখত! 

€(বলদেব)। ভগৰৎ সেব। সঙ্গাদিতে অপ্রবৃত্তি ( বল্পভ )। কর্তব্য কর্মে 
অন্গস্তম ( কেশব )। 


শরীরাভ্ান্তরে যেন এক প্রকার জ্বাল। হইতে থাকে । তখন রক্তের গতি ক্রততর হয়, 
ফুন্ফুস্‌ হৎপিণ্ডাদি যন্ত্রগুলিও ঘন ঘন ক্রিয়াশীল হয়। 

রক্তাদি তীক্ষ বর্ণের সহিতও রজোগুপের সাদৃণ্ত আছে। লোহিতাদি তীক্ষ বর্ণ দর্শন 
কালে চাক্ষুষ স্বাু মধো যেমন অসহনীয় ভাব অনুভূত হয়। রজোগুণের অাদয়ে সর্ব 
শরীর মধো সেইরূপ উত্তেজক তীত্র অসহনীয় ভাবের উপলব্ধি হইতে থাকে । আবার তীব্র 
ধ্বনির সহিতও রঞ্জোগুপের তুলনা করিতে পার ।...... । এইরূপে বহীরাজেোর বিষয় রূপ 
রদ গন্ধ শব্দ ও ম্পর্ণ_-এই পাচটির দ্বারা রজোগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবে । রজোগুণ 
বাস্তবিক এই জাতীয় বিষয়ের মূল উগাদান। রজোগুণ হইতেই উহীর! আবিষ্তুতি হয় । 
* রজোগুণ এক প্রকার অসন্তোষ ম্বরূপ। উহা অভযাদিত হইয়। ক্রিয়া নিষ্পত্বিকালে 
ৰথঞ্চিৎ সন্তোষ ভাবাবহ হইলেও, উহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অসম্তোষ ও অতৃত্তির তাৰ 
অনুভূত হয়। উহীর মধো বিশেষ একটা কষ্টের ভাবও নিহিত আছে। তাহা এত 
হুদারুণ যে পূর্ণমাত্রায় প্রাছুততি হইলে মৃতু ঘটনাও উপস্থিত করিতে পারে । * * 
ক্রোধ এবং অর্থলাভাদি জনিত সন্তোষ প্রভৃতি রাজস ভাবের অধিক মাত্রায় উত্তেজন! 
অবস্থায় দারুণ কষ্ট ভোগ ক্করিতে হয় ; এমন কি মৃচ্ছ | পর্ধাস্ত হইতে পারে। সুরা অহি- 
ফেনাদি দ্রবা সেবনের ক্রিয়ার সভার, রজো গুণের পূর্ণ আবির্ভাবে সর্ধবশরীর অগ্নিময় হইয়া 
উঠে, প্রাণনাশৰ প্রদ্দাহ উপস্থিত হয়''***ন্বাযুমণ্ল ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়.”'মৃতুা পর্ধান্ত 
ঘটিতে পারে। জ্জতএব রজোগু9 অতি নিদারুণ কষ্টময় বস্ত। **-পরিচালন ও চঞ্চুলতা 
শক্তি এই রজোগুণেরই পরিণাম । 

এই রজোগুণ অনেকগুলি প্রবৃত্বিবূপে পরিণত হইয়াছে। বথা,_দস্ত, 'মাৎসর্ধ্যঃ 
হিংসা, ক্রোধ, কাম। লোভ। মত্ততা নিঠুরতা, যশঃকামন।, প্রভুত্ব-প্রিকরতা, বৈরধিধা- 
তনেচ্ছা। নির্বন্ধ, সম্মান-প্রিরতা, শারণাতা॥ বিষয়ভোগেচ্ছা, পটুতা, সাহস, উগ্রতা, 
অভিমান ইত্যাদি । ইহার! সকলে রজোগুণের রূপান্তর, সকলেই রজোগুণের লক্ষণযুক্ত 
বন্ত। ইহারা সকলেই ছুখময় তাপময় স্ু্তিময-6ঞ্চলতাযুক্ত রুক্ষ ও কর্কশাদিবুক্ত, 
এবং পূর্ণমাত্রার প্রকাশিত হইলে প্রাণনাশক। 

মনুযোর মধ্যে যাহার যে পরিমাণে এই সকল গুণের ক্রিয়। দেখিতে পাইবে, তাহাকে 
সেই পরিমাণে রাজস প্রকৃতির লৌক বলিয়া! স্থির করিবে। যিনি পূর্ণমাত্রায় এই সকল 
গুণসম্পন্ন, তিনি পূর্ণ রাজস-প্রকৃতিক। যিনি মধ্যম মাত্রায়--তিনি মধাম রাজস- 


নটি শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


মোহ--অবিবেক, মৃূঢ়তা (শঙ্কর)। বিপরীত জ্ঞান (রামানুজ, 
কেশব )। মিথ্যাভিনিবেশ (স্বামী, বলদেব)। নিদ্রা বিপর্যয় প্রভৃতির 
সমুচ্চয় (মধু )। সংসারাসক্তি । বল্পভ )। 

প্রমাদ--ইহা অপ্রবৃত্তির কাধ্য (শঙ্কর)। ইহা অকার্য-প্রবৃত্তির 
ফল, অনবধান (রামানুজ )। কর্তব্যে অনবধানতা (কেশব )। কর্তব্যার্থের 
অনুদন্ধান-রাহিত্য (স্বামী )। তৎকালীন কর্তব্যরূপে প্রাপ্তি বিষয়ের 
অন্নন্ধানাভাব (মধু)। হস্তস্থিত বিষয়েও “নান্তি--এইরপ প্রত্যয় 
(বলদেব )। ভগবদ্‌ ভজনে অনুসন্ধানের অভাব ( বল্লভ )। 

এ সব উৎপন্ন হয়-..তমোবৃদ্ধি কালে__তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে 
উক্ত সকল লিঙ্গ বা চি দ্বার তাহা জানা যায় (শঙ্কর, কেশব )। 
তমোগুণ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহ। ইহাদের দ্বারা অর্থাৎ এই নকল লিঙ্গ- 
দ্বারা জানিবে (রামানুজ, স্বামী, বলদেব )।« এই সব এবং এই প্রকার, 
অন্তান্ত ( এব চ) পিঙ্গ দ্বারা অব্যভিচারী ভাবে তমোগুণ বিবুদ্ধ হইয়াছে 
জানবে (মধু)।1 





রশ্তৃতিক, আর থিনি সব মাত্রায়, তিনি স্বল্প জন পতিক মনুষ্য। কি উ সকল 
গুণ যাহাতে নাই, তিনি রাজস প্রকৃতির লোক নহেন। 

1+ এই তমোগুণের লক্ষণ সম্বন্ধে পুজাপাদ চূড়ামণি মহাশয়, তাহার ধর্ম ব্যাখ্যার 
বাহ। বলিয্নাছেন (৮১ পৃঃ) তাহা৷ নিষ্মে উদ্ধৃত হইল। 

তমোগুণ এক প্রকার মোহময় বস্তু, মোহই উহার ম্বরূপ।"**জ্ঞানেক্দরিয়ের ক্রিশনা বন্ধ 
হইলে যে মৃচ্ছণবস্থা। ঘটে, লোকে তাহাকেই সচরাচর মোহ বলিয়। বাবহার করে ; সেই 
মোহ.বা মুচ্ছা! তমোগুপের তত নহে। দত্বগড9 বা! রজোপ্তণের উচ্ছবাসেও রূপ মোহ 
উপস্থিত হয়। সন্বগুণাখিক ভক্তির উচ্ছবাপে-..নবমুর্তি বিবেকের উদয়ে সমাধিস্থ হইলেও 
এরূপ মোহ দেখা যায়। রাজসী তি, এবং কোষ কামাদি রজোবৃত্তির দশাতেও এরূপ 
মোহ দেখা গিয়াছে । আবার শোকাদি তামস বৃত্তির পরিদীপনেও তাদৃশ মোহাবস্থার 
অসন্ভাব নাই। নুতরাং এই বহিদৃ ্ঠমান দ্নেহকে ১১৮৬৮ নির্দেশ কর! 
বায়না । এই মোহ ব্রিগুণের প্রতোক হইতেই সগ্লাত হইতে পারে। *"*এই মোহের 
নাম লৌকিক মোহ। ইহ! তমেোগুপের অন্তান্ত ব্যবচ্ছেদক লক্ষণ নহে। কিন্তু এতত্যতীত 
জার এক প্রকার নোহ জবাছে, তাছার নান অলৌকিক মোহ। তাহাই তমোগুণের রূপ। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯৯ 


যদ। সত্বে প্ররৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহ্ভূৎ। 
তদোতমাবদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ধতে ॥ ১৪ 


মি 


সত্বের প্রবুদ্ধি কালে দেহধারী কেহ 
যদি দেহ করে ত্যাগ, তবে সে নিশ্চয় 
লতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক ॥ ১৪ 


১4। সত্বের প্রবৃদ্ধি কালে--ত্যাগ-- সন্বগুণের প্রবৃদ্ধি বা 
উদ্ভব কালে দেহধারী আত্ম! নরণ (মূলে আছে “প্রলয় ) প্রাপ্ত হইলে। 


অলৌকিক মোহের অবস্থা বাহির হইতে বড় অনুভব কর! যার না। উহা অস্তরেই 
প্রতাক্ষের বিষয়। উহার অবস্থা এইরূপ-_তমোগুণের সন্ভাব থাকিলে, সর্বব শরীর মধ্যে 
শক প্রকার আবিল ভাব প্রকার্শিত হয়।...এক প্রকার কলুবিত অবস্থা অন্তত হয়। 
এই অবস্থায় মনোমধো কোনরূপ সদর্থের প্রকীশ হইতে পারে না। মন মগ্র হইয়া কোন 
বিষয়ের চিন্তা বা ধান করিতে পারে না। কোন বিষয়ের পৌব্বাপযা ভাবিতে পারে ন1। 
তথন জ্ঞান বিবেক বৈরাগা সতানিষ্ঠ। ধৈধা ক্ষমা দম প্রভৃতি নদৃগ্ুণ রাশির একটিও 
প্রন্ষ,টিত হয় না। প্রতুত্ব বশক্কামনা সম্মানলিগ্ল। বা দস্ত সাৎসবা ক্রোধ প্রভৃতি রাজন 
ভাবগুলিও বিকাশ পাইতে পারে না। তখন অন্থংকরণটা কি একরূপ আবর্জনার দ্বার! 
সমাবিল হয়, তাহা! বাঁকোর দ্বারা প্রকাশ কর! কঠিন। সেজন্ তমোগুণাস্থিত বাক্তিগ্র 
যাহাই বুঝে বা উপলব্ধি করে। সমস্তই প্রকৃতার্থের বিপরীত । উহার! ধর্মকে অধর্থ বলিকস! 
এবং অধর্মকে ধন্দ বলিয়। মনে কবে। এইক্নপ কর্তবা কার্ধাকে অকর্ভবা, অকর্তব্য 
কার্ধাকে কর্তবা, হ্যায়কে অন্ত!য়, অন্তায়কে হ্যায়, সৎপাত্রকে অসৎপাত্র। অসংপাত্রকে 
সৎপাঞ্, সতাকে মিথা, মিথাকে সতা, হিতকরকে অহিতকর, অহিতকরকে (হিতকর, 
এবং পুজনীয়কে অপুজনীয়, অপুজনীয়কে পুজনীয় রূপে ধারণা করে|” প্রকৃত ঈববরকে 
“উপেক্ষা করিয়। অনীশ্বর মানবাদি প্রাণীকে ঈশ্বর বলিয়।৷ পুজা করে,-. '**নিজের অনুষ্ঠিত 
কুক্তিফ্ায় সন্তষ্ট থাকিবার জন্য তদনুরূপ শান্তর নির্ধাণ করে, তদনুরূপ শাস্তাথ করে, ঈশ্বরের 
অলৌকিক ভাবগুলি আপনার করে, ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া কলা'প আপনার ক্রি 
কলাপের মত ধরিয়! জয়, বেদ বেদান্তাদি উপেক্ষা করিয়৷ আপনার প্রকৃতির অনুকূল 
অর্ধাচীন বাকাযাবলী শাস্তরার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। এত্তম্বাতীত সাধুকে অসাধু জ্ঞান্‌ 
অসাধুকে সাধুজ্জান'.'ইত্যাদি যত কিছু বিপধায় জন সম্ভবে তৎ সমস্তই, তামসিক 
। ব্যন্িকে আশ্রয় করিয়। প্রকাশ পাই! থাকে। 


১১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


মরণ দ্বারাও যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দে ফল গৌণ ) বিষয়ে অনুরাগ 
ও আসক্তিই যে তাহার কারণ,-_ইহা৷ এন্থলে দর্শিত হইয়াছে (শঙ্কর )। 
এই শ্লোকে ও পর শ্লোকে সত্বাদি ভাবের পারলৌকিক ফল বিভাগ উক্ত 
হুইয়াছে। এ ল্লোকে সব্বগুণ বৃদ্ধি-কৃত ফল উক্ত হইয়াছে, (গিরি )। 
এই শ্লোকে ও পরের ছুই ক্লোকে মরণ সময়ে সত্বাদি গুণের বিবৃদ্ধি 
হইলে যে ফল হয় তাহ! উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব )। “দেহভৃৎ” 
-_অর্থাৎ দেহাতিমানী জীব (মধু, কেশব )। 

লভে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক-_অর্থাৎ মহ্দাদিততববিদ্‌- 
গণের মল-রহিত লোক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন (শঙ্কর )। আত্ম- 


তমোগুণ এক প্রকার গুরুত্ববান্‌ বন্তু। উহার আবির্ভাব হইলে সমস্ত শরীরের মধ্যে 
এক প্রকার ভারীভাব অনুভূত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার স্তানভাব এবং 
জবদাদ ভাব পরিদীপ্ত হয় 

তমোগুণ এক প্রকার 'বোদ।' রস অথবা তিক্ত রমের মতও অনুভূত হয় 
বোদা ও তিক্ত রসের স্তায় গুতিগ্ষও তমোগুণের রূপান্তর মাত্র।__সেইরূপ একটা মান্দা 
অবস্থা, জড়তাবন্থা, অবসাদ অবস্থা, অকর্মণাতাবস্থা! এবং অন্ধকার অবস্থা প্রকাশিত হয়। 

এতদ্বাতীত মসীর বর্ণ, ভেরীযস্ত্রাদির বাস্য এবং করকাদি স্পর্শের সঙ্গেও তমোগুণের 
সাদৃশ্ত লইতে পার! যায়। তিক্তাদি রম পুতিগন্ধাদি তমোগুগেরই বিকার; এজন্চ 
ইহাদের উপলব্ধির সহিত তমোগুণের উপলব্ধির সমরূপত। পরিলক্ষিত হয়। 

এই তমোগুণ আবিষ্ভৃতি হইয়! ভিন্ন ভিন্ন নামের অনেকগুলি আকার ধারণ করিয়। 
'্আত্মাকে সমাবৃত করে। তাহা এই £-শোক, প্রমাদ। আলন্ত, তত্্রা, অবসাদ, বিষাদ, 
জড়তা, মান্দা, স্ত্যানতা, অপ্রসন্নতা। অজ্ঞান; ঈরধযা, অগ্য়া, মোহ, পিশুনতা, নিষ্ঠুরতা, 
চৌর্ধা, ভোষামোদ, বঞ্চনা, তয়, নীচতা, কাপুরুষতা, সেবাবৃতধি, স্ত্পতা, স্ত্পক্ষপ্রিয়তা, 
স্বপক্ষবিদ্বে, অমামাজিকতা, দেহমমতা, অন্ধকার-প্রিয়তা, ছূর্নেধক্কতা, অপরিবর্তনীয়তা, 
অপট্তা, নিরীহতা, মত্ত) মুঢ়তা, মৃষাভাবিতা' অনারতা, নাস্তিকা, আবিলতা। কৃপণত! 
এবং বর্ধরতা--ইতাদি। ইহারা সকলেই তমোগুণের ধনাবস্থার মৃষ্তি|...ইহারা সকলেই 
তমোগুণের লক্ষণযুক্ত। 

তামস-প্রকৃতির লোক পাধিব বিষয়ে অতীব সমাস কৃপণ, যশ খ্যাতি প্রতৃত্ব সম্মান, 
শিতামাতৃভক্তি। বন্ুপ্রেম। সমাজ ও জাতিসমতা। ধর্মকর্্াদি উপেক্ষা করে? সুতরাং 
বহিশ্চিত্রে প্রায় সত্ব প্রকৃতির '্যায় হয়? তাহারা সর্বদা! বিষাদযুকত, প্রমাদধীল, অলস, 
অনবধান, ও নিদ্রাণীল, তয়-সবপ্র-শোক-যিহবল, বিষয়মন্ত, সৎকাধ্যে দীর্ঘতর অমস্কৃত- 
বুদ্ধি, অনমনীয় হয়। 





চতুর্দশ অধ্যায়। ১০১ 
স্বাথাত্মাবিদ্গণের যে মলরহিত লোকসমূহ, তাহাই অজ্ঞানরহিত হওয়ায় 
প্রাপ্ত হন। সত্ব-প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়৷ আত্মষাথার্থ্যজ্ঞান সাধনে পুণ্য কর্মে অধিকার হয়, ইহা* উক্ত হইয়া 
থাকে (রামান্থজ)। বাহার! হিরণাগর্ভাদিকে জানিয়৷ উপাসনা! করেন, 
তাহারা উত্তমবিদ্‌। তাহাদের যে প্রকাশময় লোক অর্থাৎ স্ুথোপভোগের 
স্থান বিশেষ, তাহাই প্রাপ্ত হন (স্বামী, বলদেব)। হিরণ্যগর্ভাদি জ্ঞানী 
ও উপাসকদের যে উত্তম লোক সকল, অর্থাৎ দেবলোক, যাহ! সুখভোগ 
স্থান বিশেষ, যাহা রজস্তমো মলরহিত, তাহা প্রাপ্ত হন (মধু)। জ্ঞানিগণের 
দ্বারা যাহ! জানিবার যোগ্য সেই সকল লোক ( বল্পভ )। উত্তমবিদ্‌ অর্থাৎ 
দেবতা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তের তত্ব জ্ঞানী লোক, তাহাদের উপাসক- 
গণের প্রাপ্তব্য লোক অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে সত্যাদি পর্য্যন্ত লোক,তাহাদের 
উপযুক্ত ভোগস্থান। তাহা অমল অর্থাৎ রজন্তমো৷ মলরহিত : কেশব) 
এস্কলে উত্তমবিদ্গণের লোক অর্থে-ধীহারা উত্তমতত্বজ্ঞ, তাহাদের যে 
সকল লোক-_ব্রজলোক বা সত্যলোক তপোলোক জনলোক মহল্লেণক-- 
এই সকলই উত্তমবিদ্গণের লোক । ইহার নিয়ে স্বর্গলোক। ন্বর্গলোক 
্রেষ্ঠকম্মীর লোক, স্তেষ্জ্ঞানীদের নহে। সত্বের যখন বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন 
জ্ঞানের এবং অনাবিল সুখের ও বিশেষ প্রকাশ হয়। সেইজ্ঞান ও সুখের 
বিশেষ বিকাশের অবস্থায় মৃত্যু হইলে, দেবযানে গতি হয় ? তাহাদের আর 
পুনরাবর্তন হয় না ( গীতা, ৮২৬ )। তীহারাই স্বর্গলোঁক অতিক্রম করিয়া 
উর্ধ লোকে গমন করেন। 


রজমি প্রলয়ং গত্ব! কর্মসঙ্গিষু জায়তে। 
তথ! প্রলীনস্তমসি মুটউ্ুধোনিধু জায়তে 1১ 


»৩০০--- 


১০২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


রজো বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হ'লে, প্রাপ্ত হয় 
কর্ম্মসঙ্গীদের লোক, তমো বুদ্ধি কালে 


মৃত্যু হ'লে লভে মুড যোনিতে জনম ॥ ১৫ 


১৫। রজো! বুদ্ধি কালে--লোক--রজোগুণের বৃদ্ধিকালে (অর্থাৎ 
রঙ্জঃ সমুদ্রেক-কালে ( গিরি ) | মরণ হইলে কর্মসঙ্গিগণের লোকে অর্থাৎ 
স্বকর্ম্াসক্তিযুক্ত মনুষাগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করে 
(শঙ্কর, স্বামী, গিরি, কেশব)। তাহার! ফলার্থ কর্ম্মকারীর লোকে জন্মগ্রহণ 
করে এবং সেই কুলে জন্মিক়া স্বর্গাদি ফল সাধনকম্মে তাহার অধিকার হয় 
(রামানগজ )। কর্মসঙগীদের লে।কে অর্থাৎ শ্রুতি স্থৃতি বি'হত প্রাতাষদ্ধ 
কর্মমফলাধিকারী মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে (মধু)। কাম্য কন্মাসক্ত 
মন্ষ্যের মধ্যে ( বলদেব )। ষ্ঠ 

এই সকল রাজসিক লোক সকাম কর্খ্বকারী হইতে পারে । যদি 
তাহারা সকামভাবে বিহিত কন অর্থাৎ বৈদিক ও স্বৃত্যুক্ত কন্মীচরণ করে» 
তবে রজো বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহার! পিতৃষানে স্বর্গে 
গমন করে। দেস্থানে কর্মফল ভোগ করিয়৷ কর্ণৃক্ষয়ে আবার পুনরা- 
বর্তন করে, এবং এই পৃথিবী লোকে পুনজ্জন্মগ্রহণ করে । রজোগুণ 
প্রবল হইলেও যদি তাহা বিশেষ ভাবে সব্বমিশ্রিত থাকে. এবং তমোগুণ 
বিশেষ ক্ষীণ থাকে, তবেই সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে এই ন্বর্গাদিলোকে গতি' 
ও পরে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হয়। (গীতা ৮২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। কর্ম- 
ফলানুদারে স্ব্গভোগের কাল নিয়মিত হয়। যাহাদের স্কর্ম্ম বা পুণ্যকশ্ব 
বিশেষ ফলোন্ুখ হয় ন| ব! যাহার! রাজসিক প্রকৃতি হইলেও শ্রোত স্মার্ত 
কর্ধ বড় করে না, তাহার! মৃত্যুর পর স্বগে গমন করে না) তাহারা প্রেত- 
লোক হইতেই এ পৃথিবীতে কর্ণসঙ্গী মন্থষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। 
এই জন্য এস্থলে এই রজোগুণপ্রবৃদ্ধ লোকের এ পৃথিবীতে পুনর্জন্মই 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১০৩ 


উক্ত হইয়াছে; তাহাদের উর্গতি উক্ত হয় নাই। এইজন্য গিরি 
বলিয়াছেন যে, যেমন সত্ব ও রজঃ উভয় গুণের প্রবৃদ্ধিকালে যাহার 
মৃত্যু হয়, সে ব্রঙ্গ লোকাদিলৌকে ও মন্থুয্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, 
অর্থাৎ দেবাদিমধ্যে বা মনুষ্য মধ জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ 
রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে কেবল মনুষ্য লোকেই 
জন্মগ্রহণ হয়। 

তমোবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে লভে মুঢ় যোনি,__-তমোগুণের 
বিশেষ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, সুঢ়যোনিতে অর্থাৎ পশ্বাদদির যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করে (শঙ্কর, স্বামী, মধু বলদেব, কেশব)। মুঢ় যোনিতে অর্থাৎ 
শৃকরাদি যোনিতে (রামানুজ )। 

ভগবান পরে ষোড়শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, যাহার রজস্তমঃ- 
প্রকৃতি যুক্ত, তাহাদের সে প্রকৃতিকে আন্ুরী প্রকৃতি বলে। যাহাদের 
'রজন্তমঃ বিশেষরূপে অভিভূত হইয়া সববগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, 
সেই সাত্বিক প্রক্কৃতিযুক্ত লোককে দৈবা-গ্রকৃতিযুক্ত বলে। যাহার! 
আন্ুরী-প্রকৃতিষুক্ত, তাহারা অনেক-চিত্তবিত্রান্ত ও মোহঙঞ্জাল-সমাবুত 
ও কামভোগে প্রস্ক্র ১ তাহার! মৃত্যুর পর অগুচি নরকে পতিত 
হয়, (১৬১৬) |] এবং কর্ম্মফলদাতা ভগবান্‌ সেই সব ছ্বেষকারী ক্তুর 
নরাধম লোককে সংপারে বারবার অশুভ আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ 
করেন, (১৬/১৯)। তাহারা সেই আস্গুরী যোনি জন্ম জন্ম প্রাপ্ত হইস্না 
মূঢ় হয়, তগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় নাঁ, এবং ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রাপু হস 
(১৬।২০)। ইহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, মূঢ় যোনি যে কেবল 
পশ্থাদির যোনি, তাহা নহে। যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে, মুঢ় হইতে 
হয়, যাহাতে কোনরূপ জ্ঞানধন্মাদি বিকাশের উপায় থাকে না, তাহাই 
মূঢ় যৌনি। তামসিক-প্ররুতি-সম্পন্ন মনুষ্য ধোনিও মূঢ়যোনি। পশ্বাদি 
যোনি বিশেষ মূঢ় যোনি । 


১০৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ৫1১1৭ )-_“কপুয়চরণাঃ*কপুক্লাং যোনিং 
আপদ্যেরন্‌।” 
কন্মণঃ মৃকৃতম্তাহুঃ সাত্বকং নিন্দনলং কলম্‌। 
রজসস্ত ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 





১০: সপ 


* স্ৃকৃত কর্মের ফল নিন্মল সান্বিক, 
উক্ত হয় এইরূপ,--রাঁজস কর্দ্দের 
ফল দুঃখ, তমঃ ফল হয় সে অজ্ঞান ॥ ১৬ 


১৬। স্ুকৃত কর্মের ফল নিম্দ্ল সাব্বিক, _স্থকৃত কর্ম 
অর্থৎ সাত্বিক কর্ম্দ (শঙ্কর )। এ স্থলে পূর্বোক্ত কয় শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে 
উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সাব্বিকার্দি কর্মের ফল এই শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে (গিরি, কেশব)। সুরত কর্দ্দ অর্থাৎ শোভন পুণ্য কর্ণ, তাহা 
অশ্ুদ্ধি রহিত বলিয়া সান্বিক। তাহ! রজন্তমোমল-রহিত বলিয়া নির্মল 
€গিরি)। 

সত্বশুদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ হয়, 
এবং সেই জন্মে অনুষ্ঠিত, ফলাভিসন্ষিরহিত ইশ্বরারাধনারূপ যে 
সুকৃত্ত কর্খ অনুষ্ঠিত হুয়, তাহার ফল পুনরায় ততোধিক সত্বজনিত 
নির্বল বা ছুঃখ-গন্ধ-রহিত হয় (রামানুজ )। ন্ুুকৃতের বা সাত্বিকের 
যে কর্ম্ম, তাহার ফল সাত্বিক অর্থাৎ সন্বপ্রধান, নির্মল অর্থাৎ প্রকাশ- বহুল 
ও সুথরূপ (স্বামী, কেশব)। মুক্ত কর্ম _সান্বিক কর্ম্ম-্ধর্শা, (মধু)। 

গুণ সকলের অনুরূপ কর্ণ দ্বারা যে বিচিত্র ফল হয়, তাহা এস্কলে উক্ক 


হইয়াছে, (মধু, বলদেব )। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১০৫ 


উক্ত হয় এইরূপ--সত্বাদি-গুণ-পরিণাম-বেতাদের দ্বারা উক্ত হয় 
(রোমান্থুজ ৷ | কপিলাদি দ্বার! উক্ত হইয়াছে (ম্বামী, কেশব)। খধিগণ 
বলিয়াছেন (মধু )। মুনিগণ বলিয়াছেন (বলদেব)। 

যাহার সত্বগুণ বিশেষরূপে উদ্রিক্ত হয়, তাহার বুদ্ধি নির্মল, অধ্যবসায়া- 
আ্মক। সাংখ্যকারিকার সাব্বিক বুদ্ধি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 

অধ্যবসায়ো বুদধিরধন্মোজ্ঞানং বিরাগ পশ্বধ্যম্। 
সান্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্তাদৃবিপর্য্যস্তম্‌ ॥ (২৩)। 

অতএব এই সাত্বিক বুদ্ধির রূপ যেমন জ্ঞান, সেইরূপ ধর্মমও 
তাহার রূপ। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রে়প-সিদ্ধির উপায় যে বেদোক্ত 
নিফাম যজ্ঞাদি কর্ম ও স্বত্াক্ত কর্শ, তাহা নিফামভাবে আচরিত 
হইলে,__তাহাই সাংখ্যমতে ধর্্দ। এই ধর্কর্মই এস্থলে স্ুরুত 
কর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ফলাকাঙ্ষা না করিয়াও সে কর্খানষ্ঠান 
করিলে তাহার ফল অবশ্তম্তাবী। সে ফল পুণ্যরূপ। তাহাতে পঁপ- 
মলা থাকে না। তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। তাহ' জ্ঞানকে প্রকাশ 
করে। সেজ্ঞান কি, তাহা পুর্ব ( ১৩।৭__১১ শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । 

বাজস কর্ট্মেরংফল ছুঃখ-_কর্দীধিকার হেতু ষে ফল তাহা ছঃখই । 
কার্য কাঁরণেরই অনুরূপ (শঙ্কর )। ছুঃখ অর্থাৎ হুঃখবহুল সুখ । 
রজোনিমিত্ত কশ্মফল পাপমিশ্রিত পুণা, এই কারণান্গরূপ ফল ছুঃখ-মিশ্রিত 
স্থুথ (গিরি )। 

অন্তকালে প্রবৃদ্ধ রজোগুণের ফল--সেই ফলসাধন কশ্ঙ্গীদের 
কুলে জন্ম ও সেই জন্মে ফলাভিসন্ধিপূর্ববক কন্্ারস্ত ) পুনর্ধবার সেই ফল- 
ভোগার্থ জন্ম। ফলাভিসন্ধিপূর্বক কর্মারস্ত পরম্পরারূপে সাংসারিক 
ছংখপ্রদ (রামানুজ )। 

বাজসিক কর্ম পুণাপাপমিশ্র) তাহার ফল রাজসহঃখ অর্থাৎ হঃখ 
বহুল, স্বর্স্থখনক। কাধ্য কারণেরই অনুরূপ । এজন্ত সে সুখ অন্ঞান 


১০৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ও অবিবেকের অন্থরূপ ছঃখ-বছুল। (মধু, কেশব )। সেই ফল দুঃখ- 
প্রচুর স্ুখমিশ্রিত, (বলদেব )। 

তমঃ ফল হয় সে অভ্ভান-_-তমঃ অর্থাৎ তামসকর্ম্বের অর্থাৎ, 
অধর্ম্ের ফল অজ্ঞান (শঙ্কর)। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেকপ্রায় দুঃখ, 
বিবেকাঁভাব (গিরি)। উক্তরূপে অন্তকালে প্রবৃদ্ধ তামস কর্মের 
পরম্পরারূপফল-_অজ্ঞান ( রামানুজ )। অজ্ঞান-মুঢ়ত্ব ( স্বামী, 
কেশব )। তামস্কর্্ম-ুঅধর্দ (মধু)। তামসকন্দম থা হিংসাদি? 
অজ্ঞান - অচৈতন্থপ্রায় ভাব (বলদেব )। 

এই শ্লোকে রজঃ এবং তমঃ শব্ধ দ্বারা রাঁজস কর্ম 'ও তামস কর 
লক্ষিত হুইয়াছে, ( মধু বলদেব )। 

সান্বিকাদি কর্মের লক্ষণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (২৩শ হইতে ২৫শ 
শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু; বলদেব )। 

অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে (১৩1১৯ শ্লৌকে ) উক্ত হইয়াছে । 


সত্ব।ৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহো। তমসো! ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 


(70 


জ্ঞান হয় সমুৎপন্ন এই সব হ'তে 
রজঃ হ'তে জন্মে লোভ, হয় তমঃ হ'তে 
উৎপন্ন প্রমাদমোহ আর সে অজ্ঞান ॥১৭ 
১৭ । ভঙ্কান হয় সমুতপন্ন এই সন্ব হ'তে-_মত্বগুণ যে সময় 
আত্মলাভ করে, সে সময় জ্ঞান সমুৎপর হয় (শঙ্কর )। এই জ্ঞান-_ 
পুর্বে১১শ শ্লোকোক্ত সর্বে্দরিয়ে প্রকাশম্বরূপ জ্ঞান (গিরি)। এইরূপে 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১৩৭, 


পরম্পরাক্রমে সত্বের আধিক্য হইলে, অপরোক্ষ আত্মধাধাত্ম্রূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় (রামাহুজ )। সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু সাত্বিক- 
কর্মের ফল প্রকাশ-বহুল ও সুখরূপ হয় (শ্বামী)। সত্ব হইতে সর্বকর্ণ 
(ইন্দ্রিয়) দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সাত্বিকত্বের 
প্রকাশ-বহুল সুখ ফল হয় (মধু)। সত্ব হইতে প্রকাশ লক্ষণ জ্ঞান এবং 
সাত্বিককণ্্ম হইতে প্রকাশ-প্রচুর স্থখ ফল উৎপন্ন হয় ( বলদেব, কেশব )। 

সত্ব হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ পূর্বে (১৩।৭--১১ 
শ্লোকে ) বিবৃত হুইয়াছে। 

রজঃ হতে জন্মে লোভ---ন্বর্গাদি ফলে লোভ ( রামানুজ )। রজঃ 
হইতে লোভ হয়। তাহা দুঃখ হেতু, এইজন্ত লোভ পূর্বক কম্মে দুঃখ 
উৎপন্ন হয় (স্বামী)। বিষয়কোটা প্রাপ্ত হইলেও যাহা দ্বার! 
বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না, তাহাই লোভ। এই লোভ বা 
“বিষয়াকাজ্ষা কখন পূর্ণ হয় না বলিয়া তাহা ছুঃখহেতু, এবং সেই লোভ 
পূর্বক রাজসিক কর্মের ফলও ছঃখ (মধু, কেশব)। লোভ - তুষণা বিশেষ 3 
যাহা বিষয়কোটা সেবা বা ভোগেও পূর্ণ হয় না। তাহাই ছূঃখহেতু, 
এবং এই লোভ পূর্বক কর্মও ছুঃখপ্রচুর কিঞ্িৎস্থ মাত্র (বলদেব )। 

তমঃ হ'তে উৎপন্ন প্রমাদ মোহ ও অভ্ঞান-_তমঃ প্রবৃঞ্ধ হইলে 
প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, তাহার নিমিত্ত কর্মে প্রবৃত্তি, তাহা হইতে 
বিপরীত জ্ঞান, তাহা হইতে অধিকতর তমঃ। তমঃ হইতে জ্ঞানের, অভাব 
হয় (রামান্থজ)। তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন *হয় ) 
অতএব তামস কর্মেরও অজ্তানমাত্র ফল হয় (স্বামী, মধু, কেশব ))। 
তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়। তামসিক কর্মের 
ফল অচৈতন্ত প্রচুর দুঃখ (বলদেব)। 

পূর্বে সার্বিকাদিজ্ঞান ও কম্মফল উক্ত হইয়াছে। এই লোকে তাহার 
সংগ্রহজন্ত সামান্তভাবে উক্ত হইয়া ইহার উপসংহার কর! হইয়াছে (গিরি)। 


১৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


অধিক সন্বার্দি জমিত যে ফল, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ )। 
'পুর্বব শ্লোকে যে সন্ধাদি কর্মের ফলবৈচিত্র্য উক্ত হইয়াছে, তাহারই কারণ 
এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব )। 





উর্ধং গচ্ছস্তি সত্ৃস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃতিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামলাঃ ॥ ১৮ 


৯ পিপিপি 


সত্তশ্িত যেইজন, লে উদ্ধগতি ; 
মধ্যে রহে র্গস্থ ষে; হয় অধোগামী 
জঘন্য গুণবৃত্তিষ্থ তামস যে জন। ১৮ 


১৮। সত্বস্থিত যেই জন লভে উদ্ধগতি-_যাহার৷ সব্বস্থ বা 
/লব্বগুণবৃত্তিস্থ তাহারা দেবাদিলোকে গমন করে বা উৎপন্ন হয় (শঙ্কর )। 
সব্বস্থ অর্থাৎ সত্বগুণের বৃত্তি ষে শোভন জ্ঞান বা কর্ম, তাহাতে যাহারা 
অবস্থিত, তাহারা (গিরি)। যাহার! সত্বস্থ তাহার! ক্রমে সংসারবন্ধন হইতে 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয় (রামানূজ )। যাহার! সত্ববৃত্তিপ্রধান, তাহারা সত্বোৎ- 
কর্ষের তারতম্যান্থুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দযুক্ত মনুষ্য-গন্ধরবব- 
পিতৃ-দেবাদিলোক সকল অর্থাৎ সত্যলোক পর্যন্ত লোক সকল 
প্রা হয় (স্বামী, কেশব)। তদনস্তর মুক্তিলাভ করে (কেশব )। 
যাহার! সত্বস্থ, তাহারা শাস্ত্ীয়কর্ম্নে ও জ্ঞানে নিরত থাকিয়া! উর্ধে 
সত্যলোক পরাস্ত দেবলোকে গমন করে। তাহার! জ্ঞান ও কর্মের 
তারতম্য অন্রনারে দেবতাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় (মধু)। যাহারা সব্- 
বৃত্তিনিষ্ঠ, তাহারা সববগুণের তারতম্য অনুসারে সত্যলোক পধ্যন্ত প্রাপ্ত হয় 
'(বলজেব)। স্বকর্মফলজন্ত তাহার! দেবলোকে গমন করে (মধু)। 


| চতুর্দিশ অধ্যায়। ১০৯ 


রজস্থ যে মধ্যে রহে-যাহার! রজোগুণবৃত্তিস্থ, তাহারা! মনুষ্য- 
লোকে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। রাজপিক লোকে স্বর্গাদি ভোগহেতু 
রাজনফল সাধনতৃত কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া সেই ফলতভোগ করিয়া পুনর্বধার 
জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ণের মধ্যেই অবস্থান করে। তাহাদের পুনরাবৃত্তি 
হেতু তাহাদের অবস্থান হুঃখরূপ (রামানুজ, কেশব)। রাজস লোক 
স্বর্গাদি ফলভোগ সাধনভূত কাম্যকর্ম্ে নিরত থাকিয়া ও তদনুরূপ 
কর্মের অনুষ্ঠান কিয় মৃত্যুর পর তাহার ফল উপভোগ করিয়৷ পুনর্বার 
ধূমমার্গে আগমন পূর্ব্বক মধ্যে অর্থাৎ মন্ুয্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং 
পূর্বববৎ কাম্য কর্ম অনুষ্ঠান করে এইরূপে বারবার জন্মে ও মরে (কেশব)। 
তঞ্চাদি আকুল রাজন লোক মনুষ্যলোকেই উৎপন্ন হয়-_যাহারা রাজস- 
বৃত্তিযুক্ত--লোভাদিপূর্বক রাজপিক কর্মে নিরত, তাহার! মধ্যে 
অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্র মন্গুষ্যল্ট্রোকে উৎপন্ন হয় (মধু)। রজোগুণের 
তারতম্য অনুসারে তাহারা তদন্রূপ মনুষ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
(বলদেব' । ইহার। স্বকর্মফল ভোগের জন্ত মহুষ্যপোকেই থাকে (হস্ছু )। 

হয় অধোগামী জঘন্থগুণবৃত্তিস্থ তামস যে জন--জঘন্ত তমোঁ- 
গুণের যে বৃত্তি নিদ্রা আলন্ত প্রভৃতি তাহাতে স্থিত যে মূঢ়জন, তাহারা 
অধোগমন করে' অর্থাৎ পশ্বীদিযোনিতে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। 
যাহারা জঘন্য তামস বৃত্তিতে স্থিত, তাহারা উত্তরোত্তর নিকষ্টতর বৃতিতে 
স্থিত হইয়৷ অধোগমন করে। প্রথমে তাহারা অন্ত্যঙত্ব প্রাপ্ত হয়, পরে 
তির্যযগ ঘোনি প্রাপ্ত হয়, তদনস্তর কমিকীট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহার*্পর. 
স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর গুন্সত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শিলা কাষ্ঠ 
লোগ্ত্ব প্রাপ্ত হয় (রামান্থুজ )। যাহারা নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি প্রমাদা- 
দিতে স্থিত, তাহারা অধোগমন করে। তামস বৃত্তির তার তমা অনুসারে 
তামিআদি নরকে গমন করে (স্বামী )। তাহারা অধোগমন করে, অর্থাৎ 
পণ্ড প্রভৃতি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহারা অঘন্তগুণবৃত্তিস্থ, তাহার। 


১১০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


কদাচিৎ, সাত্বিক বা তামসিক গুণস্থ হয়। তাহাদের সর্বদা তমঃ 
প্রধান বলা যায়। কদাচিৎ অপর বৃত্তিতে স্থিত হইলেও তাহার্দের মধ্যে 
সে বৃত্তির গ্রাধান্ত থাকে না (মধু)। সত্ব ও রজঃ হইতে নিকৃষ্ট যে গুণ, 
তাহা তমঃ, সেই তমোবৃত্তি প্রমাদাদিতে যাহারা স্থিত, তাহারা তমো- 
গুণের তারতম্য অনুসারে পপ্ত পক্ষী স্থাবরাঁদি যোনি লাভ করে। ইহারা 
সর্বদা তমোগুণেই স্থিত থাকে (বলদেব )। যাহারা সত্ব ও রঙ্গঃ হইতে 
নিকুষ্ট তমোগুণের বৃত্তি মোহ ও আলম্তাঁদিতে অবস্থিত তাহারা অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়__অর্থাৎ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিঅ অন্ধতামিতাদি 
নরক প্রাপ্ত হইয়া, সেখনে কন্মীন্যায়ী ছুঃখ ভোগ করিয়া শৃকরাদি 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে (কেশব )। 

পর্ব ১৪-১৫ প্লোকের বাখ্যা ত্রষ্টব্য। সেই শ্লোকে সবাদিগুণের 
অতিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কি ফল হয়, তাঁচা উক্ত হইয়াছে। পূর্বে (৪৬) 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুকালে মানুষ যে যেভাব স্মরণ করিয়া 
দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া সে পুরর্জন্মকালে 
সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে যাহাদের ভাব সাত্বিক হয়, 
তাহাদের চিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ ও সুখস্বরূপ হয়, তাহার! শ্রেষ্ঠ ভ্ঞানীদের 
লোক প্রাপ্ত হয়। যাহাদের রাজনিক ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ যাহাদের 
মৃত্যুকালে ক্রোধ লোভ ঈর্ষা অনুমা প্রতৃতি বৃত্তিগুলির উদয় হয়, তাহার! 
মৃত্যুর পর প্রেত লোকে সেই সকল ভাবে ভাবিত থাকে এবং সেই ভাব 
অনুয়াণর কর্ণ করিবার উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা! বিশেষতঃ তামস 
প্রকৃতিযুক্ত, তাহাদের মোহহেতু কোনভাবেরই প্রাধান্য থাকে না। 
কোন উৎকষ্ট ভাবই বিশেষরূপে প্রগ্চোতিত হয় না) এজন্য তা্গাৰ! মৃড় 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুকালে কিরূপে এই পরজন্ম বে"ণীয় হর 
বা ভাবের প্রন্থোতন হয়, তাহা! পূর্বের (৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেবে দহর 
বিদ্ঠার বিবরণে ) উক্ত হইয়াছে। 
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মৃত্যুকাণে এইব্প কোন বিশেষ ভাবের প্রস্ভোতনের নিয়ম কি? 
যে ভাব কোন কারণে বিশেষ প্রবল থাকে, তাহারই প্রদ্ভোতন হয়। যে 
ভাব যাবজ্জাবন চিত্তে অধিকাংশ সমস প্রবণ থাকে, মৃত্যুকালে তাহাই 
প্রবল হইতে পারে। কখন বা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের ভাব অতি প্রবল 
থাকায় তাহারও প্রপ্ভোতন হয়। কুপ্রবৃত্তি গুপির এইপ্ীপ প্রবণ ভাব 
গ্রহণ সহজ। কিন্তুত্থ বাসাব্বিক প্রবৃত্তির ব ভাবের প্রপ্োতন তত 
সহজ নহে। তাহা আজন্ম সাধন।-সাধ)। 

যাহার আজান সত্বগ্রবৃত্তির প্রাধান্ত থাকে--যে আজীবন সত্ব 
বৃত্তিস্থ থাকে, তাহার পক্ষে মৃত্যুকালে তদন্ুযায়ী ভাবের প্রস্ঠোতন সম্ভব। 
ধিনি সর্বকালে তগবান্কে স্মরণ করেন, তাহাতেই মনবুদ্ধি অর্পণ করিতে 
পারেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই ভগবপ্তাৰ ম্মরণ পূর্বক সেই ভাবের 
প্রপ্তোতন করিতে পারেন, গবং মৃত্যুর পরে ভগবানৃকেই প্রাপ্ত হন 
(গীতা ৮৭)। যিনি আজীবন ব্রন্ধের ধ্যান ও উপাসনা করেন, “ও” 
এই একাক্ষর ব্রঞ্ধ ধ্যান করেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই একাক্ষর 
দ্ধ স্মরণ করিতে পারেন,_-সেই ব্রন্ধ ভাবই তাহাতে মৃত্যুকালে 
প্রস্ভোতিত হয়। এঞ্জন্ত তিনি মৃত্যুর পর ব্রদ্ধভাব প্রাপ্ত হন 
(গীতা ৮১৩)। 

এই শ্লোকে ও যাহারা আমীবন সব বৃত্তিতে স্থিত, রজোবৃ্তিতে স্থিত, 
বা তমোবৃত্তিতে স্থিত, তাহাদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে উদ্ধ মধ্য ও অধো- 
লোকে গমনের কথা উক্ত হইয়াছে । তাহারা! আজীবন এইরূপ কোন শক 
বৃত্তিতে প্রধান ও বিশেষ ভাবে স্থিত থাকায়, মৃত্যুকালেও তাহাদের সেই 
বৃত্তি অশ্নযায়ী ভাব প্রপ্তোতিত হয়, এন্সন্ত তাহারা মৃত্যুর পর উর্ধধাদি 
লোকে গমন করে। ঘে প্রধানত: সান্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত, আজীবন যিনি 
সব্বৃত্তিস্থ থাকেন, মৃত্যুকালে তাহার সব প্রবৃদ্ধিহেতু উদ্ধে উত্তমবিদ্‌ (লোকে 
গ্রতি হন্দ। রজঃ ও তমোবৃত্িস্থ লোক সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 


১১২ শ্রীমদৃতগবদগীত| 


পূর্বের ১৪1১৫ শ্লৌোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ এইরূপ বুবিতে 
হুইবে। 


নান্ং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ$টানুপশ্যাতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯ 


পেশ জ ৩ ৩ 
৯০৬. 


গুণ ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি কোন আর, 
হেরে দ্রুষ্ট। যবে,__জানে শ্রেষ্ঠ আপনাকে 
গুণ হ'তে,__মম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই ॥ ১৯ 


১৯। পুরুষ প্ররুতিস্থ বলিয় মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যুক্ত । সুথ দুঃখ 
মোহাতআবক ভোগ্য গুণে আসক্তি হেতু “আমি সুখী আমি হুঃখী আমি মূঢ়* 
ইত্যাদি রূপ পুরুষের যে সঙ্গ হয়, তাহ! হইতেই তাহার সদসৎ যোনি 
প্রাপ্তি হয়। ইহাই সংসার । তাহা সংক্ষেপে পূর্ববাধ্যায়ে (২১শ ক্লোকে ) 
উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোক হইতে আবুস্ত করিস্না এই ত্রিগুণ 
কি,কোথা হইতে উৎপন্ন, ইহাদের স্বরূপ কি, এই ব্রিগুণের বৃত্তি কি,গুণের 
শ্বীষবৃত্তি দ্বারা গুণ সকল কি প্রকারে বন্ধনের কারণ হয়, গুণ নিবন্ধ 
পুরুষের গতি কি প্রকার হয়, ইত্যাদি সমুদায় তত্ব বিবৃত হইয়াছে । এ 
সমুদায় যে মিথ্যা জ্ঞান- অজ্ঞান মূলক ও বন্ধের কারণ, ইভা! বিস্তৃত ভাবে 
উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সম্যগ দর্শনই ষে মোক্ষের উপায়, তাহাই এই 
শ্লোকে বক্তব্য (শঙ্কর)। গুণ হইতে কিরূপে মোক্ষ হয়, ইহারই 
প্রত্যাখ্যানার্থ মিথ্যা জ্ঞান নিবর্তক সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রস্তাব এস্থলে করা 
হইয়াছে। গুণ হইতে আত্মাকে বিশ্লেষপূর্ববক যে ব্রক্মভাব তাহাই 
মোক্ষ (গিরি )। আহার বিশেষ দ্বার! ও ফলাভিসন্থিরহিত সুরত বিশেষ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১১৩ 


স্বারা পরম্পরারূণে প্রবর্ধিত সত্ব যাহারা, তাহার! গুণ সকলকে অতিক্রম 
করিয়া! উদ্ধে গমন করেঃ তাহার প্রকার এস্কলে কথিত হইয়াছে 
(রামানুজ)। প্রকৃতি গুণ-সঙ্গরূত সংসার-প্রপঞ্চ উক্ত হইয়! ইদানীং সেই 
গুপসঙ্গ বাতিরেকে যে মোক্ষ হর, তাহাই দর্শিত হইতেছে (স্বামী )। 

এই অধ্যায়ে বক্তব্য তিনটি বিষয় । তন্মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রস্ত সংযোগের 
ঈশ্বরাধীনত্বের উল্লেখ করিবার পর গুণ কাহার ও কিরূপে বন্ধ করে এই 
ছুই বিষন্ন উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ব্রিগুণের বন্ধন হইতে কিরূপে মুর্তি 
হয়, এবং সেই মুক্তির লক্ষণ কি, তাহা৷ উক্ত হইতেছে। মিথ্যা জ্ঞানাত্মক 
হেতু “গুণ” বন্ধনের কারণ হয়, এবং সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা সেই বন্ধন হইতে 
মুক্তি হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে (মধু )। গুণ-বিবেক দ্বারা সংদার 
তত্ব উক্ত হইয়া, সেই গুণ-বিবেক হইতেই যে মোক্ষ হয়, তাহা এগ্কলে 
উক্ত হইয়াছে (বলদেব )। 

পুর্বে দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞান উপাশ্রয় 
করিলে ঈশ্বরের সাধন্ম্যবূপ পরম ফল লাভ হয়? এক্ষণে এই শ্লোক হইতে 
সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় উক্ত হইয়াছে (কেশব )। 

ভগবান্‌ পূর্বেও অর্জ্বনকে “নিস্ত্রগুণ্য” হইবার উপদেশ দিয়াছেন-- 

পতরৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্লৈগুণ্যো তবাজ্জুন।” 
€ গীতা ২৪৫)। 

এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণের লক্ষণ, ও বৃত্তির উপদেশ দিয়া, এক্ষণে 
সেই ত্রিগুণের অতীত হইবার উপদেশ দিতেছেন। 

পুর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, স্থাবর-জঙ্গমাতআক যে কিছু সত্তার উদ্ভব হয়, 
কষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই তাহার হেতু । ক্ষেক্রস্ত-আত্মা পুরুষ, আর 
ক্ষেত্র-শরীর। অর্থাৎ আত্ম! ও দেহযোগে সকল সত্তার উত্তব হয়। 
এই দেহ প্রক্কৃতির ত্রিগুণজাত। জীব যতদিন 'দৈহে বা দেহের ত্রিগণ 
স্বারা বন্ধ থাকে, ততদিন তাহার দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন সে 


১১৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ত্রিগুণ-বন্ধ। যখন সেই অধ্যাস দুর হয়, গুণে আসক্তি দুর হয়, তখন 
আতা! এই ত্রিগুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হন,-_ভ্রিগুণাতীত হন। 

এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত এই ব্রিগুণাতীত পুরুষের 
লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে। 

গুণ ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি আর--কাধ্য কারণ (করণ) ও 
বিষয়াকারে পরিণত এই ব্রিগুণ ব্যতীত অন্ত কেহ কর্তা নাই (শঙ্কর, 
মধু)। ব্রিগুণ সকল স্বীয় অনুগু প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কর্তা, অন্ত কেহ কর্তা 
নাই (রামান্ুজ )। বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত গুণ হইতে অন্তকর্তা 
নাই (স্বামী )। সর্ব কর্মের অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক এবং 
বিহিত প্রতিবিদ্ধ কর্মের__কর্তী এই ত্রিগুণ (গিরি)। গুণ অর্থাৎ 
দেহেন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণত গুণ ( বলদেব)। অনাদি-কর্্নবন্ধ জীবকে 
গুণই কেবল স্বস্ব কার্ষ্যে প্রবর্তিত করে (কেশব )। গুণই অস্তঃকরণ 
বহিঃকরণ শরীর ও বিষয়-ভাবাপর হইয়া সর্বকর্থের কর্তা, অন্ত কর্তী 
নাই (মধু )।' 

ড্রষ্টা-_বিদ্বান্‌ (শঙ্কর)। সাত্বিক আহার এবং ফলাভিসন্ধি 
রহিত ভগবদারাধনা রূপ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্বপ্রকারে রজঃ ও তমঃ 
গুণকে অভিভূত করিয়! নিকৃষ্ট ( অত্যুৎকৃষ্ট ) সব্বনিষ্ঠ ভ্রষ্টা ( রামানুজ )। 
বিবেকী (স্বামী)। বিচারকুশল (মধু) । ততব্বধাথাতআ্মদর্শী জীব 
(বলদেব )। 

'ধিনি প্রথমে সাত্বিক আহারাদি দ্বার! জ্ঞানের আবরক রজজ্তমো- 
বৃত্তির অভিভব-সাঁধন পূর্বক উৃক্ত সববরৃত্তি-নিষ্ঠ হইন়্াছেন, তিনি ইহা 
বিদিত হন (কেশব )। 

হেরে অনুপশ্ততি)- গুণ সকলই সর্বাবস্থায় সর্বকর্থের কর্তা 
_্ৃহ! দর্শন করে (শঙ্কর)। বিচার দ্বারা দর্শন করে (মধু)। গুণ 
নি অনুগুগ প্রবৃত্তি কর্তৃরূপে দর্শন করে (রামান্ুজ )। 
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জানে আর শ্রেষ্ঠ আপনাকে গুণ হ'তে-_-আপনাকে গুণব্যাপা- 
রের সাক্ষীভূত বলিয়া! জানিতে পারে (শঙ্কর)। গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত 
বলিয়া জানে (গিরি)। এই গুণের কর্তৃত্ব হইতে পরম অর্থাৎ অন্ত যে 
আত্মা তাহা অকর্তা-_এইরূপ জানিতে পারে (রামানুজ )। আত্মাকে 
গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত ও তাহাদের সাক্ষিমাত্র বলিয়া জানে (শ্বামী)। 
দেহ করণ ও বিষয়রূপ অবস্থায় বিশেষভাবে পরিণত গুণ ও তৎকার্ধ্য 
দ্বারা আত্মা অসংস্পৃষ্ট এবং তাহার অবভানক মাত্র, আত্মা নির্বিকার সর্বব- 
কম্ম্া, সর্বত্র সম, এক মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-_এইরূপে যে আত্মাকে জানে (মধু)। 
জীবের বদ্ধ অবস্থার কর্তৃত্ব গুণের অধীন। গুণ আত্মার স্বরূপ নহে। 
কিন্তু যখন উপযুক্ত কর্মের দ্বারা সত্ব বৃদ্ধি হুইয়া অন্তঃকরণ নির্ঘল হয়, 
তখন আত্মষাথাত্ম্য জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং তাহার পর সত্ব গুণেরও 
নিবৃত্তি হয় এবং তখন সমুদায় ৫৭ কর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফলে কেবল 
'আত্মাই স্বরূপে অবস্থান করে। তখন আত্মা আপনাকে এই ত্রিগুণ 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারে (কেশব )। আত্মাকে 
গুণ হইতে পরম ও অকর্তা বলিয়া জানে ( বলদেব)। 
মম তাৰ প্রাপ্ত হয় সেই- আমার যে ভাব, তাহা প্রাপ্ত হয় 
(শঙ্কর, রামানুজ )। ব্রন্ধত্ব প্রাপ্ত হয় (স্বামী, গিরি)। মন্দ্রপত্ব প্রাপ্ত হয় 
€ৰধু)। অসংসারিত্ব, তৎপর ভক্তি ভাব প্রাপ্ত হয় ( বলদেব )। 
স্বতঃপরিশুদ্ধ স্বভাব আত্মার পূর্ব পূর্ব কর্মমমূল গুপ-সঙ্গ-নিমিত 
বিবিধ কর্মে কর্তৃত্ব হয়। আত্মা কিন্ত স্বরূপতঃ অকর্তা, অপরিচ্ছিন্ 
জ্ঞানের দ্বারা! একাঁকার,--যে এইকপ দর্শন করে, সেই আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয় (রামান্থজ )। বিজ্ঞানানন্দ বিশুদ্ধ জীব-_যুদ্ধ যজ্ঞাদি ছঃখময় কর্মের 
কর্তা নহে, কিন্তু গুণময় দেহেন্জরিয়বান্‌ হইয়! গুণ হেতু গুণনিষ্ঠ ও গুণ- 
কর্মের কর্তৃত্ব অন্ধত্ব করে, বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ হইতে পারে না। কিন্ত 
যখন আত্মস্বর্ূপ জানি! আত্মনি্ঠ হয়, তখন মন্ভাব প্রাপ্ত হয়। 
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€বলদেব)। আমার ভাব অর্থাৎ জঙ্ম মরণ বিকারাদিরাহিত্য, নিত্যা- 
নন্দান্গভব রূপকে প্রাপ্ত হয় (কেশব )। 
ঈশ্বরভাব প্রাপ্তির অর্থ এই যে ভগবান্‌ অকর্তা ও ব্রিগুণাতীত হইয়াও 
যে স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়৷ জগতের কর্তা হন--লোক-সংগ্রহার্থ 
ধর্ম-রক্ষার্থ কর্ম করেন,_-সেই ভাবপ্রাপ্তি। আমরা এই কথা বুঝিতে 
চেষ্ট1! করিব। 
আমরা পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের, 
২৯, ২২ ও ২৯ শ্লোকে প্রকৃতির ব৷ প্রক্কৃতিজ গুণের কর্তৃত্ব ও পুরুষের 
অকর্তৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পু্রুল্পেখ নিশ্রয়ো- 
জন। কিরূপে পুরুষ বা আত্ম! স্বরূপতঃ অকর্তা হইয়াও কর্ম করিতে 
পারেন, তাহা সে স্থলে উক্ত হইগ়াছে। কর্মের কর্তৃত্ব ছুইরপ। পুরুষ 
যতদিন প্রকৃতির বশীভূত থাকে, অর্থা$ অজ্ঞানবশে স্বক্ষেত্রের সহিত 
তাহার তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন সে প্রকৃতির অর্থাৎ প্রককতিজ গুণের 
কর্মে আপনার কর্তৃত্ব বোধ করে । তাহার অন্ত কর্তৃত্ব থাকে না । আর 
যখন পুরুষ প্রন্কৃতি হইতে ও প্রক্কৃতিজ গুণ হইতে আপনাকে পৃথক ও 
অকর্তা বলিয়া! জানিতে পারে, তখন পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ 
তাহার নিয়ন্তা হইতে পারেন। স্বপ্রক্কৃতিকে কর্তব্য কর্মে নিয়মিত 
করাই জ্ঞানী পুরুষের অর্থাৎ প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেকদর্শা পুরুষের কর্তৃত্ব। 
এই অকর্তৃ-্বরূপে থাকিয়াও যে পরোক্ষতাবে কর্তা হওয়া যায়, তাহ! 
তিনরূপে বুঝা যাইতে পারে। প্রথম-_যুদ্ধকালে সেনাপতি স্বয়ং কোন 
কার্য্য না করিয়াও, সেনাগণের গতি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে পারেন। 
দ্বিতীক়--প্রভুপরায়ণ ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালন করিলে, তাহার কর্তৃত্ব 
থাকে না; তাহার কর্ধ প্রভুর কর্ম রূপেই গণ্য হয়। প্রতুর আদেশে 
সে যদি ঃকাহারও অপমান করে, তবে সে দায়ী নহে! এজন শ্বয়ং 
+অকর্তা হইয়াও ভক্ত ঈশ্বরার্থ কর্ম করিতে পারেন। তৃতীয়-_কর্তব্য 
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বুদ্ধিতে কর্ণ করিলে কর্তৃত্ব দোষ হয় না । কোন বিচারপতি যদি বিচারে 
কাহাকেও নরহস্তা বলিয়া স্থির করেন এবং তাহাকে বধের আদেশ দেন, 
তবে সে বধে তিনি কর্তা হন না'। এইরূপে নিজে অকর্তী হইয়াও কন্ম 
করা বার। আমরা বদি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির 
কর্মকে নিয়মিত করিতে না পাঁরি, গুণাতীত হইয়া গ্রকৃতিজ গুণকে নিয়- 
মিত করিতে ন! পারি, আমাদের প্রক্কৃতিজ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি যদি 
আমাদের বশীতৃত না হয় পরস্ত আমরাই তাহাদের বশীতৃত হই, তবেই 
আমর! প্রকৃতিজ গুণের কার্ধ্যকে আমাদের নিজের কার্ধ্য বলিয়া মনে করি 
এবং প্রক্কাতিজ অহস্কারবশে আপনাফে সেই কর্মের কর্তা মনে করি। 
কিন্তু যদি এই প্রকৃতি ও প্ররতিজ গুণের কাধ্যের সহিত আমি সম্বদ্ধ 
নহি, আমি স্বরূপতঃ সেই প্রকৃতি ও প্রক্কাতিজ গুণ হইতে ভিন্ন, এবং 
প্রকৃতির গুণ কার্যে আমি অবর্তী, ইহা জানিতে পারি, তাহা! হইলে উক্ত 
সেনাপতির স্তায়, ভৃত্যের ন্যায় ও বিচারকের ন্ঠার অকর্তা হইয়াও, আমার 
সম্পূর্ণ বশীতৃত প্রকৃতির নিয়স্তা হুইয়াও কর্তব্য জ্ঞানে প্রকৃতিকে কর্মে 
নিয়োজিত করিতে পারি। জ্ঞান ও কণ্ম্-_ভগবানের সেই পরাশক্তির 
ছুই বিভিন্ন রূপ। জ্ঞান ও শক্তি পরস্পর সহচর। সেই জ্ঞান লাভ 
হইলেও আত্মা স্বশক্তি ও ন্ব জ্ঞানের দ্বারা সেই পরাশক্তিরই কার্ধ্-ক্ষেত্র- 
বূপে প্রকৃতিকে পরিণত নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে পারেন । 
কঠোপনিষদে আছে-_ 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ. ॥ €৭ 1৩ 

ইন্জিয়াণি হয়ানান্থ্বিষয়াং স্তেঘু গোচরান্‌। 

আত্মেন্দিয়মনোষুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীধিণ:” ॥ ৫৮1৪ 

রখী আত্মা দেহরথে অধিষ্ঠিত থাকেন আর বুদ্ধি সারধিরূপে সেই দেহ- 

রথকে আত্মার ভোগার্থ বিষর়গোচরে পরিচালন করে। বৃদ্ধি নির্মল 
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সাত্বিক জ্ঞানরূপ হইলে আত্মা বিজ্ঞানবান হন, আর বুদ্ধি রজঃ তমো' 
অলযুক্ত থাকিলে অবিজ্ঞানবান্‌ হন । 
' শষস্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা! সদ! । 
তস্তেক্দিয়াণ্যবস্তানি ছুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫৯1৫ 
যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্কেন মনসা! সদ! । 
তস্তেন্দিয়াণি বশ্তানি অনশ্বা ইব সারথেঃ” ॥ ৬০1৬ 
বুদ্ধি সাত্বিক জ্ঞান স্বরূপ হইলে আত্মার মোক্ষার্থ তাহার অভিপ্রায় 
অনুসারে তাহার! ভূত্যের মত প্রবন্তিত হয়। এইরূপে আত্মা স্বরূপতঃ 
'অকর্তা হইয়াও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন বলিয়া! তাহাকে 
কর্তা বলা যায়। 
এইজন্য গীতায় সর্বত্র আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ। করিয়া, নিফষাম কর 
যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ব্যর্থ বা পরস্পর-বিরোধী 
নহে। ইহা আমরা বার বার নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা! করিয়াছি। 
সাংখ্য পণ্ডিতগণের মতে বাহার! প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধ 
তীহারাও জগতের হিত্ার্থ কর্ম করেন। তাহাদের মতে হ্রণ্যগর্ভ প্রভৃতি 
সকলেই এইরূপ জ্ঞান-সিদ্ধ হইয়্াও জগৎ রক্ষা প্রভৃতি কার্য করেন। 
অতএব প্রকৃতির ও প্ররুতিজ গুণের কর্তৃত্ব ও আত্মার বা পুরুষের 
অকর্তৃত্ব জ্ঞান হইলেই যে দ্রষ্টৃত্বরূপ পুরুষের উক্ত রূপ প্রকৃতির নিয়ন্ত তব 
হইতে পারে না, বা তাহার কোনরূপ কর্মে অধিকার থাকে না, তাহা 
ীতায় কোথাও উপনিষ্ট হয় নাই। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি হয়, 
সেই ঈশ্বরের ভাব কি? তাহা গীতার সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যস্ত 
বিকৃত ' হইয়ীছে। তৎপূর্কবে তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বর লোকহিতার্থ 
ধর্ম রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন তাহীও উক্ত হুইয়াছে। তাহার 
দিবা জন্মকর্খ-তত্ব সেস্থলে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় ষট্কে 
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ঈশ্বরের অধিকর্ ভাব অধিষজ্ঞ প্রভৃতি ভাব উক্ত হইয়াছে। তিনি 
অকর্তা হইয়াও কর্তা। তাহারই কর্তৃত্ব, প্রকৃতিতে তাহার অধিষ্ঠান 
ও নিরভূত্ব হেতু স্প্িস্থিতি লয় হয় এ জগৎস্থিতির মূল যে ধর্ম, 
তাহা রক্ষিত হয়) ইহা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
ভাবই বিশেষরূপে বিবৃত হুইয়াছে। অতএব ধিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, 
তিনি প্রকৃতির বশীতৃত না থাকিয়া ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহার অধিষ্ঠাত| ও নিয়স্তা হইয়া, 
লোকহিতার্থ জগৎ-হিতার্থ, ঈশ্বরার৫থ কর্তব্য কন্ম করেন। ইহাই 
এস্থলে অভিপ্রেত। প্ররুতিকে নিয়মিত করিয়া লোকহিতার্থ নিফাম 
কর্ম দ্বারাই ব্রিগুণবন্ধন-মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন। 
পরে ১৮২৩ শ্লোকে ইঈশ্বর-ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে 
ব্যাখ্যাকার ইহার অর্থ প্রভৃশক্তি বা নিয়মন সামর্থ প্রজাপালনার্থ ঈশি- 
তব্যের প্রতি প্রতুশক্তি প্রকটাকরণ এইরূপ বলেন। অতএব পুরুষ বখন 
আপনাকে ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন, ও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়! জানিতে 
পারেন, তখন সে আৰ প্রক্তিজ গুণের বশীভূত থাকেন না। তিনি স্ব 
এক্কৃতির প্রভু হন,গুণকৃত কর্মের নিয়স্তা হন। ইহা! হইতেই তাঁহার ঈশ্বর- 
ভাব হয়। শাস্ত্রে আছে--“স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো বস্তয়াদ্দিতঃ 1”স্ব 
প্রক্কৃতিকে যিনি বশীভূত করিয়া তাহার নিয়স্তা হন, তীহারই ঈশ্বরভাৰ 
হয়। ভগবান্‌ পূর্বেও তাহার ভাব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন ।-_ 
“বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ম় মামুপাশ্রিতাঃ ৷ 
বহবো জ্ঞানতপস! পৃতা৷ মন্তাবমাগতাঃ ॥ 
" (গ্রীতাও ৪1১০ )। 
ভগবানের দিব্য জন্মকর্ম্ম যিনি স্বরূপতঃ জানেন (৪1৯) সেই ভগবানের 
ভাব কি তাহা বুঝিতে পারে। ভগবান্‌ অনর্তা হইয়াও জগৎ রক্ষার্থ 
কর্ম করেন, না করিলে এ লোক উৎসন্ন যাইত (৩২৩২৪ )।. অতএব 
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ধিনি আপনাকে গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ ও অকর্তা বলিয়া! জানেন, তিনি ঈশ্বর- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরের দিব্য কর্মের অন্ুবর্তী হন, জগতের হিতার্থ 
কর্ম করেন। 
এস্থলে আরও এক কথা উল্লেখ করা জাবন্তক। রামানুজ সে কথা 
বলিয়াছেন। যখন সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হেতৃ, ক্রমে রজঃ ও তমোমল 
দূরীভূত হুইয়! বুদ্ধি নির্মল ও স্বচ্ছ হয়,বুদ্ধির সেইরূপই জ্ঞান । সে জ্ঞানের 
স্বরূপ পূর্ববে (১৩।৭--১৬ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে । আধ্যাত্ম জ্ঞান, 
নিত্যত্ব ও তব্ঞানার্থ দর্শন সেই জ্ঞানেরই স্বরূপ । যখন সেই নির্মল সর্বরূপ 
রজন্তমোমল-বিহীন চিত্ত-দর্পণে আত্মার সচ্চিদাননস্বরূপ প্রকাশিত 
হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও প্ররুতিজ গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। অতএব তাহা সত্বগুণের বিশেষ 
বিকাশেরই ফল। এই প্রবৃদ্ধ সন্বদ্বারাই পুরুষ আপনার ব্রিগুণাতীত, 
স্বরূপ জানিতে পারেন। এই জন্ত চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে, ধিনি দেবী ' 
ভগবতী মহামায়া-- 
“সৈষা প্রসরা বরদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।” (১1৫১) 
এই শুদ্ধ সান্বিক নির্মল বুদ্ধির যে জ্ঞানরূপ, তাহাই পরাবিদ্যা_-. 
পরমাপ্রকৃতির পরম রূপ। তিনিই যোক্ষদায়িনী। 
“্ষা মুক্তিহেতুরবিচিত্ত্যমহাব্রতা চ 
অভ্যাসাসে সুনিয়তেন্িয়তবসারৈঃ। 
মোক্ষার্থিভি মু্নিভিরম্তসমস্তদোষৈ- 
ব্িদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী ॥* (চণ্ডী 8৯)। 
অতএব ব্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ সাত্বিকরূপই যখন 
বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, তখন পুরুষের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হয়, 
পুরুষ ভ্রিগুণ হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং প্রকৃতির 
গুণজ বৃত্তিতে বা কার্যে তীহার অকর্তৃত্ব দর্শন হয়। এইবপে বুদ্ধি 
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ত নির্মল ও সাত্বিক হয়, ততই স্পষ্টরূপে পুরুষের স্বরূপ তাহাতে 
ষ্টিহয়। এইহেতু সত্ব-্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উত্তমবিদ্গপের লোক- 
গ্রাপ্তি হয়,আর যদি সেই নির্মলবুদ্ধিতে পুরুষ আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে 
দীন, তবে তিনি প্রক্কৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন জানিয়। স্বপ্রক্কৃতিকে 
মম্পূর্ণ বশীভূত করিয় ঈশ্বর-ভাৰ প্রাপ্ত হন। 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মম্ৃতুজরাদুঃখৈবিযুক্তোহৃতমস্থতে ॥ ২০ 
রহিত 
দেহী দেহ-সমুস্তব এই তিন গুণ 
করি অতিক্রম-_-জন্ম মৃত্যু জরা ছুঃখ 
হ'তে মুক্ত হয়ে করে অমরতা লাভ । ২০ 
২০। দেহ-সমুদ্ভব-_দেহোৎপত্তি-বীজভূত। (শঙ্কর,মধু। কেশব), 
যাহা হইতে দেহের উৎপত্তি হয় তাহা! (গিরি )। দেহাকারে পরিণত-_ 
প্রকৃতি হইতে সমুভূত (রামানুজ, কেশব )। যাহাদের পরিণাম দেহ 
(স্বামী )। দেহোৎপাদক ( বলদেব )। 
দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্র (১৩1১ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। এই ত্রিগুণ যেমন এই 
দেহের উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ টহাদিগকে দেহ হইতে সমুভতও 
বলা যায় ; এই তিন গুগকে ভগবান্‌ তিন “ভাব” বলিয়াছেন (1১২, ১৩ 
শ্লোক ভ্রষ্টবা)। ইচারা প্ররুতিসম্তব (১৪1৪) হইলেও ভঙ্গবান্‌ 
হইতেই ইহাদের প্রকৃত উৎপত্তি (৭1১২)। কিন্ত দেহেতেই এই তিন- 
গুণ বিকাশ হ্ইয় প্রবৃত্ত হয়। দেহ না থাকিলে, তাহাদের কোন ক্রিয়া 
হুইতে পারে না। এজন্ত তাহাদিগকে দেহ হইতে ব৷ দেহের আশ্রয়ে, 
উদ্ভূত ও প্রবৃত্ত বলা যায়। 


১২২ শ্রীমদ্ভগ্রবদগীতা | 


এই প্রকুতিজ ব্রিগুণের বিকার হইতে কিরূপে দেহের উৎপত্তি হয়, 
তাহ! সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হুইয়াছে। পুরুষ-সান্লিধ্যে প্রক্কৃতির গুণ- 
ক্ষোভ হইলে, প্রথমে সন্বগুণ হইতে বুদ্ধিতত্বের উৎপত্তি হয় ? তাহ! হইতে 
রজোগুণ হেতু অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার হইতে তাহার 
সাত্বিক অংশে মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দরিয়, রাজসিক অংশে পঞ্চ বর্শেন্রিয় এবং 
তামসিক অংশে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই কয়টি মিলিয়! লিঙ্গশরীর । 
এই তন্মাত্র হইতে স্থুলভূতের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে আমাদের 
স্থল শরীর উৎপন্ন হয়। এইরূপে ত্রিগুণই আমাদের 'লিঙ্গ বা সুশ্স এবং 
স্থল দেহের উৎপত্তির কারণ। দেহ উৎপন্ন হইলে, সেই দেহকে আশ্রয় 
করিপ্পা এই ভ্রিগুণ কার্যকারী হয়। দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া তাভারা 
্ব স্ব ক্রিয়া উৎপাদন করে--স্ব স্বরূপ প্রাকাশ করে। 

যাহা হউক দেহ-সমুস্তব অর্থে দেহ হইতে সমুদ্ভুত বুঝিতে হইবে। 
কেনন! যখন মুক্ত ব্রিগুণাতীত পুরুষ, এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন, 
তখনই তাহার দেহ ত্যাগ হয় না। দেহ ত্যাগ না করিয়া যখন ব্রিগুণকে 
ত্যাগ করা যায়, তখন এ ত্রিগুণকে দেহের কার্ধ্যরূপে ধরিতে হইবে। 
কারণ নাশে কার্যের নাশ হয়। ত্রিগুণ এস্থলে দেহের কারণ বলিয়া 
বুঝিলে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইলে দেহকেও ত্যাগ করিতে হইত। 
স্থল হুক্ষদেহ উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইত । 

অতিক্রমি-_এই জীবিত অবস্থায়ই মায়ার উপাধিভূত এই তিন 
'গুণকে অতিক্রম করিয়া (শঙ্কর)। সত্বা্দি গুণ ও তাহাদের পরিণামভূত 
অধ্যাসকে অতিক্রম করিয়। (গিরি)। ব্রিগুণ অতিক্রম করিয়া সেই 
খুণ হইতে অন্ত জ্ঞানৈকাকার আত্মাকে দর্শন করিয়া! (রামানুজ )। 
তন্বজ্ঞান দ্বার! তাহাদের বাধা দিয়! (মধু) । উল্লজ্ঘন করিয়! (বলদেব)। 
লৌকিক তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া । অলৌকিক তিনগুণের 
অতিক্রমের কথা উক্ত হয় নাই (বল্পত)। ব্রিগুণ হইতে সম্পূর্ণ 
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ভিন্ন আত্মন্বরূপ জ্ঞান হওয়ায় ত্রিগুণবৃত্তির দ্বারা আর অভিভূত না 
হইয়া (কেশব )। 


মুক্ত হ'য়ে জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হ'তে--এ জীবনেই' এই সকল 
হইতে মুক্ত হইয়া (শঙ্কর, কেশব) । সেই ব্রিগুণরৃত জন্ম প্রভৃতি হইতে 
যুক্ত হইয়া (স্বামী)। সেই গুণের কর্ম্মভোগার্থ জন্ম, ভোগ সমাপ্তিরূপ 
বা ভগবদ্বিম্মরণরূপ মৃত্যু, সেবা-প্রতিবন্ধকরূপ জরা ও সংসারাত্বক 
হঃখ ( বল্লভ )। | 
করে অমরতা! লাভ--অর্থাৎ পূর্ব শ্লোকে যে “আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয় উক্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর )। অমৃত আত্মাকে 
অনুভব করে--ইহাই ভগবানের ভাব (রামানুজ )। পরমানন প্রাপ্ত হয় 
(স্বামী )। আমার ভাব যে মোক্ষ তাহা' প্রাপ্ত হয় মেধু)। অসংসারিত- 
"লক্ষণ আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্গভূত পরমাত্মা হয় ( বলদেৰ )। 
মরণাদি-দোষ-রছিত অলৌকিক দেহ প্রাপ্ত হয় (বল্পভ ) অমরতা- 
সুক্তত্বরূপ (কেশব্)। 
এই ত্রিগুণ বা! সাত্বিকাদিভাবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ যেরূপ, ভগ- 
বানের ভাব প্রাপ্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষও তাহাদের সহিত সেই নন্বন্ধযুক্ত 
হয়, ইহা বলিতে পারা যায়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন--- 
“যে চৈব সাত্বিকাভাব! রাজসান্তামসাশ্ঠ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ (৭1১১) 
এই সত্বাদিভাব ভগবান্‌ হইতে উৎপন্ন হইলেও, ভগবান্‌ তাহাতে 
অবস্থিত বা! তাহার অধীন নহেন, এবং তাহারাও ভগবানে অবস্থিত নহে, 
কেননা তাহারা ভগবানের প্ররুতি-সংগ্লিষ্ট। গুণাতীত পুরুষ আপনার 
সহিত ব্রিগুণের এই সম্বন্ধ জানিয়া আপনার' স্বরূপে অবস্থান করেন, 
ত্রিগুণমুক্ত হন, তাহার আর জন্ম হয় না। সাংখ্যদর্শনে আছে-ঃ 


১২৪ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


“্দৃ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাংহমিত্যুপরমত্যন্ত ৷ 
সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নান্তি সর্গন্ত ॥৮ 
_ (কারিকা, ৬৬)। 
অর্থাৎ প্রক্কৃতি পুরুষকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ ও 
তাহা হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জ্ানিলে, প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের, 
সংযোগসন্বেও আর স্থষ্টি ব৷ পুরুষের পুনরাবর্তন হয় ন!। প্রক্কৃতির 
ত্রিগুণ হেতু, পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া! যে জর! মরণরুত ছঃখ পায়, সে সম্বন্ধে 
সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে। 
তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রীপ্লোতি চেতনঃ পুরুষঃ | 
লিঙ্গস্তাবিনিবৃত্তেন্তস্মান্,৫খং ত্বভাবেন ॥ ( কারিকা» ৫৫) 
অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি যোনিতে চৈতন্তাবিশিষ্ট পুরুষ জরা-মরণ-জনিত, 
ছুঃখ ভোগ করে, যে পর্যন্ত লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি না হয়। লিঙ্গশরীরের. 
নিবৃত্তি বা তাহাতে অধ্যাস-নিবৃত্তি হইলে, তবে মোক্ষ হয়। 
নিরীশ্বর সাংখ্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বর শ্বীকার করেন না। তাহারা এই 
অমরত্ব অর্থে যে ভগবানের ভাব-প্রাপ্তি তাহা স্বীকার করিবেন না । 
তাহাদের মতে এই অমরত্ব মোক্ষ-_পুকুষের স্বরূপে অবস্থান । কিন্তু সেশ্বর 
সাংখ্য পণ্ডিতগণ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। 
“ক্লেশকর্মাবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ1% 
(পাতঞ্জল দর্শন, ১1২৪) 
এতদন্ুসারে ধিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া! ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তিনি 
এই ক্লেশ ( অবিস্ামূলক ত্রিবিধ দুঃখ তাপ), কর্ম (পাপ পুণ্য কর্ম) 
আশম্র (বিপাক বা কর্ফলানুরূপ বাসন!) দ্বারা অন্পৃষ্ট অর্থাৎ 
অসংবুক্ত হন। 
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চে 


খঅ 
কৈলিঙ্গৈস্্ীন্‌ গুণানেতানতীতো| ভবতি প্রভো | 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্ীন গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 


এই তিন গুণ যেই করে অতিক্রম 
কি লক্ষণ তার, প্রভো৷ | কি আচার তার? 
কিরূপে বা এ ত্রিগুণ করে অতিক্রম ? ২১ 
২১। লক্ষণ_(লিঙ্গ ) চিহ্ন (শঙ্কর, কেশব)। কি লক্ষণ দ্বারা 
উপলক্ষিত ( রামান্জ )। আত্মচিহ্ন (স্বামী)। কোন বিশেষ লিঙ্গ বা চিহ্ন 
দ্বারা তাহাকে জানা যায় ( মধু, বলদেব )। 
এই ব্রিগুণ হইতে অতীত হইবার জন্ত অর্জুন ত্রিগুণাতীত পুরুষের 
লক্ষণ বা প্রকার ও আচার এই শ্লোকে জিজ্ঞাস! করিয়াছেন (স্বামী, মধু 
কেশব)। মুক্তের লক্ষণ কি তাহাই অজ্জুন জিন্ঞাস। করিয়াছেন ( গিরি )। 
1ক আচার-_-সুক্ত পুরুষের স্বরূপাবগতির লিঙ্ষভৃত কিরূপ আচার- 
যুক্ত (রামান্নজ)। কিরপে প্রবর্তিত হয় (স্বামী)। তাহার আচার 
যথেচ্ছ অথব৷ নিয়ন্ত্রিত ( মধু, বলদেব )। 
কিরূপে..'অতিক্রম-_কি প্রকারে এই তিনগুণকে অতিক্রম 
করিয়া থাকে (শঙ্কর, রামানুজ, শ্বামী ) গুণাতীত হইবার উপায় 'কি 
(মধু, কেশব )। তাহার জন্ত সাধন! কিরূপ (বলদেব)। 





শ্রীভগবান্থবাচ,- 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃতিঞ্চ মোহুমেব চ পাণ্ব। 
ন দ্েস্টি সংপ্রবৃতানি ন নিরৃন্তানি “কাওতি ॥২২ 


১২৬ শ্ীমদূভগবদগীতা। 


প্রকাশ প্রবৃত্তি আর মোহ হে পাগুবৰ 
সংপ্রবৃত্ত হলে পরে নাহি করে দ্েষ 
অথব! নিবৃত্ত হলে আকাঙক্ষ1! না করে ॥২২ 


২২। প্রকাশ প্রবৃত্তি সংপ্রবৃত্ত হলে--ভগবান্‌ এই শ্লোক 
হইতে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন । ( কেশব, 
শঙ্কর )। সত্বগুণের কার্ধ্য প্রকাশ, রজৌগুণের কার্য প্রবৃত্তি ও তমো- 
গুণের কাধ্য মোহ। এই সকল কাধ্য যে সময় সংপ্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ 
সম্যক্প্রকারে বিষয় ভাবন! হইতে প্রাহর্তৃত হয় (শঙ্কর)। আত্মব্যতি- 
রিক্ত অশ্লিষ্ বস্ততে প্রবৃত্ত সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য প্রকাশ. প্রবৃত্তি 
ও মোহ (রামানুজ )1 পুর্বে যে সত্বকার্ধ্য প্রকাশাদি (১৪1৯১ শ্লোকে) 
উক্ত হইয়াছে, রজঃ কার্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি ষে (১২শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, 
তমঃকাধ্য যে মোহাদি (১৩শ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে, সেই সত্বাদির 
সমুদয় কাধ্য যখন যথাষথ সম্প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব উৎপাদক সামগ্রীবশে 
উদ্ভূত হর (ম্বামী, মধু। বলদেব, কেশব )। 

বলদেব বলিয়াছেন পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) অজ্জুন যদিও স্থিত- 
প্রস্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্‌- তাহার উত্তর দিয়া- 
ছিলেন, তথাপি এই বিশেষ জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্ত প্রকারে তাহারই লক্ষণ 
এস্কলে বলিতেছেন। 

বল্পভ-সম্প্রদায় অনুসারে এই ব্রিগুণ দুইরূপ--লৌকিক ও অলৌকিক। 
এই গুণ সমুদয় ভগবানেরই। ইহাদের মধ্যে সত্ব প্রকাশরূপ, অর্থাৎ 
সর্ধন্ধারে অলৌকিক অনুভব সিদ্ধি জন্য আমারই (ভগবানেরই)-প্রকাশ-_ 
অলৌকিক) আর সত্বোপস্থাপিত অলৌকিক অনুকরণাত্মবক প্রকাশ 
লৌকিক । প্রবৃত্তিবূপ যে রজঃ, তাহাও আমার অলৌকিক শ্বরূপের 
লৌকিক বূপ। সেই প্রকার মহৎ অনুভব রস সিদ্ধির জন্য বিগ্রযোগ- 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১২৭ 
য়াত্বক রূপ যে তামদিক অলৌকিক রূপ--এই মোহাত্মক তমঃ তাহার 
লাঁকিক রূপ। মূলে “৮ শব্ধ দ্বার! ইহা ব্যঞ্জিত হুইয়াছে। 

নাহি করে দ্বেষ_-"আমার তামস প্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে, সে 
নীরণ আমি মুঢ় হইতেছি,” বা “আমার রাজপী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে, 
এবং এই প্রবৃত্তি আমার হুঃখের কারণ, এজন্য আমি রজোগুণ দ্বার! 
খবস্তিত হইয়! স্বরূপ হইতে প্রচলিত বা বিচাত হইতেছি, ইহা! আমার 
পক্ষে ক্লেশকর,, অথবা “সাত্বিক প্রকাশরূপ গু৭ আমার বিবেক উৎ- 
সাঁদন করিতেছে, এবং আমায় সুখে আসক্ত করিতেছে__এই প্রকার 
ভাবনার বশে অসম্যগদর্শী জীব এই গুণত্রয়ের উক্ত কার্যের প্রতি 
বিদ্বেপরায়ণ হইয়া! থাকে। ব্রিগুণাতীত ব্যক্তি সেরূপে প্রবৃত্ত মোহকে 
দ্বে করেন না (শঙ্কর)। এই গুণত্রয্নের কার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেও 
দুঃখবুদ্ধিতে যিনি দেষ করেন না (স্বামী, মধু )। প্রতিকৃলবুদ্ধিতে দে 
করেন না (কেশব)। তাহা হুঃখরূপ হইলেও ছুঃখবুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ 
করেন না (বলদেব )। এই লৌকিক সত্বাদি আমার ইচ্ছায় প্রবর্তিত 
হয়, এই জন্ত তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্তি রূপ। এই লৌকিক সন্বাদি 
স্বেচ্ছায় প্রবর্তিত, ও প্রতিবন্ধক মনে করিয়া 'িনি ইহাদের প্রবৃত্তিতে 
দ্বেষ করেন না, অর্থাৎ তাহার ত্যাগের জন্য ষত্ব করেন না (বল্লত )। 

যিনি দ্বেষ করেন না! সেই স্থিতপ্র্ত ভক্ত ও জ্ঞানীর কথা৷ পূর্বে উক্ত 
হুইরাছে (২1৫৭, ৫৩, ৬।৯, ১২1১৭, ১৮১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

নিবৃত্ত হইলে আকাঙক্ষা না করে-_দাত্বিকাদি পুরুষ আপনাঁতে 
যে সত্বাদি গুণের কাধ্য প্রকাশ পায়, তাহা প্রকাশ পাইয়া নিবৃত্ত হউক, 
এইরূপ আকাঙ্ছাযুক্ত হন না! (শঙ্কর)। সেই গুণ সকল আত্মব্যতিরিক্ত 
ইষ্ট বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও যিনি তাহা! আকাঙ্ষা! করেনন না (রামা- 
সুজ)। গুণকার্ধ্য নিবৃত্ত হইলে সুখবুদ্ধিতে তাহা আকাঙ্ষা করে না. স্বামী, 
মধু )। বিনাশ সামগ্রী বলিয়া তাহা নিবৃত্ত হইলে, সে বিনষ্ট সখরূপ 
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তাহাদিগেরও সুখ বুদ্ধিতে যিনি আকাজ্ষা করেন ন! (বলদেব )। এঁই 
অলৌকিক ব্রিগুণের লৌকিক ন্বর্প ভগবানের ইচ্ছাভাবে নিবৃত্ত হইলেও 
মিনি তাহাদের আকাঙ্ষ। করেন না (বল্পভ)। তাহার নিবারণের হেতু 
উপস্থিত হইলে তাহার যে নিবৃত্তি তাহাও আকাঙ্ষা করেন না! (কেশব) । 

ধিনি এইরূপ আকাঙ্ঞা-ছেষশূন্য, তিনিই গুণাতীত ( বলদেব )। 

এই ল্লৌকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের যে চিহ্ন উক্ত হইল, ইহা! অন্যের 
প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। ইহ! গুণাতীত পুরুষের আত্ম-প্রত্যয় লক্ষণ চিহু। 
আত্ম-বিষয়ক দ্বেষ বা আকাজ্ষ। অপরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না 
(শঙ্কর )। 

যিনি জ্ঞানী ভক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ-_তিনি যে আকাঙ্জাশ্ন্য, তাহা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। (৫1৩, ১২১৭, ১৮1৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

রজঃ ও তমঃকার্ধ্য সহজে ছুঃখাত্বক বোধ হইতে পারে এবং 
তাহার প্রতি সাধকের দ্বেষও হইতে পারে। কেননা তাহা প্রকাশক 
জ্ঞানের অন্তরায় ও সুখের অন্তরায়। কিন্ত:সত্বগুণের যখন প্রবৃত্তি হয়, 
সত্বগ্তণ যখন বিবৃদ্ধ হইয়া! আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করে, ও আমাদিগকে 
নুখযুক্ত করে, তখন তাহার প্রতি দ্বেষ হইবে কেন? একথা আমাদের 
বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে সত্বগুণ আমাদিগকে সুখসঙ্গে ও 
জ্ঞানসঙ্গে ব্ধ করে। এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা প্রধানতঃ 
বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় এবং এই সুখ বিষয়স্থখ। এই সাত্বিকজ্ঞান ও 
স্থথের' তত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হ্ইয়াছে। ইহার পুনরু- 
ল্লেখ নিশ্রয়োজন। এজ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে, এ সুখও আত্মার আনন্দ 
ৰা সুখন্বর্ূপ নহে। সত্ববৃদ্ধি হইলে চিত্তের নির্মলতা হেতু তাহাতে 
আত্মার জ্ঞান ও সুথন্বরূপ গ্রতিবিশ্বিত হইয়া এই জ্ঞান ও নুখের প্রকাশ 
হয়। এইজ্ঞানঘ্বারে বিধয়-প্রকাশ হইলে, সেই বিষয়ের সৌনর্যয, মহন 
বিরাট্ত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া যে চিত্ত প্রসাদ (4690১০6০ 01625876 ) 
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ভূত হয় তাহাই সত্বগুণজ সুখ । কলা! বিগ্তা আলোচনা জনিত যে 
 তাহাও ইহার অন্তর্গত। সুতরাং বিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি এই সত্বগুণ 
বৃষ্টি জনিত জ্ঞান ও স্থখের প্রাতি আকাজ্ষা। করেন ন।; এই ,সত্বগুণের 
ধ্য প্রবর্তিত হইলেও দ্বেষ করে না । তিনি ভূমা আত্মজ্ঞান ও আত্মস্থথে 
নগ্ন থাকেন বলিয়া তাহার নিকট এই সাত্বিক জ্ঞান ও সুখ তুচ্ছ বোধ 
11 তাহার প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা বা! দ্বেষ থাকে না। 

শঙ্কর বলিয়াছেন-_“সত্বগুণ বিবেকিত্ব উৎপাদনানস্তর সুখোৎপাদন 
ধর্ষক সুখে বন্ধ করে।” সাত্বিকবুদ্ধির লক্ষণ-_ জ্ঞান, অশ্থর্য্য, ধর্ম ও 
রাগ্য । জ্ঞান বিবেক উৎপন্ন করিয়া, পাপপুণ্য জ্ঞান উৎপাদন করিয়া, 
নবের অতীত কালের সঞ্চিত পাপরাশি 'দেখাইয়! দিয়া, ছঃখ উৎপাদন 
রিতে পারে। বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, সেই বৈরাগ্যের অভ্যাসে যে সুখ 
্. ইহা সাধনার বিদ্ব জানিয়! তাহার প্রতি দ্বেষও হুঃখ হইতে পারে। 
স্ব্ধা বা সিদ্ধি বন্ধনের কারণ এই জ্ঞান হইয়! তাহার প্রতি ছুঃখ হইতে 
রে । এবং ধর্ম ও বন্ধনের কারণ ভাবিয়া তাহাতে দ্বেষ হইতে পারে। 
সুক্ষ সাত্বিক পুরুষের এইরূপ দ্বেষ হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি গুণাতীত, 
তনি এইরূপ সত্বকাধ্য , প্রবৃত্তি দেখিয়! ছ্েষ করেন না; কেনন৷ তাহা 
শর তাহাকে বন্ধ করিবে না, ইহা তিনি জানেন। 

ধিনি আত্মাতে অবস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত--তিনি রজঃ বা 
৷মোগুণের স্বাভাবিক বৃত্তি যদি কখন সত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবৃত্ত 
য়, তবে তাহাতেও দ্বেষ করেন না। কেননা, তাহা তাহাকে বিচলিত 
গরতে পাঁরে না। রজোগুণ প্রভাবে যদি রাগ ও দ্বেষের বিকাশ হয় 
চাহা প্রবৃত্ত হইতে যাক্ম এবং তদন্ুসারে কর্মের প্রবৃত্তি ও অভি- 
7ভিহয়, তবে সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষের আত্মস্থ নিরোধ-শক্তি 
গভাবে তাহ আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়,__ব্যুখিত 'হইতে পাক না? চিন্তে 
গহা উদিত হইয় চিত্তেই বিলীন হয়, তাহ! অধঃক্োতোযুক্ত হইয়া কর্সে- 
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্ত্রিয়ে কর্ম নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত হুইয়া কার্ধ্য করিতে পাঁরে না) এজন্ত 
তিনি রজো গুণের প্রবৃত্তির চেষ্টা দেখিয়া তাহার প্রতি দ্বেষ করেন না 
রজোগুণের ক্রিয়া যে রাগ-দ্েষ-জনিত কর্মে প্রবৃত্তি, তাহাতেও তাহার 
কোন আকাঙ্াই হইতে পারে না। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন ষে-- 
শক্লোতীহৈব যঃ সোড়ং প্রাকৃশরীর-বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোত্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥৮ | 
(গীতা, 01১৩)। 
তাহাকেই কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত বল! যায় (গীতা, ৫1২৬ দ্রষ্টবয )। 
তমোগুণের বৃত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত 
থাকায়, তমোগুণের ষে কার্ধ্য অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি, তাহা আর তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না, তাহার জ্ঞানকেও আর আবরিত করিতে 
পারে না। এজন্য যিনি নিত্যসত্বস্থ,ধ আত্মবান্‌, স্থিতপ্রজ্ঞ, বা! 
ব্রিগুণাতীত-_তিনি তাহার সহিত সংযুক্ত প্রকৃতিতে যখন সত্ব রজঃ খা 
তমোগুণের স্বাভাবিক ব প্রাক্তন কর্ম্মবশে তদনুসারে কার্যের বিকাশ 
হয়”তখন তিনি সে প্রকৃতিকে তীহাঁরই বশীভূত-_তাহার আত্মার নিরোধ- 
শক্তির অধীন জানি তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষযুক্ত হন না। যিনি 
নিজ প্রক্কতিকে বশ করিতে পারেন নাই, --প্রকৃতির বন্ধনের অতীত হইতে 
পারেন নাই,_তাহারই নিকট এই তিন গুণ তাহাকে অবশ করিয়া, 
তাহার "আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পরিচালিত করে। সেই 
অবস্থায়, বখন অনিচ্ছা! সত্বেও এইরূপ প্রকৃতি কাম ক্রোধ বারা আমাদের 
পরিচালিত করিতে যায়, তখনই সাধকের হেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি ঘ্বেষ 
ও উপাদেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি আকাঙ্! হয়। ত্রিগুণাতীত পুরুষ সেই 
গুপক্রিয়ার প্রতি রাগরদ্েষের অতীত। কেন না, প্রক্কৃতি তাহা! হইতে 
পৃথক্‌ এবং তাহার বশীতৃত। 
, এই অর্থেই এই শ্লোক বুঝিতে হইবে। নতুবা যখন রজোগুণের 
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ঈব্রেকে কাম ক্রোধাদি পরিচালিত হুইয়! প্রকৃতি কর্প করিতে প্রবৃত্ত 
স্ব, তখন গুণাতাত পুরুষ যে তাহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া, তিনি স্বয়ং 
ব& স্বরূপে থাকিরা, প্রক্কাতিকে বশ না করিরা, তাহাকে সেই ' (পাপ) 
কর্মে পরিচালিত হইতে দিবেন, এ অর্থ নহে। প্রকৃত এ অর্থ গীতার 
পূর্বাপর আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। এই কথা পরের শ্লোক 
ইইতেও বুঝিতে পার! যায়। এই শ্লোক ও পরের ছুই শ্লোকের সহিত 
»তুর্থ অধ্যারস্থ (২৫শ) শ্লোকের অন্বয় হইবে। 


উদ্দানীনবদাসীনো গুৈষো ন 1বচাল্যতে। 
গুণ! বর্তন্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 
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উদাসীন মত রহে, না! হয় চালিত 
গুণ দ্বারা গুণই হয় প্রবর্তিত-__ইহা 
জানিয়! যে রহে স্থির, নহে বিচলিত ॥ ২৩ 
হ৩। উদ্দাসীন মত রহে---৫েমন উদাসান ব্যক্তি কোন পক্ষই 
অবলম্বন করেন না, সেইরূপ এই গুণাতীতত্বরূপ শ্রেয়োমার্গে অবস্থিত 
আত্মবিৎ সন্ধ্যাসী বিবেক দর্শন অবস্থা হইতে গুণের দ্বারা পরিচালিত . 
হন না (শঙ্কর)। গুণব্যতিরিক্ত আত্মাবলোকনে তৃপ্ত, অন্তর উদাসীন, 
তিনি গুণকর্তৃক আকাক্ষা বা দ্বেষ দ্বারা বিচলিত হন না (রামানুজ )। 
গাক্ষি রূপে অবস্থান করেন, গুণকার্য্য সুখদুঃখাদি দ্বারা বিচালিত ঝ 
স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন ন! (স্বামী, মধু)। উভয় বিবাদীর মধ্যে ধিনি 
নধ্যস্থ থাকেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না৷ এবং,সৃখ ছঃখাদি ভাবে 
রণত গুপথ্থারা আত্ম স্বরূপে অবস্থিতি হইতে বিচালিত হন না 
(বলদেব)। এই লৌকিক গুণের দ্বারা আমিই কাধ্য করি, যিনি ইহাতে 
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সুখ ছুঃখাঁদি রহিত হইয়া কেবল সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র থাকেন, যিনি আতম- 
স্বরূপ হইতে বিচলিত হন (বল্লত)। 
যেমন উদাসীন কাহারও পক্ষ অবলম্বন করেন ন! সেইরূপ ধিনি গুণ 
সকলকে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত, তিনি রাগদ্ধেষ শূন্য হওয়ায় কিছুতে, 
আসক্ত হন না। তিনি আত্মন্বর্ূপ অনুসন্ধানে স্থিত রহেন, তিনি সুখ- 
ছুঃখাদি আকারে পরিণত গুণের দ্বারা স্থখছুঃখবুদ্ধিতে রাগছেষাদিতে 
বিচলিত হন না,_স্বরূপে অবস্থান হইতে প্রচ্যুত হন না (কেশব )। 
স্থিত প্রন্ঞ, জ্ঞানী, ভক্ত-_ইহারাও যে উদাসীন, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। ( গীতা, ৬৯, ৯৯ ও ১২১৬ দ্রষ্টব্য )। ইহারা যে গুরুতর 
দুঃখেও বিচালিত হন না, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৬1২২ দ্রষ্টব্য )। 
গুপই...হয়-_কার্ কারণ ও বিষয়রূপে পরিণত গুণ সকলই 
পরস্পর মিলিত হইয়া সকল প্রকার ব্যাপার নির্বাহ করে, ইহা জামিয়া 
ধিনি আত্ম শ্বরূপে অবস্থান করিয়া! থাকেন এবং তাহা হইতে প্রচলিত হন 
না (শঙ্কর)। গুণসকল প্রকাশাি স্বস্ব কাধ্যে প্রবর্তিত হয়, ইহ 
অনুসন্ধান পূর্বক তুফীস্তাব অবলম্বন করেন এবং গুণকার্য্ের অনুরূপ 
চেষ্টা করেন না (রামান্থুজ, বলদেব)। গুঁণসকল স্বকার্যে প্রবৃত্ত, 
ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার বিবেকজ্ঞানে ধিনি 
'তুষীস্তাবে থাকেন, বিচলিত হন না (স্বামী)। কার্ধ্য কারণ সংঘাতরূপ 
যে গুণ, তাহা বিষয়রূপে পরিণত তাহা গুণেতে প্রবন্তিত হয়, এইরূপ 
ষীহার প্রতিপন্ন হয়, তিনি বিচলিত হন না (হন্ু)। 
এই গুপত্রয় দেহেন্দ্িয় বিষয়াকারে পরিণত হইয়! পরম্পর স্বম্ব কন্মে 
প্রবন্তিত হয়, আর স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ নির্বিকার পরমার্থ সত্য আত্মা 
আদিত্যের ন্যায় সর্বভাঁনক, কোন ভাষ্য বস্তর ধর্ম দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত নহে, 
এই ভাষ্য (আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত) সমূদায় প্রপঞ্চ জড় স্বপ্নবৎ 
মায়া মাত্র, ইহা নিশ্চয় করিয়া যিনি ম্বরূপে অবস্থিত থাকেন, কোনরূপে' 
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ব্যাপৃত হন না (মধু)। ভগবদাত্মক গুণ সকল ভগবদিচ্ছায় যেন 
স্বতঃই ম্বকর্ষো প্রবর্তিত হয়, এই প্রকার জানিয়া যিনি অবিচণিত হইয়া! 
অবস্থান করেন (বল্লভ )। 
কিন্তু গুণসকল নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্ধ্যে প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া 
অর্থাৎ ইহারা 'আমার স্বরূপান্বন্ধি নহে ইহা! স্থির করিয়া স্বরূপেই 
অবস্থান,করেন, সুতরাং গুণের অনুরূপ চেষ্টা করেন না (কেশব )। 
এই শ্লেকে “অবতিষ্তে' ও “অন্ুৃতিষ্ঠতে' € পরন্মৈপদস্থানে 
মাত্মনেপদ--মআধ প্রয়োগ ) এই ছুই পাঠান্তর আছে। অন্ৃতিষ্ঠতি পাঠ 
গ্রহণ করিলে অর্থ অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ গুণ সকল স্বন্য কার্যে প্রবপ্তিত 
জানিক্সা যিনি সমুদবায় অনুষ্ঠান করেন। 
অঞ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,-_-গুণাতীতের আচার কি? এই শ্লোকে 
ইহার উত্তর দেওয়! হইয়াছে ( কেশব )। অতএব “অন্ৃতিষ্ঠতি' এই পাঠ 
সঙ্গত। এই ত্রিগুণাতীত পুরুষ, উদাসীনবৎ থাকির! ও গুণের দ্বার! 
বিচলিত না হইন্া, গুণই নিজ অনুরূপ বৃত্তি-যুক্ত জানিয়া কম্মযোগ অনুষ্ঠান 
করেন। (পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। পূর্বে উক্ত হইয়াছে_- 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকূতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ( ১৩/২৩)। 
উক্ত শ্লোকের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য )। 
সমহৃঃখন্থঃ স্বস্থঃ সমলোস্ট্রীশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্য প্রিয়াপ্রয়ে। ধীরপ্তপ্যানন্দাতবসংস্ততিঃ ॥ ২৪ 
স্থখ দুঃখ সম যায়, যে স্বরূপে স্থিত 
সম লোস্ট্র শিল! ন্বর্ণ, তুল্য ত্রিয়াপ্রিয়, 
ধীর যেই, তুল্য যার নিন্দা আত্মস্তরতি ॥২৪ 


১৩৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


১৪। সুখ ছুঃখ সম যার--যাহার নিকট সুখ ছুঃখ সমান 
(শঙ্কর)। সম--অরাৎ সমচিত , পুত্রজন্মমরণাদি সথহঃখে সমচিত্ত। 
( রামানুজু, কেশব )। নুখে-ছুঃখে অনাত্ম-ধর্্ম রাগ-ঘ্বেষ শুন্য, এজন্য সুখ 
ও ছঃখ তাহার নিকট তুল্য (মধু বলদেব | বিপগ্রযোগ সংযোগাত্মক 
স্থথ ছুঃখে, অথবা অলৌকিক লৌকিক দেহরূপ নি বাহার 
সম জ্ঞান ( বল্পভ )। 

স্থিত প্রজ্ঞ, যোগী ও ভক্তগণও সুখ ছুঃখ সম জ্ঞান করেন (গীতা-_ 
২৩৮, ২1৫৬, ৬৭, ১২1১৮ দ্রষ্টবা )। পুরুষ যতদিন প্ররুতিসংযুক্ত 
থাকেন, ততদিন, তিনি প্ররৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করিলেও এই 
স্থখছঃখের ভোক্তুভাব ত্যাগ করিতে পারেন না (গীতা ১৩1২০ দ্রব্য )। 
তিনি কেবল এই সুখছুঃখ তুল্য জ্ঞান করিয়া, তাহা উপেক্ষা করিতে 
পারেন, তাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারেন। ইহাই তিতিক্ষা । 

যে স্বরূপে স্থিত (স্বস্থঃ )-_-ধিনি নিজ -মাত্মাতে স্থিত, প্রসন্ন 
(শঙ্কর, মধু)। যিনি আত্মাতে স্থিত, আত্মণকেই একমাত্র প্রিয় জ্ঞান 
করেন (রামান্ুজ )। যিনি আত্মাতে স্থিত ( হন্থু | যিনি স্বরূপে স্থিত 
(স্বামী, কেশব )। স্বরূপ-নিষ্ঠ (বলদেব 1 আমার স্বরূপে স্থিত (বল্লভ)। 

সম লোষ্ট শিলা স্বর্ণ-_লোষ্ট মৃৎপিগ্ড শিল! (সুলে আছে অশ্ম। ) 
ও কাঞ্চন যিনি সুখঢঃখ সাধনে সম জ্ঞান করেন (বলদেব)। লো্টরীশ্ম- 
কাঞ্চন সমুদবার়ই ভগবদাত্মক এই জন্য সকলই সমান (বল্পভ )। অথবা 
লোষ্ট্রের প্রতি তাহার যেরূপ উপেক্ষা, স্বর্ণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ 
উপেক্ষা বোধ হয়। তিনি সকলই সমজ্ঞান করেন (কেশব )। (পূর্বে 
৬1৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়-_প্রিয় ও অপ্ররিষ্ন ধীহার সমান (শঙ্কর, কেশব )। 
স্থখছ্ঃখ হেতুভৃত প্রিয় ও অপ্রিয় বাহার নিকট সমান (স্বামী )। উপেক্ষণীয় 
(মধুত বলদেব )। প্রিয় ও অপ্রিয়-সংযোগ ও বিরোগাত্মক তগব- 
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দিচ্ছাই তাহার মুখ্য কারণ; এই জ্ঞানে ধিনি তাহাদের সমজ্ঞান করেন। 
(বল্পভ)। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ধিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হষ্ট হন না, 
এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হন না তিনি ব্রহ্মবিদ্‌, বন্ধে স্থিত হন 
(গীতা, ৫২০ দ্রষ্টব্য )। 

ধীর-্প্ধীমান্‌ (শঙ্কর, ম্বামী)।  প্ররুতি-পুরুষ-বিবেক-কুশল 
(রামান্জ, বলদেব )। ধৃতিমান্‌ ( মধু)। বিপ্রযোগাদি তীক্ষ ছুঃখ সহনশীল 
(বল্পভ)। গুণকার্ধ্য উপস্থিত হইলেও ধিনি বিবেক হইতে প্রচলিত 
€(কেশব)। ( গীতা, ২১৩, ২১৫ দ্রষ্টব্য )। 

পৃত্যা ধীরঠ--(কঠোপনিষদ্‌ ২১১)। যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি ধীর 
(ঈশ উপঃ--১০) কঠ উপঃ--২২) ১২, ২২, 81১২) ৫১২) 
মুণ্ডক উপঃ-৮১/১/৬, ইা২৭ ১ ৩1৫ দ্রষ্টব্য )। 
, তুল্য নিন্দাআত্মস্তরতি-_-আত্মীতে মনুষ্যাদি অভিমান কৃত, গুণা- 
গুণ নিমিত্ত স্ততি নিন্দাতে যিনি তুল্যচিত্ত (রামান্ুজ)। যিনি নিজের দোষ 
কীর্তন বা গুণ কীর্তন শুনিয়া সমভাবে অবিচলিত থাকেন ( মধু)। 
নিন্দা বা স্ততির প্রয়োজক দৌোষগুণ আত্মগত নহে জানিয়া যিনি 
তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করেন (বলদেব)। (গীতা ১২১৯ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। 


মানাপমানযোস্তল্যস্তল্যে। মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্দারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ :৫ 
তুল্য যার মান অপমান, তুল্য আর 
মিত্র শত্রুপক্ষ, সর্ববারস্ত-পরিত্যাগী 
হয় যেই, তাহাকেই কহে গুণাতীত ॥ ২৫ 
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২:। মান অপমান তুল্য-_মান অপমান উভয়ই সমান, উভয়ে 
নির্বিকার (শঙ্কর)। সম্বন্ধরহিত (রামান্থজ )। মান- সৎকার, 
আদর, প্ররপধ্যায়) আর অপমান-তিরস্কার, অনাদর, অপরপর্য্যায়। 
তাহাতে হর্ষবিষাদশৃন্ত ( মধু )। মান ও অপমান-- ভগবতককৃত মনে করিয়া 
তছুভরকে তুল্য জ্ঞান করেন (বল্পভ)। মান ও অপমান--কায়মনো- 
ব্যাপার-সাধ্য আর নিন্দান্ততি__বাক্য-ব্যাপার-সাধ্য (মধু, বলদেব)। 
স্ততি-নিন্দা-প্রযুক্ত মান ও অপমান তাহা হইতে মিত্র ও শক্রভাৰ 
আত্মাকে ম্পশ করে ন৷ বলিয়া! সমচিত্ততা (কেশব )। (গীতা ১২১৮ 
ক্লোক দ্রষ্টব্য )। 

মিত্র ও শক্রুপক্ষ তুল্য--_যদিও ইহারা উদাসীন, তথাপি অপরের 
অভিপ্রায় অনুসারে ইহার! অরি ও মিত্র পক্ষের সার হন। সেই মিত্র 
ও অরি পক্ষকে, যিনি তুল্যজ্ঞান করেন (শঙ্কর)। অর্থাৎ যে সকল 
লোক সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষের প্রতি শক্রতা করে,তাহার! তাহার শক্রর 
স্তায় হয়, আর যাহার! মিত্রতা করে, মিত্রের ন্যায় আচরণ করে তাহারা 
মিত্রের স্তায় হয়; কিন্তু তিনি উভয়পক্ষের প্রতি সমদর্শা হন; তাহার প্রতি 
রাগ বা দ্বেষ করেন না; তিনি তাহাদের দ্বার! , অনুগ্রহ বা নিগ্রহ শূন্য 
(মধু)। মিত্র বা অরিপক্ষের প্রতি স্বসম্বন্ধের অভাবে তুল্যচিত্ব 
(রামান্জ)। যাহারা ভগৰৎপক্ষ, তাহাদের মিত্র পক্ষভাবে তুল্য। 
আর. যাহারা! আস্থরপ্রককতি, তাহারা অরিপক্ষ হইলেও তাহারাও 
ভগবতপক্ষীয়, ইহা! বিচারপূর্ববক, তাহাদের প্রতি তুল্য বা সমজ্ঞান 
(বল্লত)। (গীতা ১২1১৮ দ্রষ্টবা )। 

সর্ববারস্ত পরিত্যাগী-_যাহা আরম্ভ করা যায়, তাহাই আরম্ত। 
দৃষ্ট ও অনৃষ্ট ফললাভের জন্ত যে সকল কর্মের আরম্ত হয়, সেই সকল 
কর্মমই এস্থলে সর্ববারস্ত পদের অর্থ। সেই সকল কর্ম্মহ পরিত্যাগ করা 
খবাহার স্বভাব -ধিনি কেবল দেহ ধারণ মাত্র প্রয়োজন পিদ্ধির জন্ত যে 
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কন্দ্ের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত অন্য সর্বাবিধ কর্মমই পরিত্যাগ করেন,__ 
তিনিই সর্বারস্ত পরিত্যাগী (শঙ্কর)। ধিনি দেহে্দ্রিয় প্রযুক্ত সর্ববারস্ত পরি- 
ত্যাগী রোমান্জ)। যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থের প্রতি আরম্ভ বা উদ্যম পরিত্যাগ- 
শীল (ত্বামী)। দেহ্যাত্রামাত্র ব্যতিরেকে সর্ব কর পরিত্যাগী ( মধু, 
বলদেব)) সর্ব পদার্থের আর্ত বা!ৃষ্ট প্রত্যয়কে যিনি পরিত্যাগণীল 
(বল্পভ)। সমুদায়ই পরকালের ফলপ্রদ ক্রিয়াকলাপ ত্যাগশীল ( কেশব )। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে “কম্মণাম্‌ আরম্ভঃ” (১১।১২) এবং সর্ধারস্ত পরিত্যাগ 
যে ভক্তের লক্ষণ, তাহাঁও পূর্বে ১২১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

শঙ্করাচাধ্য ও মধুস্দন যে সর্বারস্ত পরিত্যাগী অর্থে দেহযাত্রা নির্বাহ 
মাত্র ষে কর্মের প্রয়োজন, দেই কর্মব্যতীত অন্ত সমুদায় কর্ম্--পরিত্যাগী 
বুবিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত নহে। “কন্ম' ও কর্মীরস্ত (কর্ম্ণাম্‌ আরম্তঃ ) এক 
নহে। কন্মারস্ত পরিত্যাগ করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না। আর 
তাহাই যদি অর্থ হয়, তবে সর্বকর্ম পরিত্যাগ হইতে দেহযাত্র! নিস্বাহার্থ 
কর্ম বাদ দেওয়া চলে না। ভগবান্‌ পৃর্ধে বলিয়াছেন যে, রজোগুণ হইতে 
কর্মের আরম্ভ হয়। দেই আরন্তের মুলে থাকে, “কাম ও সংকল্প*। 
ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন," 

“যস্ত সর্ধে সমারস্তাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ | 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকন্মীণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ৮ ॥ (৪81১৯ )। 

অতএব এস্থলেও “দর্ধবারস্তপরিত্যাণী' অর্থে রজোগুণজ কামসংকক্প- 
মুলক সমুদাপ্ন কর্মের যে “আরম্ভ, বা! প্রবৃত্তি কারণ, তংপরিত্যাগী। 
স্থৃতরাং তিনি সমুদায় কাম্য কর্ম, যাহা সংকল্পপুর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 
পরিতাগ করেন। (পূর্বে ১২১৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে “ন কর্দরণামনারস্তাৈফ্ধ্যুং পুরুযোহস্ুতে ( ৩1৪ )। 
কর্মের আরম্ত ত্যাগ ও কর্ম সন্ন্যাস যে পৃথক্‌, তাহ উক্ত শ্লোক হইতেও 
বুঝা যায়। 
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সেই হয় গুণাতীত--ধিনি, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত তিনিই গুণা- 
তীত (শঙ্কর)। যিনি উক্তরূপ আচারযুক্ত, তিনি গুণাতীত (ম্বামী, 
বলদেব )। পূর্বে ২২শ গ্লোকে গুণাতীতের নিজ অনুভূত যে লক্ষণ, 
তাহা:উক্ত হইয়াছে । তাহার পর +৩শ শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্্স্ত 
যাহা গুণাতীতের আচার তাহা উক্ত হইয়াছে। 
শঙ্কর ও মধুস্দন বলেন, বিস্তার উদয়ের পূর্ব্বে এই আচার যত্সাধ্য ) 
বিনি বিদ্বান বা জ্ঞানাধিকারী সন্ন্যাসী, তাহার জ্ঞানসাধন জন্য ইহা 
অনুষ্ঠেয় । কিন্তু ধাহার জ্ঞান বাঁ বিস্যা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-__ধিনি 
জীবনুক্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে এই লক্ষণ আচার অবত্তপিদ্ধ ) ইহাঁ 
সন্ন্যাসী স্বসংবেগ্ভ লক্ষণ । 
এস্থলে পূর্বোক্ত স্থিত-প্রজ্বের লক্ষণ, জ্ঞানীর লক্ষণ ও ভক্তের লক্ষণ 
মিলাইয়া দেখা আবশ্যক । স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৫৫-৫৮, 
৬১, ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১ শ্বোক সমূহে বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানী সন্ন্যাসীর লক্ষণ 
পঞ্চম অপ্যায়ে ৩, ৭--৯, ১৮, ২০. ২৩. ২৬, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে---৭, ৮, ৯, 
শ্লোকে 'প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে এবং ভক্তের লক্ষণ দ্বাদশ অধ্যায়ে, 
১৩--১৪ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে স্থিতপ্রজ্জের 'পধান 
লক্ষণ, সর্ধবিধমনোগত কামন! ত্যাগ । এই কামত্যাগ হইলেই 
স্থিত-প্রজ্ঞের যে অন্য লক্ষণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকাশ হয়। 
যিনি সুথছুঃখ সমজ্ঞান করেন, শুভাশুভ সম জ্ঞান করেন, রাগদ্েষশূন্ত হন, 
কাম-ভূয়-ক্রোধ-শূন্ঠ হন, বিষয় হইতে ইন্জিয়গণকে প্রত্যাহার করিতে 
পারেন, ইন্জিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যুক্ত ঈশ্বরপরা- 
[প, ও আত্মরত হইতে পারেন । তিনি আর মনে ও বিষয়ধ্যান করেন 
11 তিনি রাগ দ্বেব মুক্ত হর, আত্মাকে বশীভূত করিয়া বিষয়ে বিচরণ 
ঃরিয়াও সদ! প্রসন্ন থাকেন, তীহার সর্বছূঃখের নিবৃত্তি হয় এবং তিনি 
ন্তিলাত করেন। তিনি সর্বকাম ত্যাগপূর্ববক নিম্প্হ, নির্মল, নিরহঙ্কার 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৩৯, 


হইয়া এই শীস্তিলাভ করেন, তাহার ত্রহ্ে স্থিতি হয্ব_ অস্তকালে 
্র্গ নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। 

সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, তিনি কর্ম করিলেও তীহার সমুদ্ায় সমারস্ত 
কামসংকল্পবর্জিত হয়, তাহার সমুদায় কর্ম জ্ঞানাগ্রি ছারা দগ্ধ হয় (61১৯)। 
তিনি কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃণ্ড ও নিরাশ্রয় থাকেন, এবং 
কর্ম করিয়াও কন্ম করেন না (81২০)। তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তষ্ট, সর্ব 
দ্বন্দের অতীত, দিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব--তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম করিয়াও- 
সঙ্গবঞ্জিত মুক্ত (81২৩)। তিনি কিছুতেই দ্বেষ করেন না, কিছুরই 
আকাজ্ষ। করেন ন!; তিনি নিত্যসন্ন্যাসী (1৩)। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম 
না করিলে সন্ন্যাস সহজে সিদ্ধ হয় না বলিয়া, তিনি কর্ম্মযৌগের অনুষ্ঠান 
করেন, অথচ কম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না (৫19), কর্ম করিয়াও 
কিছুই যে করেন ন1, ইহা জানেন (1৮) তিনি ব্রক্ষে কর্মার্পণ করায় 
কর্মে লিপ্ত হন না (৫1১০)। তিনি সর্বকর্ম ফলত্যাগ করিয়া নৈঠিকী 
শান্তি লাভ করেন (৫1১২ )। মন দ্বার! সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যান করেন। 

এই জ্ঞানী,-_সর্বভূতাত্মভৃতাত্ম! হন,সর্বত্র সমদর্শন করেন, ব্রহ্গে স্থিত 
হন ( ৫1১৮, ১৯ )।, তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন, প্রিকস প্রাপ্তিতে তিনি 
হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্িগ্ন হন না (৫1২*)। তিনি বাহম্পর্শে 
অনাসক্ত, কেবল আত্মাতে যে সুখ, তাহাঃ তিনি ভোগ করেন ; তিনি 
ব্র্ষযোগযুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (1২১)। তিনি কাম- 
ক্রোধোত্ভববেগ সহা করেন (৫1২৩), এবং তাহা হইতে বিষুক্তু হন 
(61২৬)। তিনি অন্তরে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া! তাহাতে সুখ, আরাম 
ভোগ করেন, এবং বরহ্মতৃত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন (৫1২৪)। 
তাহারা সর্বভূতহিতে রত হম (81২৫ )। 

সেইরূপ বাহারা যোগযুক্ত-_-যোগারূঢ়, তাহার! ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা 
কর্মে আসক্ত হন না, সর্বসংকল্প ত্যাগ করেন।. তাহারা জিতাত্মা: 


১৪০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


প্রসন্নচিন্ত এবং পরমাত্মায় সমাহিত ; তাহার! সুখ দুঃখ শীতোক্চ সমজ্ঞান 
করেন, তাহারা ইন্দ্রিয়জয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্ত কৃটন্থ। তাহাদের নিকউ 
কাঞ্চনশিধা সমান, এৃঞবদ্‌, মিত্র, উদাসীন, মধাণ্থ, বন্ধু, সাধু ও পাপী 
সকপকে তাহারা সমজ্ঞন করেন । (১1৪-৯)। 

এইরূপে স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, সন্ন্যাসীর ও যোগীর লক্ষণাদি উক্ত 
হইয়াছে । সেইরূপ ভঞ্জলম্বপ্ধেও ভগখান্‌ বলিগাছেন যে, থিন তাহার 
প্রিষ্ন ভক্ত-_-তিনি সর্ধভূতে দ্েষশূন্ত, মৈত্র ও করুণাভাবধুক্ত, নিশ্মম, 
নিরহগ্কার, ক্ষমাশীল, দুঃখস্থথে সমবোধ, সদ সন্তুষ্ট, যোগী ঈশ্বরে সমর্পিত 
মন-বুদ্ধি। তিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ মুক্ত ; তাহার দ্বারা কেহ উদ্বেগ 
পায় না, তিনিও কাহারও দ্বার। উদ্বিগ্ন হন না; তিনি কাহারও অপেক্ষা 
রাখেন না 3 তিনি শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, সর্ববারস্ত-পরিত্যাগী। 
তিন হর্ষ দ্বে, শোক আকাজ্ষা! এবং শুভান্তভ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্র 
মিত্রেমান অপনানে, শীত গ্রীক্মে, জু ছুঃথে নিন্দাস্ততিতে তিনি সমজ্ঞানী ; 
তিনি সঙ্গবজ্জিত, মৌনী, গৃহে আসক্কিহীন, স্থিরমতি। তিনি শ্রদ্ধা পুর্ববক, 
ভ্ডির সহিত, ঈশ্বরে পরায়ণ হইয়া গীতোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান-নরত। 

অতএব এস্থলে ষে ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার উক্ত হহয়াছে, 
তাহার সহিত, উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, যোগীরঃ সন্যাপীর, ভক্তের 
লক্ষণ ও আচার তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা সকলেই ত্রিগুণা- 
তীত'। ইহাদের কেহই প্রক্কতিজ ত্রিগুণের বশীভূত নহেন, কাম ক্রোধাদি 
সমুদার জয় করিয়াছেন _এবং গুণাতীত হইয়া-- প্রকৃতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া আত্মাতে, ব্রন্গে বা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হ্হয়াছেন। ভগবান্‌ 
পূর্বে (২1৪৫ ) অজ্জুনকে এইরূপ ব্রিগুণাতীত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন” 

“ত্রৈগুণ্যবিষস়্! বৈদ! নিস্ত্ৈগুণ্যোভ বাজ্জুন। 
: নি্বন্দো.নিত্য সত্বস্থো নির্ষোগক্ষেম আত্মবান্‌॥% 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৪১, 


অতএব গীতোক্ত কর্্মযোগ সাধনার, জ্ঞানযোগ (বিশেষতঃ সাংখ্য' 
জ্ঞানযোগ ) সাধনার ধ্যানযোগ সাধনার এবং ভক্তিযোগ সাধনার পরিণামে 
যে এইরূপ ব্রিগুণাতীত হওয়া যায়, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে 
পারি। তথাপি ভগবান্‌, ইহাদের মধ্যে ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য দিগা- 
ছেন। ভক্তই সহজে ব্রিগুণাতীত হইতে পারে, ইহা পরের ক্লোকে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন। 





মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ তক্তিযোগেন সেবতে। 
ম গুণান্‌ মতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মভৃম্নায় কল্পতে ॥ ২৬ 


া্টিপাশ্কীগ 

আর যেইজন করে অব্যভিচারিণী 
ভক্তিযোগে দেবা মম, সেই এই সব 
গুণের অতীত হ'য়ে, হয় ব্রহ্মভূত ॥ ২৬ 


২১। করে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা মম--পূর্বে 
অর্জন প্রশ্ন করিম্নাছেন কি উপায়ে এই তিন গুণকে অতিক্রম করা 
যায়? এক্ষণে ভগবান্‌ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন (শঙ্কর, স্বামী, মধু 
বলদেব, কেশব )। 

আমি ঈশ্বর নারায়ণ সর্বভূত-হৃদয়ে আশ্রিত,আমাকে যে যতি (সন্্যাসী) 
ব! কর্মী, যাহার ব্যভিচার বা! অন্তথাভাব নাই এরূপ অব্যভিচারিতরী ভক্তি 
ৰা ভজনরূপ যে ফোগ, তাহা দ্বারা সেবা করেন (শঙক্গর)। আমাকে ব! 
আমার জন্য যিনি অনন্য ভক্তিযোগে সেবা করেন (বল্পভ )। সত্যসংকল্প 
পরম কারুণিক আশ্রিত বাৎসলা-জলধি ভগবান আমাকে একান্ত ও 
অবিশিষ্ট ভক্তিযোগে ধিনি সেবা! করেন 'রামানুজ, কেশব)। পরশেশ্বরকে 
ধিনি একান্ত ভক্তিযোগে দেবা করেন (স্বামী )। পরমেখব্ু নারায়ণ 


১৪২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


সর্বতৃতান্তর্যামী, মায়া দ্বারা! ক্ষেত্রজ্ঞতা প্রাপ্ত পরমানন্দঘন ভগবান্‌ 
'বাস্থদেবে দ্বাদশোধ্যায়োক্ত প্রেম লক্ষণ ভক্তিযোগে যিনি সেব। করেন ব৷ 
চিন্তা করেন, তিনি আমার ভক্ত (মধু)। মায়াগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট মায়ার 
নিয়ন্তা নারায়ণাদি বন্রূপে আবিভূর্তি চিদানন্দঘন সর্বজ্তত্বাদি গুণরত্বালয় 
শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন--আশ্রয় করেন (বলদেব)। 

সেই গুণের অতীত হয়ে হয় ব্রহ্মভৃত--সেই ভক্ত উক্ত তিন 
গুণকে অতিক্রম করিয়! ব্রহ্মভূত হইবার ব! মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য 
হন (শঙ্কর )। তিনি ব্র্মভাব লাভের যোগ্য হন, যথাবস্থিত অমৃত অব্যক় 
আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রামান্থজ)। যিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন (স্বামী, মধু)। 
যিনি ব্রহ্মতাব লাভ করিতে সমর্থ হন (বললভ )। দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
আকারে পরিণত গুণ সকলকে অতিক্রম করিয়! অর্থাৎ তাহাতে নিম্পৃহ 
হইয়! তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিবার সমর্থ হন (হনু)। 

জীবই ব্রহ্ম । বিনি গুণাতীত হইয়া অষ্টগুণবিশিষ্ট যে নিজ ধর্ম, তাহা 
লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ সেই ধর্ম লাভ করেন। জীব স্বরূপ লাভ করে। 
(বলদেব, কেশব)। বলদেব আরও বলেন যে, ধাহারা ব্রহ্মভূত অর্থে ভগ- 
বানের স্বরূপ প্রাপ্তি বলেন, তাহ! সঙ্গত নহে । কেন না মোক্ষেও জীবে ও 
ভগবানে ্বরূপগত ভেদ থাকে । শ্রুতিতে যে ব্রহ্ত্ব প্রাপ্তির কথা 
আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম সদৃশ হওয়া মাত্র, নিরঞ্জন পরম সাম্য লাভ 
কর! মাত্র। যে অইগুণের কথ। উক্ত হইয়াছে, দেই গুণ অণিমা লঘিম! 
ব্যাণ্ডি প্রভৃতি অষ্টগুণ। যাহা হউক বলদেবের রামানুজ ও কেশবের 
অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

্রক্মতৃত হয়_ইহার অর্থ পরের শ্লৌোকের ব্যাথা শেষে বিবৃত 
হইবে। এস্বলে ভগবান্‌ ভক্তিযোগ দ্বারা এই ত্রিগুণের অতীত হইয়া 
রগ্ধভূত হওয়া যায় বপিয়াছেন। ইহাই কি একমাত্র উপায়? রামানুজ 
$লিয়াছেন যে, ইহ! প্রধান উপায় মাত্র) কেশব বলেন, এজন্য ইহাই 
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ত্রিগুণাতীত হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু আর কেহ এ কথা বলেন 
নাই। মূলে যে ৮” শব্দ আছে, স্বামী ও কেশব বলেন, তাহা! অবধার- 
পার্থক। মধুহ্দন বলেন, ইহার অর্থ “তু*--কিন্তু। যাহা হউক, এই 
ভক্তিযোগ কেবল ত্রিগুণের অতীত হইবার প্রধান উপায়ই বলিতে হইবে। 
নতুবা পূর্বে তগবান্‌ যে ভ্রিগুণাতীত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা, জ্ঞানীর কথা ও 
যোগীর কথা বলিয়াছেন, তাহ নিরর9৫থক হয়। বাহার! ঈশ্বরযোগী নহেন, 
কেবল আত্মযোগী, তাহার! যে ত্রিগুণাতীত হইতে পারিবেন না, গীতায় 
এমন কোন কথ৷ নাই। 
রামানজ বলেন যে, পূর্বে গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্তা নাই, পুরুষ 
অকর্তা ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক অনুসন্ধানের কথা আছে। 
সেই অনুসন্ধান মাত্রেই _অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান হইলেও এই 
ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় ভ্% কেন না! তাহারা অনাদিকাল প্রবৃত্ত 
বিপরীত বাসন! বাধ্য । এই জন্য ভক্তিষোগই গুণকে অতিক্রম করিবার 
প্রধান উপায়। 
ভগবান্‌ পূর্বে (সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ হইতে ১৪শ শ্লোকে 
বলিয়াছেন__ 
“যে টৈব সান্বিকা ভাব! রাজসান্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি॥ 
ত্রিভিগু ণমকনৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্য়ম্‌॥ 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! দূরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপস্থান্তে মায়া মেতাং তরস্তি তে ৪৮ 
অতএব এই যে ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বার! সূর্বব জগৎ মোহিত, ইহা 
শগবানেরই গুণময়ী মায়া। এই ত্রিগুণ বাঁ মায়া হুইতে মুক্ত হইতে 
হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই প্রধান উপায়। তগবান্‌ নানাস্থানে 
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এই .ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছেন। যোগীর মধোও আত্মযোগী. 
অপেক্ষা ঈশ্বরযোগী বে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বে বলিয়াছেন। 
,"যোগিনামপি সর্কেষাং মদগতেনান্তরাত্মন! | 
অরদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (৬1৪৭)। 
ভগবান্‌ স্থিত প্রজ্ঞের সঙ্থন্কোও বলিয়াছেন__ 
“যুক্ত আসীত মৎপরঃ1” (২৬১) 
ভগবান্‌ উপাসনা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা 
অপেক্ষা ঈশ্বরোপাসন! অল্প ক্লেশসাধ্য ও অন্ন ক্লেশকর। এইরূপে গীতায় 
সর্বত্র একান্ত ব৷ অনন্ত ভক্তিষোগের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে । 
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মাস্য হৃখস্যৈকান্তিকদ্য চ ॥ ২৭ 
আমিই প্রতিষ্ঠা হই অব্যয় অমৃত 
সে ব্রন্মের, হই আমিই প্রতিষ্ঠা আর 
শাশ্বত ধন্মের আর একান্ত সুখের | ২৭ 
২৭। আমিই প্রতিষ্ঠা...ব্রন্মের-_পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে 
অব্যতিচারিণী ভক্তিযোগে ভক্ত ব্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভৃত হন। কেন 
এরূপ হয়, ইহারই উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী, 
রামানুজ । বলদেব বঙ্গেন, বিবেক খ্যাতি  প্রৃতি-পুকুষ-বিবেক-জ্ঞান 
প্রকাশ) ও ভগবানে একান্ত ভক্তি দ্বার! ধিনি গুণাতীত হইয়াও শ্বরূপ 
লাভ করিয়া ব্রঙ্গ হন, সেই মুক্ত পুরুষ কিরূপে কাহাতে থাকেন, তাহাই 
এস্থলে উক্ত হুইয়াছে। 
শঙ্কর বলেন,--প্বহ্গ অর্থাৎ পরমাত্ার প্রতিষ্ঠা আমি। ব্রহ্ম যাহাতে 
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প্রতিষ্ঠিত হন সেই প্রত্যগাত্মা আমি। সেই ব্রহ্ধ অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, 
অব্যয় অর্থাৎ অধিকারী। এই পরমাত্মার প্রত্যগাত্মাই প্রতিষ্ঠা-_কেন 
ন! সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্ম-স্বরূপ নিশ্চয় করা যায়। 'ব্রহ্মতৃতায় কল্পতে' 
এই বাক্য দ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে। যে ঈশ্বর শক্তি দ্বারা, ভক্তকে 
অনুগ্রহ জন্ত, ব্রহ্ন প্রতিষ্ঠিত হন বা প্রবর্তিত হন, সেই শক্তিই ব্রক্ম। সেই 
শক্তি আমি পরমেশ্বর । কেন না শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। অথবা 
ইচ্ছার অর্থ এই বে,_এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থে সবিকল্প ব্রহ্ম । আমি নির্বিিকল ব্রক্ধ 
সেই সবিকল্প ব্রহ্মেরই আশ্রপ্-_আর অন্য আশ্রয় নাই। সেই ব্রহ্ম সবি- 
কর; কেন না, তাহা বিশিষ্ট অর্থাৎ অমৃত ও অব্যয় এই বিশেষণ যুক্ত ।” 
গিরি বলেন.--ব্রন্ধ মুখ্যার্থে পরমাত্মা, সেই ব্রহ্ধ প্রত্যগাত্মাতে প্রাতি- 
ষিত। এই ব্রহ্গ নিত্য ও অপচয় রহিত এই বিশেষণযুক্ত। 
স্বামী বলেন,_”আমি ব্রদ্দের প্রতিমা! বা ঘনীভূত ব্রক্ম আমিই 
* নুধ্যমণ্ডল যেমন ঘনীভূত প্রকাশ__সেই রূপ ।” 
নধুস্থদন বলেন,_“এস্থলে 'ব্হ্ম অর্থে সোপাধিক ব্রহ্ম তৎ পদবাচ্য ॥ 
তিনি জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় হেতু । আর "আমি" অর্থে পারমার্থিক 
নির্বিকর্প সচ্চিদানন্দ ঘন “তত পদণক্ষ্য বাস্ছদেব। যাহাতে গ্রতিষ্িত 
হয়, তাহা! প্রতিষ্ঠা । 'সোপাধিক ব্রহ্ম যাহার বিশেষণ অমৃত ও অব্যয়, 
সেই নিরুপাধিক ব্রহ্গে প্রতিষ্ঠিত--সেই অকল্পিত রূপের কল্পিত রূপ। 
সেই ব্রহ্ধের নির্ববিকারন্বরূপ আমিই পরম স্বরূপ। স্থতিতে শ্রীকচ্চর 
স্তুতি এইরূপ আছে। 
“একত্বমাতআ! পুরুষ£ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনত্ত আদ্যঃ। 
নিত্যোহক্ষরোহজত্রন্থখো নিরঞ্জনঃ পুর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ 
অন্তর আছে-_ 
সর্বেষামেব বস্তনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। 
তশ্তাপি ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তরপ্যতা ॥ 
১৩ 
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সর্বকাধ্যবস্তর পরমার্থতঃ ভাবার্থ শ্বত্তারপ। তাহা! কার্য্যকারণরূপে' 
জায়মান সোপাধিক ব্রদ্গেই স্থিত । কারণ সত্ব ব্যতিরিক্ত কাধ্যের সত্তা নাই। 
সেই সোপাধিক কারণ ব্রন্গের যাহ! ভাবার্থ বা সন্তারূপ অর্থ, তাহা! ভগবান 
ররক্ণ। সেই নিরুপাঁধিক ব্রহগশ্রীকুষ্ণে দোপাধিক ব্রদ্ম করিত। এন্ড 
নিরুপাধিক ব্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সোপাধিক ব্রহ্ধের প্রতিষ্ঠা। যাহাতে যাহা! 
কল্পিত, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্কই সর্ধকর্পনার 
অধিষ্ঠান। অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পারমাথিক সত্য। তাহা ব্যতীত 
অন্য পারমাথিক সত্য আর কিছু নাই। এই জন্ত এন্থলে উক্ত হইয়াছে 
যে, আমিই ব্রনের প্রতিষ্ঠা । তাহা না হইলে তাহার তন্ত কিরূপে 
ব্রহ্ষভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। 
অতএব পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা বা পর্য্যাপ্তি আমিই-_-আমাভিন্ন আর কেহ 
নহে। স্থলে ইহার অর্থ অমি |, 

বলদেব বলেন__“বিজ্ঞানানন্দ মৃত্তি অনন্তগুণ নিরবস্ সুহৃত্তম সর্কেশ্বরঃ 
্হ্স্বরূপ জীবের প্রতিষ্ঠা,__সত্তাদি গুণের আবরণ মুক্ত অইগুণযুক্ত মৃত্যু- 
হীন প্রকরণ ভাবে স্বরূপে স্থিত মুক্ত আমার অতিপ্রির জীবের প্রতিষ্ঠা। 
যাহার্তে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা--পরমাশ্সর অতি গ্রিক্প। শাম! 
হইতে তাহার বিশ্লেষের লেশ থাকে না, মে আর পুনরাবর্তন. করে না । 
আমিই মুক্তগণের পরম গতি । “্যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং 
মম?” (গীতা ৫।৬)। 

ৰল্টভ সম্প্রদায়ানুষায়ী অর্থ এই যে,ব্রহ্গশব্দব অক্ষর-বাচক । আমি 
ঈশ্বর সেই অক্ষরাত্মক ব্রহ্ের প্রতিস্থিতিরপ। আর আমি অমৃতের 
বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠা এবং অব্যয় বা নিত্যাত্মক বৈকুঠের ও প্রতিষ্ঠা ।” 

হনুমান বলেন, “আমি ঈশ্বর-্-ব্রন্মের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা ॥ 
যাহা দ্বারা প্রতিষিত হয়, বা ক্ষেত্রজ্ঞাভিমুখে গমন হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা 

কেশব বলেন,--পূর্বব ক্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরম ভক্ত 
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ত্রিগুণাতীত হইয়৷ ব্রন্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন; তাহার কারণ এই ক্লোকে 
উঞ্ণ হইয়াছে। ব্রন্ধত্ব অর্থে অনাহত পাপ স্বরূপত্ব ও সর্বধধ্শ্, প্রতিষ্ঠা 
অর্থে অব্যভিচারা আশ্রয় । ভগবান্‌ এই ব্রন্ধেরই প্রতিষ্ঠা, তিনিই অব্যন্ 
অমৃত বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। 
প্রতিষ্ঠা... সুখের- শঙ্কর বলেন,__-শাশ্বত ধর্ম ও প্কাস্তিক 
স্বখ--ইহা ব্রন্মেরই বিশেষণ। রামান্থজ বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন 
যে পরমেশ্বর যেরূপ অব্যয় অমৃত ব্রন্ের প্রতিষ্ঠ। সেইরূপ শাশ্বত ধর্মের 
এবং একান্ত স্থখেরও প্রতিষ্ঠা । এই অর্থ অনুসারে অনুবাদ কর! 
হুইয়্াছে। 
শাশ্বত ধর্দ_অর্থাৎ নিত্য ধর্ম। জ্ঞানযোগধন্্প্রাপ্য এই ব্রহ্ম । 
আর একান্ত স্থুখ অর্থে অব্যভিচারী আনন্দ-__জ্ঞান নিষ্ঠালক্ষণ সুখ বা 
তজ্জনিত আনন্দ (শঙ্কর )। এই সুখ ইন্দ্রির সম্বন্ধ হইতে উত্থিত স্থথ 
নহে ? এজন্ত ইহাকে একান্তিক সুখ বল! হইয়াছে (গিরি )। শাশ্বত 
ধর্মের অর্থাৎ অতিশয়িত নিত্য এশ্বর্যের ' অতান্ত স্থথের অর্থাৎ “বান্থদেব 
সর্ব” ইত্যাদি নির্দিষ্ট জ্ঞানীর প্রাপ্য সুখের । ইহারা প্রাপ্যরূপ হইলেও 
প্রাপ্য লক্ষক, অর্থাং থে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আমার লক্ষণ 
(রামানুজ )। সেই ব্রহ্মভৃত হইবার সাধনভূত শাশ্বত ধর্__যাহ! 
শুদ্ধ সত্তাআমক আর প্রকাস্তিক সুখ__বা অযাচিত স্ুখ--তাহার প্রতিষ্ঠা 
আমি পরমানন্বন্বর্ূপ (স্বামী)। শাশ্বতধশ্ন অর্থাৎ মোক্ষপাধন "ধর্ম, 
আর একান্তিক সুখ অর্থাৎ অব্যভিচারী ব্রহ্মানন্দ,_ইহাদের প্রতিষ্ঠা আমি 
ঈশ্বর (বল্পভ )| নিত্যমোক্ষফল জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণ ধর্মের আমিই পর্য্যান্তি-_ 
অর্থাৎ আমাতে তাহা পর্যবসিত হয়। সেইরূপ এ্কান্তিক সুখ পরমা- 
নন্দ স্বরূপ আমাতে পধ্যবসিত হয় ( মধু)। মুক্ত পুরুষ কেন ভগবানকে 
আশ্রয় করেন-_-এবং সেই আশ্রয়ে কি ফল'লাভ হয়, তাহাই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন যে, সে ফল সর্বোতরষ্ট। নিত্য ষড়েম্বধ্য রূপ ধর্দের এবং 
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একাস্ত অসাধারণ সুখের অর্থাৎ বিচিত্র লীলারসের আমিই প্রতিষ্ঠা । 
তীব্রানন্দরপ আমার বিভূতি ও আমার লীলা! অনুভব জন্য সেই 
মুক্তপুরুষগণ, আমাকেই আশ্রয় করেন ( বলদেব )। শাশ্বত ধর্দের অর্থাৎ 
মোক্ষ সাধন শম দমাদি ধন্ধের এবং এঁকাস্তিক সুখের অর্থাৎ পরমানন্দের 
প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় তগবান্‌ (কেশব )। 
শ্রুতিতে আছে-__“রসেো। বৈ সঃ, রসং হোবায়ং লব্ধ! নন্দী ভবতি 1” 
(তৈত্তিরীয়, ২৭।২ 
আর আমি ঈশ্বর নিত্যরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভক্তি প্রভৃতি রূপ ধর্মের 
এবং রক্ষাত্মক ভাবাদিরূপ সুখের আমি মূল। এই ধর্ম ও সুখ হইতে 
উৎপন্ন ভাব আমারই স্বরূপ। ! বল্লভ )। 
ব্যাখ্যাকারগণ এই গ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা! আমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এসকল অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয় না। 
₹ুতরাং এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ কি, তাহ! দেখিতে হইবে । 
এই শ্লোকোক্ত--“্রন্ধের প্রতিষ্ঠা আমি”এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে 
গীতায় “ব্রহ্ম” এৰং “আমি” কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে তাহা 
বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-_এন্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
হইলে, গীতোক্ত 'বরহ্গ'-তব আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতায় ব্রন্মের এক 
অর্থ “বেদ” বা 'বাক্‌”__ইহ! শব্রক্ষ (৩১৫ ও 81৩২)। ব্রহ্ম" শব্দের 
মূল অর্থ কি, এবং শ্রতিতেও যে কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম অর্থে বেদ, তাহা! 
পূর্বে ৩১৫ স্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে । শ্রতিতে আছে “তত ঝ! 
নিরুপাধিক ব্রহ্ম--বেদরূপ ব্রদ্মেরযোনি ( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫1৬)। ব্রন্মের 
এ অর্থ এস্থলে গ্রাহথ হইতে পারে না। গীতায় 'বহ্ধণ শবের দ্বিতীয় অর্থ 
ব্রিহ্ধা? বা হিরণাগর্ভ (৮৯৭,১১/১৫, ১১৩৭ )। শ্রুতিতেও ব্রচ্ধের এ অর্থ 
পাওয়া যায়। তাহার এক দৃষ্টান্ত বথা--“কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌।” 
(সুগ্ডক, ৩১।৩)। অর্থাৎ পরত্রন্ম অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উদ্ভব-কারণ। 
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ব্রন্মের এ অর্থও এস্থলে গ্রাহ্থ নহে। গীতায় ব্রন্মের তৃতীয় অর্থ--প্রকতি, 
যাহা! ভগবানের মহদ্‌যোনি, (১৪1৩৪ )। তাহাকে মহদ্‌ ব্রহ্ম বল! 
হইয়াছে। ব্রহ্গের এই অর্থও গৌণ। অধিকাংশ বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকা'রগণ 
্রহ্ধ অর্থে মুক্ত জীব বুঝিয়াছেন; সে অর্থও এস্থলে গ্রাহ্থ নহে। গীতায় যাহা! 
রঙ্গের মুখ্য অর্থ,তাহা ভগবান্‌ অর্জুনের,“কিংতদ্‌ ব্রহ্ম এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিয়াছেন ।--“অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌।'” (৮15)1 তিনি সনাতন ( ৪81৩১ )। 
তিনি নির্দোষ সম (61১৯ )। তিনি অনাদিমৎ পরং ব্রন্ম (১৩/১২)। 
*“ও'তৎসৎ” ইহাই ব্রন্মের নির্দেশ (১৭।২৩)। এই ব্রহ্গই একমাত্র জেয় 
(১৩১২ )। এই ব্রন্ষের স্বরূপ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এনস্থলে তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 

ভগবান্‌ আপনাকে ভ্তেয় বলেন নাই-_নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই জ্ঞেয়। 
এই অক্ষর সনাতন, অব্যক্ত হইতেও অবাক্ত ব্রহ্মই পরম গতি, ইহাই 
ভগবানের পরম ধাম (৮।২১ | 

অতএব এস্থলে এই বর্গ অর্থে পরম? ব্রহ্ম । এই ব্রহ্গ--হিরণ্যগর্ভ 
বা ব্রহ্মা নেন; বেদ বা শব্বব্রহ্ম নহেন ; প্রকৃতিরূপ ভগবানের মহদ্‌যোনি 
নহেন; তিনি জীবও*নহেন। গীতায় কোথাও জীব অর্থে ব্রহ্ম ব্যবহৃত 
হম্স নাই এবং গীতায় যে ব্রঙ্গের লক্ষণ (১৩1১২--১৭ শ্লোকে ) উক্ত 
হইয়়াছে--জীবের, এমন কি মুক্ত জীবাত্মার ও সে লক্ষণ হইতে পারে না ॥ 
জীবত্ত না ঘুচিলে- ব্যত্ব বা বাক্তিত্ব ও পরিচ্ছিনত্ব দূর ন! হইলে 
সর্বস্ব বরহ্গত্ব লাভ হয় না। 

শ্রুতিতে বিশেষতঃ উপনিষদে ব্রহ্মতত্ব যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায় 
তাহাই বিবৃত হ্ইয়াছে। ব্রহ্মসন্বন্ধে গীতার উপদেশ স্বতন্ত নহে। 
গীতায় এ সম্বন্ধে যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা-৯ 

খধিভির্বহুধা গীতং ছন্দো ভিবিবিখৈঃ পৃথক্‌। 
রহ্ষসুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমত্তিধিনিশ্চিতৈঃ ॥ (১৩৪ )॥ 
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এই ব্রন্ধনুত্র পদ উপনিষদ্‌ অথবা উপনিষদের পূর্ববর্তী প্রাচীন খধি 
প্রগরিত ব্রন স্থত্র, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব গীতার সংক্ষেপে 
যে ব্রহ্মতব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে হইলে, উপনিষদ- 
প্রতিপাস্থ ব্রহ্মতত্ব জানিতে হয়। আমরা পুর্বে (১৩/১২--১৭ শ্লোকের 
ব্যাধ্যার ) তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এই ব্রহ্মতত্ব বেদের মধ্যে গুহ--বা ছূর্ববোধ্য বিস্তা এবং 
উপনিষদেও ইহা গৃ়তাবে নিহিত-_ 
*তদ্বেদগুহোপনিষংস্থ গুঢ়ম্1” (শ্বেতাস্বতরঃ ৫1৬ )। 
অন্তত্র আছে এই ব্রহ্মবিস্তা-_ 
“বেদাস্তে পরমং গুহ্‌ম্ঠ ( শ্বেতাঙ্খতর্‌, আ২২)। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, এই ব্রহ্ম--“অক্ষর পরম'। শ্রুতিতে আছে, যে 
বিদ্তার দ্বারা এই অক্ষর অধিগম্য হয়, তাহাই পরা বিদ্তা' ।-_ 
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1” (মুগ্ডক, ১১1৫ )। 
যাহা হউক, এই শ্লোক বুবিবার জন্ত এস্থলে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ব 
অতি সংক্ষেপে পুনরায় উল্লেখ কর! আবশ্তক। শ্রুতির মূল উপদেশ ব্রহ্ম 
*একমেবাদিতীয়ম্।» 
ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন তত্ব নাই। অতএব যাহা! কিছু অতীত, 
বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে যে কোন স্থানে ছিল, আছে বা হইবে-_ 
এ জমুদ্বীরই ব্রঙ্গ। “সর্বং খঘিদং ব্রহ্গ |” ন্থৃতরাং এই জড় জীবময় 
জগৎ ব্রহ্ধ। এজন্য বেদের মহাবাক্য--“তত্বমসি” “অহং ব্রহ্ষাশ্মি” 
*সোহহম্‌্” ইতাদি। ব্রঙ্গ এই সমুদ্াায় আর ব্রহ্মই এই জগতের কারণ। 
তিনি স্বীয় মায়াখ্য পরাশক্তি দ্বার জগতের উপাদান কারণ, আর 
পরমাত্মারপে নিয়ন্ত তব, কর্তৃত্ব দ্বারা! জগতের নিমিত্ত কারণ। এই রূপে 
ব্রহ্ম জগতের সহিত সম্স্বযুক্ত হইয়াও তিনি জগদতীত,-_প্রপঞ্চাতীত। 
তিনি * জগদতীত ((8/15067067621) ব্ধপে নিগুণ, নিরুপাধিক 
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অবাত্মনন-গোচর, সৎ বা অপৎ কিছুরই বাচ্য নহেন (গীত ১৩১২) 
তিনি নিফল, শান্ত, নিক্কিয় নিরবস্ত, নিরঞ্জন ; তিনি নিরুপাধিক, তিনি 
অপারচ্ছিন্ন, তৎপদমাত্র-বাচ্য পরম ব্রহ্ম । 

ইহাই সংক্ষেপে পরম ব্রঙ্গের লক্ষণ। তাহার যে ছুইটি ভাৰ, তাহা 
্বরূপতঃ একই | তাহার নিগুণ, নিরুপাধি, নির্বিশেষ নির্িকল্প ভাব 
একরূপ অন্তেন্ন। কিন্তু তাহার যে অন্য সগুণ ভাব, জগতের সহিত ও 
আমাদের সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহা আমাদের জ্বেয়ে। এই সগুণ, 
সোপাধিক, সবিশেষ, সবিকল্প জগতের সহিত সংস্থষ্ট (£7:0781)670 ) 
ভাৰ আমাদের সাধনা বলে জ্ঞান নির্মল হইয়! প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে 
জ্ঞেয় হন এবং তাহ| হইতে নিগুণ ব্রক্গও এক অর্থে জ্ঞের় হন। এই 
সগুণ ব্রহ্ম ঈশ ( ঈশোপনিষদ, ১) ঈশান, ( শ্বেতাশ্বতর, ৩১৭ ), মহেশ্বর 
€(শ্বেতাশ্বতর, ৬৭) প্রতু, সর্বজ্ঞ, সর্ধনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী সকলের শাস্তা 
ঠ মাওুক্য ৬০। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল লোকের বশী (শ্বেতাশ্বতর, ৩১৮ 
বৃহদারপাক, ৪181২২)। এই সগুণ ব্রন্মের পরাশক্তি বিবিধ-রূপ। 
তিনিই বিধাতা, বিশ্বরূপ, বিরাটন্পপ। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ত পতি 
গুণেশ (শ্বেতাশ্বতর,১*।১৬)। তিনি সচ্চিদানন্দঘন। সংক্ষেপে ইহাই 
সগ্ণ সোপাধি ব্রন্গের স্বরূপ। অতএব একথা বলিতে পারা যায় ষে, 
সগুণ ব্রহ্মই নিগুণ ব্রঙ্গভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । মায়াখ্য পরাশক্তি যোগে 
পরব্রন্মের এই সগুণ ভাব হয়। এইরূপে উপনিষদুক্ত যে 'ব্রহ্ধ 
তত্ব, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাই এই শ্লোক 
ব্রন্ধের প্রকৃত অর্থ । | 

এই শ্লোক্ষোক “আমি” কি, তাহ! এক্ষণে বুঝিতে হইবে । এই আমি 
অবস্ত তগবান্‌ শ্রীকষ্চ। তিনি এইভাবে ক্লাপনাকে গীতায় সব্ত্র 
নির্দেশ করিয়াছেন। তিন যোগস্থ হইব, 'পরমেশ্বর-স্বর্ূপে অবস্থিত 
হইয়া, অর্জ,নকে গীতার উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্ত অনুসারে পরমেশ্বর 
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বরহ্ধতত্ব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে । অতএব বলিতে পারা যায় যে» 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণই ব্রহ্ম । কিন্ত তিনি নিগুপ ব্রক্মভাবে, কি সগুপ ব্্ধ- 
ভাবে, আপন্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! এই গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা 
বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ আপনাকে সগ্ুপ ব্রহ্ধ বা ঈশ্বর রূপেই আপনার 
" তত্ব অর্জনকে বুঝাইয়াছেন। অপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যযস্ত 
তিনি এই ঈশ্বরতত্ব বিবৃত করিয়াছেন। তাহার সমগ্র রূপ যে ভক্তি- 
যোগে জানা যায়, তাহাও ভগবান্‌ বলিয়াছেন (৭১)। তাহা হইতে 
আমর! ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে পারি। যিনি সগুণ ব্রহ্ম, 
তিনিই সমগ্রভাবে জ্ঞেয় হন। যিনি নিগু ব্রহ্ম, তিনি যে সমগ্র ভাবে 
জ্ঞের় নহেন) তিনি যে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা পরিছিন্ন হন না) ইহা পূর্বে 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্‌ ঈশ্বররূপে সর্বভৃতান্তভৃতাত্মা, 
সর্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সর্বনিয়ন্তা। তিনি বিশ্বরূপ ) তাহার বিভূতি দ্বারা 
এ জগৎ ব্যাপ্ত । তাহারই প্রর্কৃতি সর্বভৃতযোনি। এই প্রকৃতির মূল ষে 
অব্ক্ত, তাহা হইতে তিনিই সর্বভূতমর জগৎ স্থষ্টি করেন এবং প্রলয়ে 
সমুদয়কে এই অব্যক্তে লীন রাখেন। তিনিই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম। 
ইহাই সংক্ষেপে গীতোক্ত ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু তাহার এই ঈশ্বররূপ 
বে তাহার পূর্ণূপ নহে, ভগবান্‌ ইহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি 
যেমন জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, তেমনই জগদতীতও ( 09505150606 ) 
বটেন। এবং এই জগদতীতরূপে তিনি নিগুণ ব্রহ্মও বটেন। এই 
“অতি গুহ” তত্ব নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৬্ঠ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । 
তিনি অব্যক্ত মৃষ্তিতে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইলেও এবং সর্বভূত তাহার 
মধ্যে স্থিত হইলেও, সর্বতৃত তাহাতে স্থিত নহে,--এবং এ জগৎও 
তাহাতে স্থিত নহে। ইহাই ভগবানের খ্রশ্বরিক যোগমায় । তিনি 
জগতে অন্থপ্রবিষ্ট থাকিয়া! একাংশে এই জগৎ ধারণ করেন, (১১২) 
তীঁহারই একাংশ জীবভূত হইয়াছে (১৫৭)। প্রকৃতির ব্রি বা 
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তিন ভাব তাহা! হইতে উৎপন্ন, অথচ তাহার! তাহাতে অবস্থিত নহে 
এবং তিনিও তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহেন[ এইজন্য ভগবান্‌ বলিয়া- 
ছেন যে, অক্ষর অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর পরম ব্রহ্ম তাহার পরম ধাম (৮1১১)। 
এইরূপে ভগবান্‌ ঈশ্বর স্বরূপেও তাহার নির্বশেষ নিকুপাধিতা জগদতীত 
€( 05050210050 ) ভাব যে আছে, তাহারও আভাস দিয়াছেন। তাহা 
হইলেও পরমেশ্বর পরমপুরুষভাবই ভগবানের প্রকুত স্বরূপ । নিগুপ ভাবে 
তিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ নহেন, তিনি সগুণ বদ্ধ । দ্বাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে অজ্জুন £শ্ন করিয়াছেন বে, 
যাহারা তোমার উপাসনা করে এবং ষাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, 
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? ইহা'র উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে 
অব্যক্ত অক্ষর উপাসন? অধিকতর ক্লেশকর ও ছুঃখকর ; ভক্তিযোগে 
তাহার উপাসনা সহজ । এজন্ত তাহার উপাসকেরাই শ্রেষ্ঠ ষোগী। 
অতএব গীতা অনুসারে আমি ব্রঙ্গের প্রতিষ্টা ইহার অর্থ-- সগুণ ব্রহ্ম 
_-পরমেশ্বর আমিই নিগুণ ব্রহ্গের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে বর্গ পরম অব্যক্ত 
অক্ষর, যিনি আমার পরম ধাম, যিনি পরম গতি, যিনি অব্যক্ত হইতেও 
অব্যক্ত সনাতন, “গু তৃৎ সৎ যাঁহার নির্দেশ, ধিনি সৎ বা অসৎ কিছুরই 
বাচ্য নহেন, সেই নিগুণ নিরুপাঁধিক, নিবিকল্প ব্রন্মের-আমি পরমেশ্বর 
অর্থাৎ সগুণ সবিকল্প সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা । 

প্রতিষ্ঠার অর্থ কি এক্ষণে তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রতিতে , নানা 
স্থানে প্রতিষ্ঠা” ও প্রতিষ্ঠিত” শব্ধ আছে। তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠার 
অর্থ বুঝিতে পারা যার। এনস্থলে তাহার কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
আবশ্তক। প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রাতি এই-_- 

“জ ব্রহ্বিস্তাং সর্ববিদ্াপ্রতিষ্টা মথর্বায়'”" প্রা” ( মুও্ক, ১/১/১) 

এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, এজন্য ব্রহ্মবিদ্তা সর্ববিষ্কার- 
প্রতিষ্টা। 
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“কামন্তাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্‌।” (কঠ উপঃ ২১১)। 
“বেদন্ত বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা 1” (বৃহদারপ্যক, ১1৩২৭ ) 
*হ্ৃদয়ং বৈ সর্কেষাং ভূতানাং প্রতিষ্টা ।” (বৃহদারণ্যক, 81১৭ )) 
“প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রঙ্ঞানং ব্রহ্ম ।” ( ্রতরেয় ৫৩ )। 
এইরূপ 'প্রতিষ্ঠিত' শব্েরও ব্যবহার আছে, থা-_ 
“সর্বং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্টিতম্” ( তরেয়, ৫৩ )। 
“অথো বোভোভ্যাং চক্রাভ্যাং-..প্রতিতিষ্ঠতি ৮ছোন্দোগ্য, ৪1১৩1৫)। 
“স আদিত্যঃ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষি ইতি ।» 

(বৃহ্দারণ্যক, ৩।৯।২* )। 
“প্রাণে শরীরং প্রতিষঠিতম্‌, শরীরে প্রাণঃ প্রতি্িতঃ 1” 

( তৈত্তিরীয়, ৩।৭।১)। 

“পৃথিব্যামআকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ।” 


( তৈতিরীয়, ৩৯১ )। 
“এষ ব্যোস্নি আত্মা প্রতিষ্িতঃ (মুণ্ডক, ২২৭ )। 
শ্রতিতে আছে- 
“আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভৃতঃ” *** 


অর্থাৎ আত্মা হইতেই আকাশ অথচ আত্ম৷ আকাশে প্রতিষ্ঠিত। 
গীতাতেও পূর্বে “প্রতিঠ্ঠিত* শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে ; ষথা-_ 
“তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত” (২।৫৮ ০৮) 
্রহ্ধ *** নিত্যং ষজ্তে প্রতিষ্ঠিতম্‌ (৩1১৫ )। 
অতএব যাহার উপরে, যে আধারে বা যে অধিকরণে যাহা প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাহাই (সেই ৮255 ই ) তাহার প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ যাহা বার 
ফাহ। এতিষ্ট(পিত হয়, তত+ও তাহার প্রতিষ্।। এস্থজে বলা যায যে, 


যাহ! দ্বার! যাহা গ্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা। যাহাতে যাহা 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা এ অর্থ এ স্থলে তত সঙ্গত নহে। সঞ্ণ 
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ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে আমাদের জান! সম্ভব; কিন্তু নি? ব্রহ্গকে সেরূপে জানা 
বায় না। নিু৭ ব্রহ্ম জ্দে়ই থাকেন; তীহাকে জ্ঞান দ্বার! পরিচ্ছন্ন করা! 
যায় না। নিগুণ ব্রহ্ম ভাব এই সগুণ ব্রহ্ম ভাবের দ্বারাই কড়ক জ্ঞে 
হন। এই অর্থই এস্থলে সঙ্গত) নতুবা! সগ্ুণ ব্রক্ধ যে নিগুণ ত্রহ্ের 
আধার বা অধিকরণ, তাহা! বলা যায় না । যাহা আধার বা অধিকরণ, 
তাহাকে তাহার কারণও বল! যার। সগুণ ব্রহ্ধ নিগুণ ব্রন্দের কারণ 
হইতে পারেন ন|। নিগুণ ব্রহ্ম হইতেই সগুণ ভাবের বিকাশ (07871630) 
হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত । অথব! যাহা অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপক বলা 
স্বায় এবং যাহার অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপ্য বল! ষায়। সগ্৭ ব্রহ্ম ব্যাপ্য 
আর নিপুণ ব্রহ্ম ব্যাপক ইহা! বল! যায় না। ইহাদের মধ্যে বদি ব্যাপ্য 
ব্যাপক সম্বন্ধ কল্পনা কর! যায়, তবে নিগুণ ব্রহ্গকেই দেশ কাল ও 
নিমিত্তরূপ সর্বপরিচ্ছেদ-_সর্কবোপাধিশৃন্ত বলিয়া ব্যাপক বলা যায়। 

শ্রুতি হইতেও এই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রতিতে আছে-- 

*উদগীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম, তন্থিংস্ত্র়ং সু প্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ। 

( শ্বেতাশ্বতর, ১৭ ) 
আর এই অক্ষর -- 
অমৃতাক্ষরং হরঃ।৮ (খন ১১০)। 
.... এই অক্ষর “'হরুই ঈশ (ও -১৮)। অতএব পরব্রন্মেই ঈশ্বর 
প্রতিষ্ঠিত। 

সুতরাং এ স্থলে অর্থ এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, সগু৭ ব্রচ্গ পরমেশ্বর 
নিগুর ব্রন্গে গ্রতিঠিত হইলেও আমাদের নির্মল বুদ্ধিতে, এই সগুণ 
বন্ধই জ্ঞানে অধিগম্য হন। এবং সেই জ্ঞান দ্বারা নিগুপ ব্রহ্মও 
আমাদের জ্ঞের় হন এইরূপে সগ্চগত্রক্ষজ্ঞান্ বার নিগুণ ব্রচ্ধ 
আমাদের জানে গ্রতিষ্টিত হন। 

আমর পূর্বে বলিয়াছি ঘেঃ সন্ধ দুই প্রকারে আমাদের জেয 'হটুতে 
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পারেন। (১) আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া তাহ! দ্বারা পরমাতবন্বরূপ 
ব্রহ্দ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পরব্রহ্ম পরমাত্ম! স্বরূপে আমাদের 
অধ্যাত্মযোগাধিগম্য । ধিনি জ্ঞানের দ্বার! বিশুদ্ধ চিত্ত হন তিনিই ধ্যান- 
যোগে এই নির্খবল পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এ তত্ব পূর্বে ১৩।১২শ 
শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হুইয়াছে। এইরূপে আস্তর প্রত্যয় দ্বার! হৃদয়ে 
পরমাত্মরপে ব্রহ্ম ভ্রের়। এই জন্য আমাদের হৃদয়কে '্রহ্গপুর” বলে। 
ষথা-- 

“অন্মিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকম্”*"( ছান্দোগ্য ৮১1১) 

“দিব্য ব্রহ্মপুরে আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ1৮( মুণ্ডক। ২২৭ )। 

ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং ( ছান্দ্যোগ্য ৮১৪ )। এইজন্ত আধ্যাত্মিক 
ভাবে এই হ্ৃদরকে ব্রহ্মলোক বলে। 

(২) নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায়, বাহ্‌ জগতে 
সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, সেই ঈশ্বর তব জ্ঞান হইতে ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান লাভ 
করা, সেই ঈশ্বর জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা * গীতায় 
এ স্থলে এই উপাঁয়ই উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবান্‌ কিরূপে ব্রহ্ধের, 
প্রতিষ্ঠা হন, তাহা আমরা এই ভাবে বুঝিতে পারি । 

যাহা হুউক, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত ব৷ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাকে যদি 
প্রতিষ্ঠা বলিতে হয়, তবে এ স্থলে অর্থ করিতে হয় যে, নিগুণ ব্রন্মের 
প্রতিষ্ঠা ভগবান্‌ সপুণ ব্রদ্ধ বা পরমেশ্বর । এই অর্থ হইলে অবস্ত বলিতে 


* এই কথা বুঝিবার জন্য আমর৷ যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। চন্দ্রমগুলের দুই দ্িক। এক দিক সর্বদ! পৃথিবীর অভিমুখী, আর এক 
দিক নিয়ত শৃয্যের অভিমুখী ৷ তাহার যেদিক নিয়ত চু্যাভিমুখে থাকে, তাহার তত্ব, 
আমাদের জানের বিষয়ীভূত'নহে। তাহার স্বরূপ আমর! জানিনা ; তবে তাহার যে ক্মংশ 
নিয়ত আমাদের অভিমুখে ধীকে, তাহার তত্ব জানিয়া”তাহা হইতে চন্্রমগ্ুলের অপর 
দ্রিকের *তত্ব আমর! কতকট জানিতে পারি মাত্র। মেইরূপ সগু? ব্রহ্মজ্ঞান হইতে, 
নিও? ব্রক্ষ জেয হন। 
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হুয় যে, গীতা ব্রন্মের সগ্ডণ ও নিগুণ এই ছুই ভাবের মধ্যে সগুণ ভাবের 
প্রাধান্ত দেওয়৷ হইয়াছে, ব্রন্দের সগুপ ভাৰ পরমেশ্বর ভাবই তাহার 
শ্রেষ্ঠ ভাব। এই ভাব নিত্য পারমাথিক সত্য। আর এই,সগুণ ব্রন্ 
বা পরমেশ্বর ভাবের উপরেই ব্রচ্দের নিগুণ ভাব প্রতিষ্ঠিত। পরম 
ব্রহ্ম নিপুণ ও সগ্ডণ হইলেও তাহার সপ্তণ ভাবের তুলনায় তাহার 
নিগুণ (405018069, 08705050057) ভাব আপেক্ষিক। স্ৃতরাং 
সগ্ডণ ভাবকেই পারমাথিক সত্য বলিতে হয়। গীতা হইতে অবস্ত 
এই সিদ্ধান্তের কতক আভাস পাওয়া যায়। এবং তাহাই গীতার 
সিদ্ধান্ত বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্বাচাধ্যগণ 
এই বূপই বুবিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে ইহ সঙ্গত হয় 
ন।। ব্রদ্দের নি্ডণ ভাবই মূল, তাহাই ভগবানের পরম ভাব । গীতার 
প্ররু তপক্ষে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
* এক্ষণে ব্যাধ্যাকারগণের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহারা 
ষে অর্থ করেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শঙ্করাচারধ্য ইহার 
ছুইরূপ অর্থ করেন। এক অর্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্বা, আর 
*“আমি' এস্থলে প্রত্যগাত্ম ।॥ প্রত্যগাত্মাতে যে অহং” প্রত্যক় হয়, সেই 
জ্ঞানের উপর পরমাত্মজ্ঞান প্রতিষঠিত। এ অর্থ অবশ্ত বেদান্ত সন্্রত। 
ইহাই বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লিখিত প্রথম উপান্ন। তাহ! 
হইলেও এ অর্থ এ স্থলে সঙ্গত নহে। প্রত্যগাত্মার-_অর্থাৎ প্রতি 
জীবাত্মার যে “অহং” জ্ঞান, এস্কলে “আমি” অর্থে তাহ! গ্রহণ করা 
যায় না। গীতায় সর্বত্র 'আমি' অর্থে ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচ। তিনি অবশ 
সকলের প্রত্যগাত্মা বটে। কিন্তু এই জন্ত যে তিনি ব্রহ্ধের প্রতিষ্ঠা, 
ইহ ঝলিলে অর্থ সঙ্কীর্ণ হয়। 

শঙ্করাচার্ধ্য যে দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন, “তাহা মধুহ্দন প্রভৃতি 
তাহার অনুবর্তী ব্যাধ্যাকারগণ এবং কোন কোন বৈষ্ণবাচার্ধ্যঞ গ্রহণ 
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করিয়াছেন। সে অর্থ এই যের্রদ্ম এ স্বলে সবিকয় ব্রন্ধ অর্থাৎ অপর 
ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ আর আমি” অর্ধে নির্কিকল্প নি অথবা পূর্ণব্গ পরব্রহ্ 
বাস্থদেব। মধুস্ছদন যেন বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়া এই 
অর্থ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ যে গীতার পারম্পর্ধ্য অনুসারে 
সঙ্গত, তাহা কখন বলা যাঁয় না। যে অর্থ শ্রুতিসঙ্গতও নহে । শঙ্ব- 
রাচার্ধা-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহার ₹হিত ইহা আদৌ সঙ্গত হয় না । বরং বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণের দ্বৈতবাদ, বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ইহার কতক সঙ্গতি 
আছে। তাদের মতে শ্রীকুষ্$ই পরম তত্ব? তিনিই পূর্ণ পরম ব্রহ্ম ; 
তিনি সগ্ডণ এবং সমস্ত হেয় গুণ অতীত বলিয়া নির্ড1। আর ব্রহ্ম 
জীবাত্বার নির্দেশক শব্ব। বৈষ্ণবাচার্যগণের এ অর্থ তাহাদের মতানুষায়ী 
হইলেও এ স্থলে তাহা সঙ্গত হয় না, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। * 

অমৃত ও অব্যয় ।-_ভগবান্‌ যে ব্রহ্ের প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রহ্ষেরই 
বিশেষণ অমৃত ও অবায়,-_ইহা! ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন। কেহ কেহ 
শাখত ধর্ম ও কান্তিক স্ুখও যে সেই ত্রন্ষমের বিশেষণ, তাহা বুঝাই- 


* ব্রহ্ধে (অধিকরণে ) যে ঈশ্বর গ্রতিষ্টিত, এবং ঈশ্বর দ্বার! যে বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
আধুনিক গঁড়বাদী ও শ্রক্তিবাদা পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। পঙিত হার্ববাট স্রেন্সর 
ৰলিরাছেন।--৮১10709079051519076 20501005 80108-76515008 107000617 
061). 01 0070 00100101015 01 016 0000555 01 10701162021) 6917) 1710 
08019 78169081067 06 07190081০00 93061121 [11812017002 
তিনি আরও বলিয়াছেন,--“/৪ ঠি0 019 ০০0007080 615091108 06 10116 আ]- 
00005501655 016 1160855211 ০0116195056 01 016 10710410165) 22758 
74808612525 292- পণ্ডিত প্পেন্সরের শিষা ফিক্কেও ( 519.) বলিয়াছেন, 
4081 00200185107 15, 51101009005) 05000079019 01 01067017878, 
98609] 07 1009012], 0917 06 (50905 ৬100086 995050190718 21 2050186 
715621059£ ৮1010 01061017602, হতে 01811065001015- 0257420 
19171059275, 701 2. 25 88, 
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য়াছেন। অমৃত ষে নিগুণ “তৎ (ক্লীবলিক্গ).শব্দবাচ্য, বন্ধ নির্দেশক. 
তাহা শ্রুতি হইতে পাওয়া যার । বথ1-_ 
“ম্বরং প্রধানং অমুতাঁক্ষরং হরঃ।” ( শ্বেতাশ্বতর, ১/১* )। ৃ 
ঞতদেব শুক্রং তদ্ত্রদ্ধ তদেবামৃতম্‌।* ( কঠ, ৫1৮)। 
“দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মর্ত্যং চ অমৃতং চ।” (বৃহ্দারণ্যক, ২৩।১)। 
“ইদম্‌ অমৃতমিদং বরদ্ম ইদং সর্বম্‌।” ( বৃহদারণ্যক, ২1৮1১)। 
“এষ ত আত্ম! অন্তর্যামী অমৃতঃ1” ( বৃহদারণ্যক, ৩।৭। ")। 
“এতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ম্‌ |” (ছান্দোগ্য, ১1318 )। 
“এতদমৃতমভয়মেতদব্রন্ধ ৮ (ছান্দোগা, 81১৫১, ০1৩1৪ ইত্যাদি )। 
সেইরূপ অবায়ও যে নিগুণ ব্রহ্গ নির্দেশক, তাহাও শ্রুতি হইতে 
পাওয়া যায়। যথা-_- 
'অশবম্‌ অস্পর্শরূপমব্যয়ম্‌।” (কঠ, ৩৯৫ )। 
“মুস্থক্ং তদব্যয়ম্‌ |” (মুণ্ডক, ১১/৬)। 
'পিরে অব্যয়ে সর্ধমেকীকরোতি |” ( মৈত্রায়ণী, ৬।১৮ )। 
“পরে অব্যয়ে সর্ব একী ভবস্তি।” (মুণ্ডক, ৩২1? )। 
অতএব এস্কলে “অমৃত' ও “অব্য়” ব্রহ্মনির্দেশক বিশেষ্যপন, অথবা 
ইহারা ত্রন্গের বিশেষর্ণ। যাহা হউক, শাশ্বত ধন্ম” ও “্কাস্তিক সুখ" 
ব্রদ্ধের নির্দেশক বা বিশেষণ কি না, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। 
শাশ্বত ধর্ম ।- শাশ্বত ধর্ম বা নিত্য ধর্্। ইহা দ্বারা সমুদান 
জগৎ এবং জগতের যাহ! কিছু আছে, সমুদ্র বিধৃত হর। য'হা ধারণ 
করে, তাহাই ধর্ম । মানুষকে যাহা ধারণ করে, তাহ! মানুষের ধর্ম-_ 
মনুষ্যত্ব । অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির ধন্ম। যে শক্তি গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারা 
কোন দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বিধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই সে দ্রব্যের ধর্ম) 
প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র ধর্ম থাকাম্ন তাহার বিশেধর্ব'এবং অন্ত দ্রব্যের সহিত 
সাধারণ ধর্ম থাকায়, তাহার জাতিত্ব --সামান্তত্ব। সাধন্ম্য বৈধন্দ্য 'বরিচার 
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-্বারা বস্ত বিশেষের জাতি বা সামান্ত ও বিশেষ বা ব্যক্তিত্ব স্থির কর! হয় । 
অতএব এই ধর্ম দ্বার জগৎ ব! জগতের ' সমুদয় দ্রব্য বিধৃত হয়। সত্য 
বদি উত্তাপ ও আলোক দান না করে, অগ্মি যদি শীতল হয়, এইরূপে 
সকলে যদি “স্ব ধর্ম ত্যাগ করে ও অপরের ধর্ম গ্রহণ করে, তবে জগৎ 
থাকে ন!। মানুষ যদি ধর্মহীন হইয়। মনুষ্যত্ব হারায়, তবে সে পশুত্বে পরিণত 
হয়। সমাজে যদি সকলে নির্দিষ্ট ধর্ম পালন না করে, তবে সমাজ থাকে 
না। তাই ভগবান্‌ মনুষ্য-সমাজের ধর্-রক্ষার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন৷ 
এ সকল তত্ব পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
অতএব যে ধর্ম দ্বার এইরূপে জগৎ বিধৃত হয়, তাহাই শাশ্বত ধর্ম 
তাহাকে ঘেম” বা নিয়ম (1৭) বলাযায়। বেদে ইহার নাম “খত” । 
এই শাশ্বত ধর্ম বা এই নিয়ম ( 81016077010 ০£ [9975 ) আছে বলিয়া 
অগ্নি আজ যেমন দাহিক! শক্তিযুক্ত আছে, চিরকাল সেইরূপই ছিল, 
এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে, ইহা! আমাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণ! । 
যে ধন্মের পরিবর্তন নাই, যাহার ব্যতিক্রম নাই, দে শাশ্বত ধর্মই সত্য । 
“যো বৈ স ধর্ধঃ সত্যং বৈ তৎ।” (বৃহদারণ্যক, ১৪1১৪ )। 
আমাদের এই ধর্ম শ্রেয়ো রূপ। “তচ্ছেয়োরপমস্থজত ধর্ম” 
(বৃহদারণ্যক ১৪১৪ 91 এই ধর্ম হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 
“্ধন্মাৎ পরং নাস্তি।” (এ) কেননা ইহা হইতে আমাদের অভ্যুদয় 
ও নিঃশ্রেয়দ সিদ্ধি হয়। এই ধর্ম্রূপ সত্যই ব্রহ্মনির্দেশক | যথা-_ 
_.. “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম ।৮ (তৈত্তিরীয়, ২১/১)। 
“সত্যং ব্রহ্ম '“'সত্যং বন্গেতি সত্যং হেব ব্রঙ্গ ।৮ 
(বৃহদারণ্যক, ৫181১ )। 
“এতদমৃতং সত্যেন ছন্নম্‌।”” ( বৃহদারণ্যক, ১/৬৩)। 
“তৎ সত্যং সআত্মা।৮ (ছান্দোগ্য, ৬৮৭ ইত্যাদি )। 
অতএব ব্রহ্মই এই শাশ্বত ধর্ম। তাই শ্রুতি অনুপারে ব্রক্মই এ্রত্যে- 
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কের স্বস্ব ধর্শের প্রতিঠাতা। ব্রহ্ম, স্থপ্টর প্রারভ্তে আমি বহু হইব এই 
ঈক্ষণ বা করনাপুর্বক, সেই বছর স্থষ্ট্র করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে 
আত্মা-রূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে এই ধর্ধবরূপে বিধৃত করেন, এবং 
সেই ধর্মের ক্রম-আপুরপ বা পরিণতি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের সেই কল্পিত আদর্শের অভিমুখে লইয়া যান। তাই ধর্মের দ্বারা! 
আমাদের অতুযুদয় ও নিশ্রেরপ সিদ্ধি হয়। শ্রুততে আছে, ব্রন্মের ভয়ে 
তাহার প্রশাসনে সকলে শ্বধন্ম পালন করে 9 ব্রন্দই-__-“মত্তয়ং বজ্জমুদ্যতম্‌।”” 
(কঠ,শ।২,| তীহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দান করে, হূর্ধ্য আলোক দান 
করে-_কেহই স্বধন্মন হইতে প্রচ্যত হয় না। 

অতএব ধর্ম অর্থে বিশ্বের শাসন ও নিয়মন। মানুষের মনুষ্যত্ব 
এই নিত্যধর্্ম দ্বাব। বিধৃত হয়। মনু বলিয়াছেন, “ধারণাৎ ধর 
উচ্যতে”। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,__অবিস্া জন্মমরণাদি ছুঃখ প্রবাহে 
পতিত পুরুষ যাহার দ্বারা বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম, তাহাই নিত্য জ্ঞান”। 
ভগবান্‌ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। ধর ছুইরূপ। প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি 
ধর্ম ( শঙ্করের গীতা-ভাষ্য-তূমিকা দ্রষ্টব্য )। গীতা হইতেও পাওয়া যায় 
যে, জগতের স্থিতির নিষ্িত্ত সর্বভূতের স্থিতির ও উন্নতির নিমিত্ত লোক. 
সংগ্রহার্থ, মানবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেরস প্রাপ্তির জন্ত ভগবান্‌ এই ধর্ম 
রক্ষা করেন। তিনি শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্ডা--গীতা ১১১৮ শ্লোক। তিনি 
ধর্ম গ্রানিকালে ধর্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। (গীতা 81৭) এইবূপে 
ভগবান্‌ শাশ্বত বা সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। শাশ্বত, ধর্মের স্বরূপ ব্রহ্ম । 
তিনি সগুপরূপে পরমেশ্বররূপে সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা : ভগবান্‌ 
অতন্দ্রিত ভাবে কর্ন করেন,--নিয়ত জগতের সনাতন ধর চক্র (*1)5৪! 
০115 ) প্রবর্তন করেন। 

এঁকাস্তিক স্থুখ-_ভগবান্‌ এই প্রকান্তিক নুখেরও প্রতিষ্ঠাত]। 
এই প্রকাস্তিক স্থখকি? পূর্বে উক্ত হইয়াছে-_“ব্রঙ্গসংস্পর্শরূপমত্যন্ত 
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সুখম্।” (৬।২৮)। সুতরাং ইহা অতান্ত স্ুখ-_নুখের পরাকাষ্টা। 
শ্রুতি অনুসারে ইহা তুমাগুখ। 
“ঘো বৈ ভূমা তৎ সুথং না্লে ন্থমস্তি।” 
€(ছান্দোগ্য ৭1২৩১) 

এই সুখ শাশ্বত ( কঠ,৫।১২)। ইহ! অনির্দেশ্য পরম ( কঠ, ৫1১৪ )। 
ইহা অক্ষর, অনামর ( মৈত্রায়নী, ৪1৪ )। ইহা অব্যয় (মৈত্রায়মী, ৬ ২₹* 11 
ইহা অপরিমিত ( মৈত্রায়ণী, ৬৩০ )। এই ভূমা সুখই ব্রন্ম। ইহা 
চিত্তের সাত্বিক সুখ নহে। ইহা ব্রহ্ধন্বরূপ-_ব্রন্দের আনন্দরূপ। শ্রুতিতে 
আছে--“বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ধ ।” ( বৃহদারণ্যক, ৩৯1২৮ )। 

অতএব এই একাস্তিক স্থখই আনন্দ ১ ইহা! ব্রন্মেরই শ্বরূপ। সগুণ 
বঙ্গের দ্বারা এই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। সগুণ বঙ্গের আনন্দ-স্বরূপ 
হইতে আমরা নিগুণ ব্রন্মের আনন্দ-স্বরূপত্ব জানিতে পারি ॥ ব্রহ্ম যে 
সচ্চিদানন্দঘন তাহা৷ ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে জানা যায়। 
এইরূপেই ভগবান্‌ এই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। 

হয় ব্রহ্মভূত।-_ পূর্ব ক্্োকে উক্ত হইয়াছে যে, ধিনি অব্যভিচারিনী 
ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনি গুণাতীত হওয়ায় ব্রহ্মভৃত হই- 
বার যোগ্য হন। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ ব্রন্েরই প্রতিষ্ঠা । 
ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপই ব্রঙ্ম। জীব প্রকৃতি হইতে 
মুক্ত হইয়া ব্রদ্ স্বরূপ লাভ করিয়া! ভগবানেই প্রতিষ্ঠিত হুন। 

এ কথার অর্থ এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। গীতার নানা 
স্থানে ব্রন্মভূত হইবার কথা -_রহ্মনির্ববাণের কথা, উক্ত হইগ্নাছে। ধাহারা 
নিষ্কাম কর্্মযোগী, ঠাহার৷ ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্ম গমন করেন-_ব 
ব্র্গ প্রাপ্ত হন। যথা 

“ত্রদ্ধৈৰ তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্্মসমাধিনা ।* (৪1২৪) 
“যক্ঞপিষ্টামৃতভুজো! যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।% (৪1৩০) 
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“যোগযৃক্তো মুনির্বন্ধ, ন চিরেণাধিগচ্ছতি।” (৫1২) 
“ইছৈব তৈ জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তক্মাদ্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ (৫1১৯) 
ষাহারা স্থিত প্রজ্ঞ, তাহাদের ব্রাহ্ধী স্থিতি লাভ হয়। ব্রহ্গে নির্বাণ 
লাভ হয় (২৭২)। মৃত্যুর পর ধাহাদের দেবধানে গতি হয়, তাহাদের 
মধ্যে ধাহারা ব্রহ্মবিৎ, তাহারাই ব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আর 
পুনরাবর্তন হয় না। 
“তত্র প্রয্নাতা গচ্ছস্তি ব্রহ্গ ব্রহ্মবিদে! জনাঃ1৮ (৮২৪) 
সেইরূপ ধাহারা ঘোগী, তাহারা ব্রন্ধে স্থিত হন ( ৫২০ ) এবং ব্রহ্মতভৃত 
হইয়৷ ব্রন্দে নির্বাণ লাভ করেন (৫২৪-২৬)। তাহারা ব্হ্মযোগযুক্তাতম। 
হন (৮।২১)7 এবং ব্রহ্মনংস্পর্শরূপ অত্যন্ত স্থুখ ভোগ করেন (৬২৮) ) 
অতএব কি কর্মুষোগী, কি ধ্যানযোগী, কি জ্ঞানষোগী, কি ভক্তিযোগী 
সকলেই সাধন! সিদ্ধির ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্হ্মতভৃত 
হইতে পায়েন ও পরিণামে ব্রন্মে নির্বাপ লাভ করিতে পারেন। পরে 
( ১৮।৪৯-৫৪ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে ষে,__ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্ম! বিগতন্পৃহ্ঃ | 
নৈ্কন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্গযাসেনাধিগচ্ছতি ॥ 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ। জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ 
ঙ্ ০ ক ক 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ | 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নিশ্বমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। 
ইহা হইতে ব্রহ্মতৃত হইবার অর্থ আমরা! কতক বুঝিতে পারি। ধন 
কাম ক্রোধাদি সমুদায় ত্যাগ করা যায়, নিষ্পৃহ, নিরভিমান ভাব হর, 
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আপনাকে অকর্তা বা প্রকৃতিজ গুণকর্থে নিজের অকর্তৃত্বে ধারণা 
হয়, যখন পরমশীস্তি লাভ হয়, সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা 
বা জ্ঞানে স্থিতি হয়,_তথন ব্রহ্মতৃত হওয়া যায় অর্থাৎ তখনই কিয়্ৎ- 
পরিমাণে নিগুণ নিক্ষিয় নিরঞ্জন ব্রহ্মভাব লাত হয়। তখন ব্রিগুণাতীত, 
£হ্ইয়া প্রপঞ্চোপশম ব্র্মের যে তুরীয় বা চতুর্থ পদ তাহাতে গতি হয়। 

অতএব এই ব্রঙ্মভাব নিপুণ ব্রহ্মভাব। এই নিগুণ ব্রহ্মভাব লাভ 
হুইলে, ব্রন্ধে নির্বাণ লাভ হইতে পারে । যখন সর্ধবিধ পরিচ্ছেদ দূর হয়, 
প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায়, ব্যক্তিত্ব ঘুচিয় যায়, সর্বোপাধি 
দূর হয়, তখন বরক্মবিদ্‌ ব্রহ্মভূত হইয়া এই বরন্ষে নির্বাণ লাভ করেন। 
ব্রহ্মতৃত হইবার মূল সুত্র গীতাতেই উক্ত হইয়াছে-- 

“ষদাভূতপৃথগ.ভাবমেকস্থমনুপস্তুতি । 
তত এব চ বিস্তার ব্রহ্ম সম্পগ্ভতে তদ। 0৮ (১৩1১০ ) 

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মভূত হুইলে ব্রহ্ষকে লাভ করা যায়। 

“ব্রদ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি।” ( বৃহ্দারণ্যক, 8181৬ )। 
“অভয়ং ব্রহ্ম '"-য এবং বেদ ব্রহ্ম ভবতি 1৮ (ও ৫181২৫)। 
“তদ্‌্রন্ধ ইত্যুপাসীত ত্রহ্ধবান্‌ ভবতি।”' ( তৈত্তিরীয়, ৩১৩1৪)। 

অতএব ব্রহ্গভূত হওয়া অর্থ__ব্রক্মভাব-প্রাণ্তি অর্থাৎ নিরঞ্জন নির্বি- 
কার, নিক্কিয় নিগুণ ব্র্ভাব প্রাপ্ডি। 

কিন্ত পূর্বে উক্ত হইন়্াছে যে, ইহাই বথেষ্ট নহে। বর্গের ছুই ভাব। 
এক নিগু ণ ব্রহ্মভাব--যাহাকে এ স্থলে 'বরহ্মভাব' বলা হইয়াছে, আর এক 
সগুণ ব্রহ্ম ভাব-যাহাকে ঈশ্বরভাব বলা হইয়াছে। এজন্য প্ররুত 
পরব্রদ্মের ভাব লাভ করিতে হইলে, এই ব্রহ্ষভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই 
লাভ করিতে হয়। 

'আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হুইবে। ব্রিগুণাতীত হইলে 
€ে ব্রহ্ষতৃত হওয়া যায়, সেই ব্র্ষের অর্থ শঙ্করের মতে ছইরূপ হইতে, * 
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পারে, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। ইহার এক অর্থ পরমাত্ম। আমি 
অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা এই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানের দ্বারা 
পরমাত্মস্বরূপ নিশ্চয় হয় । এই অর্থ গ্রহণ করিয়! শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন 
বে, “প্রত্যগাত্বারই ব্রক্গত্ব সিদ্ধ হয়। অহং প্রত্যগাত্মা, আর ব্রঙ্ধ, 
নিরুপাধিক নিবিবশেষ ব্রন্দ। আমি প্রত্যগাত্মা নির্বিশেষ ব্রদ্ধের 
প্রতিষ্ঠা । আমি বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে স্থিত হইলেও পরম ব্রন্ম। জ্ঞাতা 
আত্মার উপাধি রহিত হইলে ব্রহ্ধত্ব সিদ্ধ হয়। নির্কিশেষ পরম ব্রন্ষের 
আমি অর্থাৎ আত্মাই প্রতিষ্ঠা বা শ্বভাবস্থিতি হেতু । বুদ্ধি উপাধিষুক্ত 
আত্মার চৈতন্য দ্বারাই নিরুপাধিক ব্রন্মের সিদ্ধি হয়*। সুতরাং আমি 
সাধন! দ্বার! ভ্রিগুণাতীত হইয়াও একান্ত ভক্তিযোগ পিদ্ধিতে ঈশ্বরভাব 
লাভ করিয়া আমার প্রত্যগাঅন্বরূপ-_ব্ন্ষত্ব, অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, অথব! 
শাশ্বত ধর্মত্ব, নিত্য সুখত্ব লাভ করিতে পারি। এ অর্থও এস্থলে 
বুঝিতে হইবে । 
গীতায় পরে ( ১৮৫৪-৫৫ শ্লোকে ) উক্ত হইয্লাছে যে, এই ব্রহ্মভাৰ 

লাত করিয়া ঈশ্বরে পরান্থরক্ি লাভ দ্বারা বা অনন্যভক্তি-বলে ঈশ্বরকে 
তত্বতঃ জানিয়৷ সেই ব্রম্মভৃত সাধক ঈশ্বরেই প্রবেশ করেন এবং ঈশ্বর- 
প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। অতএব গীত! অনুসারে ব্রহ্মভাৰ 
প্রাপ্তির সহিত্ত ঈশ্বরের ভাব লাভ করিতে হয়, তবে পরম অব্যয় পছু 
লাভ কর! যায়। 

্রন্মতৃতঃ প্রনন্নাত্ম! ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভৃতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 

ভক্তা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। 

ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনুপ্তরম্‌ ॥ 

এইরপে ব্রহ্মতাঁৰ ও ঈশ্বর ভাব উভয়ই লাভ করিয়৷ পরম ল্লিদ্ধি 

*প্রাপ্ত হইতে হয়। গীতায় এই ঈশ্বরে প্রবেশ, ঈশ্বরের ভাব প্রাণি, 
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ঈশ্বরে নির্বাণ লাভ নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ দ্বাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে বলিয়াছেন, | .র্থ শ্লোক) যাহারা অবাক্ত অক্ষরের উপাসক, 
তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। যোগীদের সম্বন্ধেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যে, ধিনি যোগযুক্তাত্া, তিনি আত্মাকে সর্বভূতস্থ দেখেন, এবং আত্মাতেই 
সর্বভূত দেখেন (৭২৯)। তিনি সর্বত্র ঈশ্বর দন করেন (৭1৬০) 
তিনি অনন্যভাবে, একত্বে স্থিত হইয়া, সর্বভৃতস্থ ঈশ্বরকে ভজন! করেন, 
এবং ঈশ্বরেই অবস্থিত থাকেন (৭ ৩১)। সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ঈশ্বরে স্থাপিতা- 
স্তরাত্মা হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইঈশ্বরকেই ভজনা করেন (-1৭)1 এবং 
ভক্তিযোগে ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়া, তদন্তর তাহাতেই প্রবেশ 
করেন (১৮1৫৫)। বাহার! ভগবন্তক্ত হইয়? তত্জ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, 
জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার তত্বজ্ঞান লাভ করেন, তীহারা ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত 
হন (১৩।১৮)। এইরূপে ধাহার। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাহারাও ঈশ্বরভাব 
প্রাপ্ত হইয়৷ অবায়পদ লাভ করেন। 
“সির্বক্মাণ্যপি সদ কুর্ববাণো৷ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ (১৮1৫৬) । 

অতএব কর্মমবোঁগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, ভক্তিযোগী সকলেই 
কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অতীত হইয়া ত্রিগুণ মুক্ত হইয়া সর্বত্র একত্ব 
দর্শন করিয়া ব্রহ্মভূত হন) তাহারা ভক্তিযোগে ঈশ্বরের স্বরূপ 
জানিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করেন। এইরূপে সপ্ুণ ও নিপুণ ব্রহ্মভাব লাভ 
করিয়! তবে তাঁহারা অবায় শাশ্বতপদে প্রবেশ করেন; ইহাই পরমগতি । 
ইহাই গীতার উপদেশ। এইরূপে সাধনাসিদ্ধিতে সাধকের যে 
ব্হ্ষভাব হয়, তাহা যে পরমেশ্বরেই প্রতিষিত, আমরা একথা বলিতে 
পারি। তাহাতে পূর্বাপর অসঙ্গতি হয় না। 
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চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ের নাম গুপত্রয়-বিভাগ- 
যোগ। এই অধ্যায়ে ব্রিগুণতত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নহে) পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে তববন্তান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রন্ত বা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি তত্ব, এবং 
পুরুষ প্রর্কৃতিস্থ হুইয়া প্রককতিজ গুণের সহিত সঙ্গ হেতু যে সংসার ভোগ 
করেন, তাহার তত্ব এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং কিরূপে সেই ব্রিগুণ 
হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ও গুণাঁতীতের লক্ষণ কি, তাহাঁও এই অধ্যায়ের 
বিবৃত বিষয়। গিরি বলিয়াছেন যে, এই অধায়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের 
সংসার-কারণত্ব সম্বন্ধে পঞ্চ প্রশ্ন নিরূপণ পূর্বক ও সম্যক জ্ঞানের 
সংসার-নিবর্তকত্ব উপপাদন পূর্বক মুযুক্ষুর যত্্ সাধ্য গুণদ্বারা অবিচলিত- 
ভাবের ও মুক্তের অযত্ব সিদ্ধ গুণাতীত ভাবের লক্ষণ নির্ধারিত হইয়াছে । 
* উত্তম ভ্্ভান-_-এই অধ্যায়ে প্রথমে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহ! 
সর্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান অর্থাৎ যাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত বিংশতি 
প্রকার জ্ঞানের মধ্যে তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাহা তোমায় 
পুনর্ব্বার কহিতেছি। এই জ্ঞান সর্ব জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কেন না) 
এই জ্ঞান আশ্রয় করিতে পারিলে, ভগবানের সাধন্দ্য ব! ঈশ্বর 
ভাব লাভ হয়। তাহার ফল এই যে, সৃষ্টিতে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না, এবং প্রলয়ে আর ব্যথিত হইতে হয় না। ইহার 
অর্থ এই যে, এই জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে আর সংসারে পুননরাবর্তন হয় 
না) সংসারকে অতিক্রম পূর্বক, ব্রহ্মতভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের প্লাহ! 
পরম ধাম, তাহা লাভ করা যায়। ভগবান্‌ এই 'জ্ঞান”_ষে সর্বজ্ঞানের 
মধ্যে উত্তম, তাহা পুনর্ধার উপদেশ দিতেছেন। পূর্বে ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে ; এ জন্য এই “পুর্ধার' কহিবেন 
বলিয়াছেন। এ কথা আমরা! যথাস্থানে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই জ্ঞান 
যে পুনর্বার কহিতেছেন, তাহা এই চতুর্দশ অধ্যায়ে মাত্র উক্ত হয় 
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নাই। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের. উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই গুহৃতম শান্ত্র। ইহা! 
জানিলে বুদ্ধিমান্‌ হুইয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায় (১৫২০ )। কেন না, এই 
জ্ঞান লাভ করিলে, সংসার হইতে মুক্তি হয় ; আর পুনরাবর্তন হয় না। 
যাহা হউক এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় তিনটি। প্রথম, আমায়ের 
উৎপত্তি-তত্ব; দ্বিতীয়, ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সংসারবন্ধন-তত্ব ; এবং 
তৃতীয়, ব্রিগুণ হইতে মুক্তির দ্বারা আমাদের সংসারমুক্তি-তত্ব। এই 
তিন তত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। 

ভূতগণের উৎপত্তি_ক্ষেব্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে যে সর্বসত্তার উৎপত্তি 
হয়, তাহা পূর্বে (১৩।২৬) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । মে স্থলে উক্ত 
হুইয়াছে যে, মহদ্‌ ব্রহ্ম ভগবানের মহদ্‌ যোনি ; তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক 
করেন ? তাহা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। আর যে কোন যোনিতে 
যেকোন মূর্তির সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, সেই মুপ্তির বা সতার 
যোনি “মহদ্‌ ব্রহ্ম” ও তাহার “বীজ” তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ভগবানের 
আত্মা-রূপ ভাব (১৫।৬)। এ জন্য ভগবান্‌ তাহার বীজগ্রদ পিতা। 
পুর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সামান্তভাবে পুরুষ ০৪ প্রক্কতিরূপ অনাদি 
ভাবের সংযোগ বা! ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে সমুদায় সত্তার উৎপত্ভি- 
তত্ব উক্ত হইয়াছে। (১৩।২১-২৬)। এই সংযোগ কিরূপে হয়, তাহাই 
এন্থলে উক্ত হইল। এই সংযোগের কারণ ঈশ্বর। আমর! পূর্ব্বে 
সপ্তম অধ্যায়ের ব্যা্যাশেষে দেখিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ধ, পরম জ্ঞাত! 
পরমেশ্বররূপে মায়াশক্তি যোগে বছ হইবার কর্পন! করিয়া পরম ব্রঙ্গকেই 
প্রেয় রূপে ঈক্ষণ করেন ; সেই ক্ষণ হেতু পরমব্রন্ম পরমেশ্বরের নিকট 
মহদ্‌ ব্রহ্ম ব৷ অব্যক্ত রূপ্‌ হন এবং মায়াশক্তি যোগে তাহার কর্য্যোদুখরূপ 
প্রকৃতি হন। ব্রহ্গের সেই প্রকৃতি রূপকে পরমেশ্বর আপনার করিয়!, 
তাহাতে তাহার সেই বহু কল্পনার বীজ নিষিক্ত করেন এবং তাহ! হইতেই 
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'সেই ব্রহ্ধরূপা প্রকৃতির গর্ভে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়; ভগবানের অধাক্ষ- 
তাক্ই এই প্রক্কৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করেন। এই তব এই ছুই শ্লোক 
হইতে বুঝা যায়। ভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গীতায় পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, 
তাহা এম্থলে দেখিতে হইবে। পূর্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
তাহার ছুই রূপ প্রকৃতি -অষ্টধা অপর! পপ্রক্কৃতি ও পরা প্রর্কৃতি। এই 
পর! প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে । আমরা পূর্ব্বে বৃঝিতে 
“চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরা প্রক্কৃতিই উপনিষদক্ত মুখ্য প্রাণ, আর 
অপরা প্রক্কতি বুদ্ধ অহঙ্কার মন ও আকাশাদি পঞ্চ মূলভূত। 
ভগবান বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রকৃতি সর্বভূতযোনি আর ভগ" 
বান্ই সর্ধভূতের প্রভব ও প্রলয় কারণ। 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারক় ৷ 
অহং কৃতৎ্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৭।৬ 
ভগবান্‌ পুনর্ধবার ৯ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, তীহার অধ্যক্ষতায় 
প্রক্কৃতি স-চরাচর জগৎ স্থষ্টি করে __ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্ররুতিঃ সথয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুন্তানেন কৌস্তেক্স জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥৯1১০ 
এই প্রন্কৃতিই সাংখ্যোক্ত মূল প্রতি ব! প্রধান) ইহাকেই অব্যক্ত 
বলে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে 'প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৮1১৮ 
এই মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা শ্বতন্ত্র নহে, তাহা 
বুঝাইবার জন্ত ভগবান্‌ এম্থলে বলিয়াছেন যে, মূল প্রন্কৃতি বা অব্যক্ত 
সর্বভূতষোনি, তাহাই মহুদ্‌ ব্রহ্ম এবং ভগব্]ুন্ই এই মহদ্‌ ব্রহ্ধরূপ 
যোনিতে তাহার সর্ধভৃত-কল্পনাবীজ নিষেক করেন। ইহাই এ 
'অধ্যায়ে ওয় গ্লোকে স্পষ্টাকৃত হইয়াছে। 
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ইহা! ব্যতীত জগতের স্থিতিকালে যে ভূতগণের বার বার জন্ম ও 
মৃত্যু হয়, বার বাঁর বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ভূয়, ইহার কারণ যে 
ক্েত্রক্ষেত্রজ-সংযোগ, তাহাও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। পুকুষ-প্ররতি- 
সংযোগ হেতু পুরুষ ্গেত্রন্ত হন ও প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি 
হয়। এই প্ররুতিশ্পুরুষ-সংযোগ হইতেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত সংযোগ 
হয়। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়! প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন বলিয়া তাহার 
সদসৎ যোনিতে বার বার জন্ম হয় (১৩২১)। এই অধ্যায়ে 
গর্ঘ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিভিন্ন যোনিতে পুরুষের 
জন্মের কারণ বীজপদ পিত৷ পরমেশ্বর; আর সর্বভূতযোনি মহৎ 
ব্রহ্ম । পূর্ববে (৬) উক্ত হইয়াছে যে, পর! ও অপরা প্রকৃতি 
ভূতগণের যোনি। তাহাও যে্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই এস্থলে 
দেখান হইয়াছে। আমরা এই ভূতোৎপত্তি-তত্ব এই অধ্যায়ের হর্থ, 
শ্লোকের ব্যাথাঁশেষে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ; এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

ভূতগণের সংসার-বন্ধন ও মুক্তিতত্ব--এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট 
উত্তমজ্ঞান প্রধানতঃ এই প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্গেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে 
যে জীবভাব উৎপন্ন হয়, তাহার সংসার-বন্ধন-তত্ব। ভগবান্‌ ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ববিকার ও ত্রিগুণের উৎপত্তি 
হয়। .প্রকৃতিই কার্ধ্যকারণ-কর্তৃত্বের হেতু । এই প্রকৃতিবন্ধ পুরুষ সুখ 
হঃখের ভোক্তা মাত্র । পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়৷ এই প্ররৃতিজ ত্রিগুণের 
ভোক্তা হয়, অর্থাৎ সত্বগুণের ভাব ষে সুখ জ্ঞান ও প্রকাশ, রজোঁগুণের 
ভাব যে হঃখ প্রবৃত্তি ও কর্ম এবং তমোগুণের ভাব যে মোহ, অজ্ঞান 
ও প্রমাদ--তাহার ভোক্তা হন, এবং এই গুণে বা এই গুণ দ্বারা বন্ধ 
হইয়া সংসার ভোঁগ করেন,__দদসৎ যোনিতে গতারাত করে। ইহাই 
তাহার' সংসার-বন্ধন। এইরূপে বন্ধ হইয়া বা এই ত্রিগুণ ভাবের 
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দ্বারা মোহিত হুইয়া, তিনি আপনার পরম ভাব জানিতে পারেন ন1। 
এই প্রন্কৃতিপুরুষ-সংযোগ হেতু জীব-ভাবের উৎপত্তি-তব্ব ও এই গুণ 
দ্বারা বন্ধন-তত্বের জ্ঞান হইলে, আর জন্ম হয় না; সংসারে পুনরাবর্তন 
হয় না। এই তবজ্ঞান বা! উত্তমজ্ঞান হইতে পুরুষপ্রককৃতি স্বরূপ 
জানিতে পার! যায়; এ জন্য এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা পুরুষ 
সংসার-মুক্ত হইতে পারেন,-. আর তাহাকে প্ররুতিজ গুণে বদ্ধ থাকিতে 
হয় না-গুণাতীত হইতে পারেন। তিনি সর্বভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন 
করিয়া, সর্বত্র নিক্ষিয্ন আত্মাকে দর্শন করিয়া, সেই পরমেশ্বর স্বরূপে বা 
পরমাত্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন।] 

এই প্রক্ৃতিজ গুণ কি, তাহা উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই। 
পৃর্ব্বে ৭১২ শ্লোকে) ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, সাত্বিক রাজমিক ও তামপিক 
ভাব তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই তিন গুণময় ভাবনার! সমুদয় 
জগৎ মোহিত হয়। ইহা! হইতে এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ তত্ব বুঝ যাক 
না। এই জন্য ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকে এই ত্রিবিধ 
গুণের স্বরূপ ভাব ও কার্্য--এবং তাহারা কিরূপে জীবকে সংসারে বদ্ধ 
করে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই ব্রিগুণতত্ব-জ্ঞান 
মোক্ষপ্রদ-_ইহাঁও উত্তম জ্ঞান। এই ত্রিগুণ তত্ব জানিলে, ব্রিগুণাতীত 
আত্ম র স্বরূপ জানা যায়। ভগবান্‌ এই ব্রিগুণ তত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন 
যে, যখন ভ্রষ্ী পুরুষ এই গুণঘারাই যে সর্ব কম্ধ হয়-_তান স্বয়ং যে 
অকর্মা স্বরূপ তাহা বুঝিতে পারেন এবং স্বীক্ম গুণাতীত স্বরূপ জ্বানিতে 
পারেন, তথন তিনি গুণাভীত হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া! সংসার অতিক্রম 
করেন--ও অমৃতত্ব লাভ করে। ভগবান আরও অর্জুনের প্রশ্নে এই 
গুণাতীতের লক্ষণ আচার প্রভৃতি, এবং ওই গুণাতীত হুইবার প্রধান 
উপায় উপদেশ (১৯শ হইতে ২৬শ শ্লোকে ) দিয়াছেন। আমরা তাহা 
বধাস্থানে বিবৃত করিয়াছি । পরে ইহা! বিশেষভাবে বিবৃত হইদে। এই 
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"অধ্যায় শেষে (২৭শ গ্লোকে ) ভগবান্‌ তাহার সহিত ব্রন্মের যে সম্বন্ধ, 
তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন । পুর্ব শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ধিনি 
'ঈশ্বরকে অব্যভিচাঁরিণী ভক্তি যোগে সেবা করেন সেই ভক্ত জ্ঞান প্রসাদে 
ত্রিগুণাতীত হন, ও ব্রহ্মভাব প্রাণ্ত হন। অতএব ঈশ্বরে অনন্তভক্তির 
ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই ব্রহ্ম 
ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহ! এই শেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 
ইহার তত্ব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার ও 
পুনরুল্পেখ নিপ্রয়ো-জন। এক্ষণে কেবল ত্রিগুণতত্বই আমর! বিশেষ 
ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ত্রিগুণতন্ব--এই অধ্যায়ে এই ব্রিগুণতত প্রধানতঃ বিবৃত হুইয়াছে। 
পুর্ব ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রিগুণের ভাব,বৃত্তি ও কার্ধ্য 
সম্বন্ধে যাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যাথাত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা ব্যাথাত হয় নাই। প্রকৃত ত্রিগুগতত্ব আমরা! 
পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। আমরা কেবল উক্ত প্লোকের ব্যাথা 
প্রসঙ্গে এই ত্রিগুণের ভাব বৃত্তি কার্য উক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি মাত্র। 
এই ত্রিগুণ-তত্ব বুঝিবার জন্য গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহ! এ স্থলে সংক্ষেপে পুন্রালোচন! করিতে হইবে । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ প্ররুতিসম্ভব। ইহারা 
প্রক্কতি হইতে সমুদ্ভুত। ভগবান্‌ (৭।১২ শ্লোকে ) পূর্বে বলিয়াছেন যে, 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামমিক ভাবদমৃহ তাহা! হইতেই সমুভূত। 
ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরম৷ প্রকৃতির গর্ভে এই তিন 
গুণের উদ্ভব হয়। পরমেশ্বর ইহাদের বীজগ্রদ পিতা। ইহাদের মূল 
বা বীজ (মুলভাব) পরমেশ্বরেরই ভাব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই 
-ব্রিগুণ মুলপ্রকৃতিরই স্বরূপ। প্রকৃতি বা প্রধান এই ব্রিগুণেরই 
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সমষ্টি। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই মুল প্রকৃতি ও ভ্রিগুণের বৈষম্য হইতে, 
প্রক্কৃতি বিক্কৃতি সমুদায় উদ্ভূত হয়। এই ত্রিগুণের সহিত পুরুষের কোন, 
সন্বন্ধ নাই। সাংখ্যদর্শনে পরমেশ্বর পরম পুরুষ-রূপে স্বীরুত হন নাই। 
সুতরাং পরমেশ্বর হইতে যে এই ত্রিগুণজ ভাবের উৎপত্তি, তাহা সাংখ্য 
দর্শন হইতে পাওয়া যায় না এবং এই ত্রিগুণ যে প্ররুতি-সম্ভব তাহাও ' 
সাংখাদর্শন হইতে জানা যায় না। আমরা পরে সাংখ্য দর্শন হইতে এই 
ত্রিগুগ-তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণই অবায় দেহীকে দেহবদ্ধ করে। 
দেহী যে অব্যয়,অবিকারী এবং দেহ নাশে তাহার যে নাশ হয় না এই তৰ 
পূর্বে ২য় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই দেহী প্রক্কৃতিস্থ পুরুষ, প্রকৃতি 
হইতে অভিব্যক্ত দেহ বা ক্ষেত্র সংযোগে ক্ষেত্রজ্ঞ হন ; এবং এই ক্ষেত্রের 
* ব্রিগুপঞ্জ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়! ক্ষর পুরুষ হন, ইহ! পরে ১৫শ অধ্যায়ে 
উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরুষ যে স্বরূপতঃ দেহ হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহার স্বরূপ যে পরমাত্মা! মহেশ্বর, তাহা পুর্বে (১৩1২২ শ্লোকে) বলা 
হইম়্াছে। এই পুরুষ ষে দেহে বদ্ধ হন এবং এক দেহ নাশে আর এক 
দেহ গ্রহণ করেন, সম্বসদ্‌ যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার 
কারণ গুপসঙ্গ । “কারণং গুণসঙ্গোহন্ত সদসদ্যোনিজন্সসু*” | (১৩।২১)। 
অতএব এই গুণসঙ্গ বা গুণে আসক্তি হেতুই ত্রিগুণের দ্বারা তাহার 
বন্ধন হয়। এই আসক্তি বেদান্তমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা । *শঙ্করের 
মতে ইহাই অধ্যাস।. ইহা অনাত্মবিষয়ে আত্মবোধ বা আত্মানত্ম বয়ে 
অবিবেক। ইহাকে দেহে আত্মাধ্যাস বলে। ইহার ফলে নিত্য অব্যয়. 
সর্বগত দেহী আপনাকে দেশ কাল ও নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, 
দেহের ধর্ম সুথহুঃখমোহাদিতে আপনাকে জ্খী, ছুঃখী বা মোহিত 
মনে করেন। ইহাই ত্রিগুণদ্বারা দেহে দেহীর বন্ধন। ভগবুান্‌ পূর্বে. 
বলিয়াছেন, 
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ত্রিভিগুণিময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মানেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ ১৩।৭ )। 

এই ত্রিগুণ কিরূপে দেহীকে বন্ধ করে, তাহ! বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ 
এস্থলে বলিয়াছেন যে, সবগুণ নির্মল; এজন্য ইহা প্রকাশক এবং অনাময়। 
ইহা দেহীকে স্ুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধ করে অর্থাৎ সত্ব-গুণজ জ্ঞানে ও 
সুখে তাহার আসক্তি হয়। রজঃ রাগাত্মক ; তৃষ্ণা, কাম বা! বাসনায় 
আসক্তি হেতু এই রাগাত্মক বজোগুণ সমুভূত হয়। এজন্য ইহা! দেহীকে 
কর্ণসঙ্গে নিবদ্ধ করে বা কর্মে তাহার আসক্তি জন্মায়। আর তমোগুণ 
অজ্ঞানজ ; ইহা সর্ব দেহীর মোহোৎপার্দক ) ইহা! দেহিগপকে প্রমাদ 
আলম্ত, নিদ্রাতে বন্ধ করে। 

ইহ! হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্বপ্ডণ নির্মল, প্রকাশক ও 
স্ুখস্বরূপ। এই প্রকাশ ও সুখ তাহার স্বভাব। রজঃ রাগাত্মক, 
তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি ইহা! হইতে উদ্ভূত হয়। আর তমোগুণের মূল 
অজ্ঞান, ইহা মোহ উৎপাদন করে। সত্বগুণের স্বরূপ--প্রকাশ, রজো 
গুণের স্বরূপ রাগ, আর তমোগুণের ম্বরূপ মোহ। সত্বগুণ হইতে জ্ঞান, 
রজঃ হইতে কর্ম, আর তমঃ হইতে মোহ বা জ্ঞানের ও কর্মের আবরণ 
উৎপন্ন হয়। আমর! আরও বপিতে পারি যে, সত্বগুণ হইতে আমরা জ্ঞাত 
হই । রদ্ঃ হইতে কর্তা হই। আর তমঃ হইতে ভোক্ত1 হই। সন্বগুণ 
আমাদের সুখে সংযুক্ত করে, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রকাশ-জনিত নির্দল 
সুথে সংযুক্ত করে। রজে গুণ কর্মে সংযুক্ত করে। আর তমোগুণের 
জ্ঞানকে আবৃত করিয়া আমাদের প্রমাদ ঘটায়। 

যাহা হউক, এই ত্রিগুণের মধ্যে কোন্‌ গুণের কি স্বভাব, কি ধর্ম, 
কিরূপ ক্রিয়া! ইত্যাদির বিষয়ে জানিতে হইলে কয়েকটি কথা আরও 
জানিতে হইবে। এই তিন গুপ কখনও পৃথকভাবে থাকিতে পারে না) 
তাহার! একত্র পরম্পর মিথুনভাবে থাকে ;কিন্তু তাহারা! পরস্পর পরস্পরকে 
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'অভিভূত করিয়া নিজ নিজ ভাব,ও কর্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। 
ভগবান্‌ বধিয়াছেন, রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া! সত্বগুণ 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া! রজোগুণ 
অভিব্যক্ত হয় এবং সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ 
প্রকাশিত হয়। এক্জগ্ত কোন্‌ গুপের কি ধর্ম ও ক্রিয়! স্বভাব,তাহা' আমর! 
পৃথকৃভাবে জানিতে পারি। যেস্কুলে সত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, সেস্থলে রজঃ 
ও তমোগুণ অভিভূত থাকে ? স্থতরাং তখন আমরা সত্বগুণের স্বভাব ও 
ধর্ম কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই দেহে সর্ব- 
ইন্জরিয়দ্ধারে যখন জ্ঞান-প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ অভিভূত 
হইয়া সত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহ! বুঝিতে হইবে। সেইরূপ যখন 
আমাদের লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্ধম এবং নানাবিধ কর্মে অসংযত 
, স্পৃহা, চিত্তকে বিচলিত করে,তখন সত্ব ও তমঃ অভিভূত হইয়া! রজোগুণের 
বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা! বুঝিতে হইবে । আর যখন আমাদের প্রমাদ 
বা ভ্রম, অপ্রকাশ বা জ্ঞানের আবরিত ভাব, কর্মের অপ্রবৃত্তি ও মোহ 
অর্থাৎ অবসাদ বা জড়ভাব উপস্থিত হুয়, তখন সত্ব ও রজোগুণকে 
অভিভূত করিয়া তনোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হুইয়াছে ইহা বুঝিতে হুইবে। 
(ইহার বিশেষ বিবরণ পুজ্যপাঁদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম 
ব্যাখ্যায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্বে ১১,১২ ও ১৩শ শ্লোকের 
টাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে )। 

এ সম্বন্ধে আমাদের এস্থলে আরও ছুই এক কথা বুঝিতে হইবে। 
এই ত্রিগুণ তত্ব জানিতে হইলে, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সকল 
বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। 
আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির গতি ও ক্রিয়া স্ক্ষ্য করিলে দেখিতে পাঁই 
যে, যখন আমরা কোনও বাহ্‌ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার স্বরূপ 
জানিতে চাই, তখন আমাদের জ্ঞানেত্্রিয় সকল বহিমুর্খ হইয়া সেই 
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বিষয়ে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞান সেই ইন্দরিয়ের দ্বার দিয়! বাহিরে গিয়া 
সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন প্রথমে ইন্ররিয়ন্বারে সেই 
বিষয়ের রূপ রস শব্দাদি অনুভব করি এবং সেই অনুভূতি পরম্পর 
লত হইয়া! তাহার বান্ধ কারণ যে বিষয় তাহার সম্বন্ধে প্রথম নির্ববিশেষ, 
জ্ঞান হয়। পরে মন তাহাতে আক হয় এবং বুদ্ধি সেই বিষ কি, তাহ! 
সবিশ্ষে ভাবে নিশ্চয়ই জানিতে ত্র করে,__সেই বিষয়ের সহিত 
পৃর্বানভূত' তদন্থরূপ বিষয় স্মরণ করিয়া ইছাদের মধো সাধর্ম্য, বৈধ, 
মনন ব! বিচার করিয়া সেই অনুভূত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণ়্ করে। এইরপে 
ইন্জিয় দ্বারে যে বাহ্‌ বিষয় প্রকাশিত হইয়া আমাদের বাহ বিষয়-জ্ঞান, 
উৎপাদন হয়, তাহ! সত্বণের কাধ্য ; ইহাকে চিত্তের সাত্বিক বৃত্তি বলে। 
এই জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ে আমাদের কোনও কম্ম-প্রবৃত্তি থাকে না; 
কোন মোহ বা জড়তা থাকে না। সে সময়ে যদি কর্মে গ্রবৃতি হয়, 
তবে সেই জ্ঞান-ক্রিয়। ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়! যায় এবং পরিণামে তাহা 
বন্ধ হয়। সেইন্দপ যদি মোহ বা অপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা! হইলেও 
এই জ্ঞানক্রিয়! ক্ষীণ হইয়া! ক্রমে বন্ধ হয়। ইন্দরিয়দ্ধারে কোনও বাহ্‌ 
বিষয়ের জ্ঞান অথবা! কোনও আন্তর বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ কালে তাহাতে 
আমাদের তন্ম়তার প্রয়োজন ; সে সময় যদি মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমরা 
অন্য বিষয় জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হই বা কর্মে প্রবৃত্ত হই অথবা যদি 
আলন্ত ও মোহ আসিয়া আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বাধা দেয়$ তবে' 
আমরা! সে বিষয়ের বার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; তজ্জন্য আমর! 
বুবিতে পারি যে, আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য ব! বিক্ষেপ কর্ধে প্রবৃত্তি 
ও মোহ বা অবসাদ আমাদের জ্ঞানের বিরোধী । আমাদের 
আস্তরিক ব্যাপারের প্রত্তি লক্ষ্য করিলে, আমর! বুঝিতে পারি যে, 
মানের জ্ঞানবৃত্তি বিকাশকালে আমাদের কর্মববৃত্তি ও অবসাদ বাঁ 
মোহভাব সংযত থাকে। সেইক্বপ লোভাদিবশে আমাদের কর্ণবৃত্তির 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৭৭ 


বিশেষ উদ্রেক হইলে আমাদের ন্ঞানের প্রকাশ-ভাব ও মোহভাৰ 
সংঘত থাকে এবং যখন মোহ ব| অবপাদ আসিয়! আমাদিগকে 
অভিভূত করে, তখন আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ও কর্মের 
প্রবৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ হুইয়! যায়; অতএব আমাদের অস্ত্রে তিনটি 
পরস্পর বিরোধী ভাবের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়া জানিতে পারি। ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশের ভাবকে সত্বগুণের ভাব, কর্দে প্রবৃত্তির 
ভাবকে রজোগুণের ভাব, এবং এই উভয় ভাবের বিরোধী অবসাদ 
ও মোহ-ভাবকে আমর! তমোগুণের ভাব বলিতে পারি। আমরা 
আরও বুঝিতে পারি যে, যখন রজঃ ও তমোভাব অভিভূত হইয়া! সত্বের 
বিবৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন আমরা একরূপ অনাবিল স্থুখ 
অনুভব করি। সর্বেন্িয় দ্বারা জ্ঞান প্রকাশকালে এই সুখের উপভোগ 
হয়। সেইরূপ রাজসিক লোভাদির দ্বার পরিচালিত হইলে ও কর্মে প্রবৃত্ত 
হইলে আমাদের ছুঃখভোগ করিতে হয়। আর তামসিক অজ্ঞান মোহে 
মোহিত হইলে, আমাদের সখ ও দুঃখের অনুভূতি বড় থাকে না) তখন 
অবসাদ বা জড়তা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। 

আমাদের অন্তরে বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশ কালে যে ক্রিয়া হঃ, তাহা! 
সাত্বিক। তাহ! লোভার্দদ-প্রবৃত্তি-চালিত রাজসিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। 
জ্ঞানার্জনচেষ্টাজনিত ক্রিয়া যেমন সাত্বিক, যেইরপ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম 
ৰা অনুষ্ঠেয় কর্শ করিবার প্রবৃত্তিজনিত এবং শান্ত্রনিষিদ্ধ করে 
নিবৃত্তিজনিত জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম, তাহাও সাত্বিক। বিশুদ্ধ জ্ঞান 
যেমন সন্গুণের ধর্, সেইরূপ সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারায় চালিংত 
হুইয়। অন্ুক্ে্॥ কর্মাচরণও সব্বগুণের ধর্ম) অথবা সত্বপরিচালিত 
রজোগুণের ধর্স। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, সুকৃত কর্মের ফল 
নির্মল সাস্বিক, লোভাদি প্রবৃত্তি চালিত রাজসিকু কর্মের ফল ছঃখ। 
আর তমোগুপের ফল অজ্ঞান । সন্বগুণ হইতে জ্ঞানের সম্যক্‌ প্রকাশ 
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হয়) রজোগুণ হইতে লোভ অর্থাৎ ত্রিবিধ নরকদ্বার কাম ক্রোধ ও 
লোভ সমুৎপন্ন হয়, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান সমুভূত 
হয়। এইরূপে আমর! গীত1 হইতে ব্রিগুণের ভাব ও কর্ম এবং কিরূপে 
তাহার! আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং কি ফল উৎপাদন করে, তাহা 
সংক্ষেপে জানিতে পারি। 

ভগবান্‌ এস্থলে ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও যে এক কথা৷ বলিয়াছেন, তাহা 
এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যদি কাহারও 
সত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে প্রলয় বা মৃত্যু হয়, তবে সে উত্তমবিদ্গণের ব 
জ্ঞানিগণের অমললোক অর্থাৎ ন্বর্ীলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কোনও 
উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। যদি রজঃ্রবৃদ্ধিকালে কাহারও মৃত্যু হয়, 
তবে সে কর্ম্মসঙ্গিলোকে ব! এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; আর যদি 
কাহারও তমঃপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়, তবে সে পরে মুঢযোনিতে বা 
পণ্ড বা তদপেক্ষা নিয়যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্‌ আরও বলিয়া- 
ছেন যে, যাহাদের রজঃ ও তমোগুগ অভিভূত হওয়ায় সব্গুণে স্থিতিলাভ 
হইয়াছে, তাহার! উর্ধে গমন করে। সেইর্প যাহারা রজোগ্ুণে স্থিত, 
তাহার! মধ্যে বা এই ভূলোকে বা মনুষ্যলোকে" থাকে । আর যাহার! 
জঘন্ত তমোগুণে স্থিত, তাহার! ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই কথা 
আমাদের জার একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হুইবে। আমাদের মধ্যে 
অনেকের সুঢ়ৃতা, জড়তা ও অজ্ঞান এতই প্রবল ষে তাহারা! কদাচিৎ 
কর্ধে ত্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে এবং জ্ঞানার্জন-চেষ্টায় রূত হইতে 
পারে। তাহাদের মধ্যে সত্ব ও রজোগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে । ইহার! 
সাধারণতঃ জঘন্য তমোগুণবৃত্তিস্থ। ইহাদের মধ্যে তমোগুণ অত্যন্ত 
বলবান্‌। সত্ব বা রন্বোণ কদাচিৎ তমোগুণকে অভিভূত করিয়া! অভি- 
ব্যক্ত হয়) ইহার৷ এ জীবনে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ 
জর়িভাবাপন্ন হয়। ইহারা মুঢুচিত্ত) মৃত্যুর পরে ইহাদের কোনও গতি 
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হয় না। এই তভূলোকেই ইহার! ইহাদের সংস্কারানুষায়ী নিমযোনি 
প্রাপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানবই 
বঞ্জোগুণ প্রধান। তাহার৷ প্রবৃত্তিবশে কাম ক্রোধ বা লোভবশে রাগ 
দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার! জ্ঞানার্জন করিতে পারে না বা 
কর্তব্য সাধনে চে করে না; তাহারা ধর্শশ কর্ম বা কর্তব্য কর্ম করিতে 
পারে না; আবার অলস হুইয়াও থাকিতে পারে না। এই সকল 
রাজসিকলোক গায়ই লোভাদি প্রবৃত্তিবশে চালিত হয় ও ছুঃখ পায়। 
এই সকল লোকের ইহকালে কোনও প্রকার উন্নতি হয় না) মৃত্যুর পরেও 
ইহাদের উর্ধগতি হয় না; মৃত্যুর পরে ইহার! প্রেতলোকে উপযুক্তকাল 
বাস করিয়া, পুনর্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এখানে আবার সংস্কার 
বা প্রবৃত্তিবশে কর্ম করে ? আবার মৃত্যুর পরে এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করে এবং বার বার এই মনুষ্যপোকে গতায়াত করে। এ সংসারে 
অতি অন্ন লোকই প্রকৃত সব্বস্থ বা! সত্বগুণপ্রধান। বছুকালের বা বনু 
জন্মের সাধনায় ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে ধাহাদের রাগ ছেষ, কাম, ক্রোধ 
লোভ প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়, ধাহাদের প্রবৃত্তি সত, বাহার অজ্ঞান» 
মোহজনিত অবসাদে আর অভিভূত হন না, সেই পুণ্যকারী জ্ঞানী লোকই 
সত্বস্থ থাকেন। তীহারাই এ জীবনে জ্ঞান, ধর্ম ও বৈরাগ্য সাধন দ্বার! 
ক্রমে চন্নতি লাভ করিয়া নির্দূল স্থখ উপভোগ করেন এবং মৃত্যুর পরে 
পিতৃষানে ব! দেবযানে গমন করিয়। ম্বর্গীদিলোক প্রাপ্ত হন। ( দেবযানে 
ও পিতৃযানে গতির তত্ব পূর্বে ৮ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে )। 

এস্থলে উল্লেখ করা আবন্তক যে, আমাদের মধ্যে কাহারও সন্বগুণ 
কাহারও রজোগুণ এবং কাহারও তমোগুণ প্রবল থাকে 7; সকলের মধ্যেই 
এই তিন গুণ থাকে এবং সময়ে ও অবসর মত কটি গুণ অপর ছুইটি 
গুপকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টা'করে। কোনও একটি গুণ 
' একেবারে অভিভূত হইয়া! বরাবর থাকে না। আমাদের মধ্যে এই 
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ত্রিগুণের পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত ব! পরাজিত করিবার যে চেষ্টা 
নিয়ত চলিতে থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রে দেবান্ুর-সংগ্রাম বলে ) ইহার তত্ব 
পরে যোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে । এই দেবান্থুর সংগ্রামে বা 
ত্রিগুণের পরস্পর সংগ্রামে যে মনুষ্যের মধ্যে সত্বগুণ রজঃ ও তমো গুণকে 
সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে, তিনি সত্বস্থ, তিনি দৈবী সম্পদ্যুক্ত ; 
আর যাহার মধ্যে রজঃ ও তমে! গুণের হ্বারা এই সত্বগুণ সম্পূর্ণ অভি- 
ভূত, সে রজস্থ বা তমস্থ; সে আস্থরী সম্পদ্‌ যুক্ত । ষোড়শ অধ্যায়ে এই 
দৈবান্থুর সম্পদ বিবৃত হইয়াছে) এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

এ স্থলে আমরা আর এক কথা বলিব। আমাদের মধ্যে এই ষে 
সত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমে! গুণের সংগ্রাম বা! দেবাসুর সংগ্রাম, ইহা 
অনাদিকাল প্রবৃত্ত । * 

আমাদের এ জীবনে সেজন্ত কখনও সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হয়, কখনও বা! 
রজোগুণের কখনও বা তমোগুণের বৃদ্ধি হয়) যে সাধারণতঃ সবস্থ 
তাহারও কখনও রজোগুণের কথনও বা তমোগুণের অভিব্যঞ্চি হইতে 
পারে। তজ্জন্ত মৃত্যুকালে আমাদের কোন্‌ গুণ প্রবৃন্ধ থাকিবে, তাহা স্থির 
করা যায় না। পূর্ব ৮৬ শ্লোকে তগবান্‌ বলিয়াছেন জীবনে যে ভাবে 
সতত ভাবিত হওয়া যায়, সেই ভাবই মৃত্যুকালে 'অভিব্ক্ত হয় বা সেই 
ভাবেরই ন্মরণ হয়; অতএব ধিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সববস্থ থাকিতে 
পারেন অর্থাৎ যাহার রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া সাধারণতঃ 


* শঙ্ষরাচার্ধা এই দেবাহর সংগ্রাম সম্বন্ধে ছান্দোগ্গা উপনিষদৃ-ভাযো বলিয়াছেন,__ 
দেবা:......শাস্তরোস্তাসিত৷ ইল্রিয়বৃত্তরঃ | অনুরান্তদূ-বিপরীতাঃ। হ বৈ.....ফত্ত...... 
সংযেতিরে | .-*"**“স্াভাবিকাত্তমোরপা ইন্র্রিয়বৃত্তরঃ অন্থরাঃ। তথা তদৃধিপরীতাঃ 
ইতি অস্টোন্তাভিতবোন্তবর"াঃ, সংগ্রাম ইব সর্বপ্রাণিযু প্রতিদেহং দেবান্থর-সংগ্রীমঃ 
অনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যতিপ্রায়ঃ। 
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দব্বগুণই প্রবল থাকে, তিনিই মৃত্যুকালে সত্ববৃদ্ধি অবস্থায় প্রয়াণ করিতে 
পারেন এবং তিনিই উর্ধগতি লাভ করিয়া উত্তমবিদ্গণের অমল লোক 
প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে রজে। বৃদ্ধি ও তমো বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইন্প বুঝিতে 
হইবে। 
এইক্পে গীতায় এই অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বে 
ত্রিগুণতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমর! বুঝিতে পারি। এক্ষণে আমরা 
অন্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ব কিরূপে বিবুত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব । 
অন্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণ-তত্ব ।__-এই ব্রিগুণতত্ব বুঝা অত্যন্ত 
কঠিন। কিন্তু এই তত্বের উপর সমুদয় জগৎ-তত্ব প্রতিঠ্ঠিত। এই পরি- 
দৃগ্তমান জগৎ এই ত্রিগুণের ব্যাপার ও ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
সামান্ত বালুকা হইতে মনুষ্য পর্য্স্ত যাহা কিছু আমরা! দেখিতে পাই, সে 
*সকলই এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের অধীন। কপিল প্রমুখ মহযিগণ এই 
ত্রিগুণেয় তত্ব হইতে সংসারের যাবতীয় তত্ব নির্ধারিত করিয়াছেন। 
হিন্দুশান্ত্র কুবিতে হইলে, এই ব্রিগুণতত্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ 
আমাদের ধর্থশান্ত্র বুঝিতে হইলে, ব্রিগুণতত্ব জান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
এই ত্রিগুণতত্বের উপরে জীবতত্ব মানুষের বর্ণাশ্রম-বিছিত ধর্দতত্ব, সাধনা- 
তব, মনস্তব, পরকালতব্ব, পুনর্জন্মতত্ব, মুক্তিতত্ব, জীবের অভ্যুদয় বিকাশ 
ও পরিণতিতত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্টিত। জগতের স্থষ্ি, স্থিতি ও পরিণতি তত্ব 
প্রভৃতিও এই ব্রিগুণতত্ব হইতেই বুঝিতে হয়। ইহার উপর সম্মজতত্ব, 
সমাজের বর্ণ-বিভাগতত্ব, কন্ম-বিভাগতত্ব স্থাপিত । দর্শনশাস্ত্রের যে 
সুল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ব, জগত্তব্,, ঈশ্বরতত্ব ও আত্মতত্ব তাহাও 
ব্িগুণ-তত্বজ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ব সম্বন্ধে 
কয়েকটা প্রয়োজ্জনীয় বিষয় আমরা এস্থলে আন্বোচন করিব মাত্র । 
ত্রিগুণ-তত্ত্বের মূল কোথায়, এবং কোন্‌ শাস্ত্রে কাহার বারা ইহ! 
প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে । আমর! "বলিতে 
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বাধ্য যে, খষি কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশান্ত্রেই প্রথমে এই তরিগুণতগ্ 
প্রক্কৃতি-পুরুষতত্বের সহিত প্রতিষ্ঠি ঠ হইয়াছে । তাহ! হইতে এই তত্ব 
পরবর্তী সমুদায় শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে । এই জন্যই ভগবান, খফি 
কপিলকে সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেক্ট, এবং তাহাদের মধ্যে কপিলকে ত্াহাঁরই 
বিভূতি বলিকাছেন (১০।২৬)। শ্ীভাগবতে কপিলকে ভগবানের 
ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বল! শুইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে আছে -.- 
প্ঝষিং প্রনতং কপিলং বস্তমগ্রে” : । (৫1৯)। 
অর্থাৎ কপিল খষিকে ভগবান্‌ সর্বপ্রথমে উৎপন্ন করিয়াছিলেন । 
পুরাণে খষি কপিলকে ব্রহ্মার মানস-পুত বলা ভ্টয়াছে_- 
'সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ | 
অন্ুরিঃ কপিলস্চৈব বো়,ঃ পঞ্চশিখন্তথ । 
ইত্যেতে ব্রহ্গণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥ 
এবং কপিলের সহিত ধন্মজ্ঞান পরশ্ব্য ও বৈরাগা উৎপন্ন হইয়াছিল; 
ইহাও উক্ত হইয়াছে। 
আতিতে ব্রিগুণের উল্লেখ-_সে যাহা হ্টক, শ্রুতিই যে এই 
ব্িগুণের মূল প্রমাণ তাহা বলা যায়। শ্েতাশ্বতর উপনিষদে যেমন 
প্রকৃতি ও মায়ার কথা আছে, সেইরূপ ত্রিগুণেরও ইঙ্গিত আছে। যে 
একটি মাত্র মন্ত্রে (৪1: ) এই ভ্রিগুণের উল্লেখ আছে, তাহা! এই-- 
*্সজামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণীং বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাম্‌। 
অজোহ্যেকো জুষমাণোহস্থশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামঙ্গোইন্ঃ |” 
যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে খধি কপিলের নাম পাওয়া যায় (*সাংখা- 
যোগাধিগমাম্‌,--৬১৩) তখন সন্দেহ হইতে পারে যে, খষি কপিল 
শ্বেতাস্বতর উপনিষদের বষ্ঠা খষির পূর্ববর্তী এবং খষি কপিলের প্রবর্তিত 
সাংখ্যশান্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বে প্রবর্তিত । শ্বেতাশ্বতর 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৮৩ 


ডিপনিষদে সাংখ্য ও বেদান্তশান্ত্রের সমন্বয় হইয়া ঈশ্বরতৰ প্রতিষ্ঠিত 
হইয্বাছে। কিন্ত এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। আমর! 
পূর্বে আরও দেখিয়াছি যে, কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্বের 
ইঙ্গিত আছে। তাহাতে যাহা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্বের 
অতীত পুরুষ এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি তব্বের মূল অব্যক্ত, তাহাও উল্লিখিত 
হইয়াছে। কঠোপনিষদ অপেক্ষা! "সাংখাদর্শন ষে প্রাচীন, তাহা! কেহ 
বলিতে পারেন না। অতএব মূল সাংখ্যশান্ত্র অবশ্ শ্রুতিসম্মত এবং 
শ্রুতি-প্রমাণ অবলম্বনে প্রতিষিত। 

পুর্বে ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এ 
স্থলে ইহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। যাহ! হউক, উপনিষদে এই ত্রিগুণের 
যে ইঙ্গিত আছে, তাহা অতি সামান্ত বলিতে হইবে। উপনিষদে উস্ত 
হইয়াছে যে, ভগবান্‌ গুণসকলকে বিনিযুক্ত করেন বা স্ব স্ব কর্মে যোজনা 
“করেন । “গুণাংশ্চ সর্ব্বান্‌ বিনিযোজয়েদ্‌ যঃ” । আরও উক্ত হইয়াছে যে 
পুরুষ বন্ধ হইয়া! লোহিত শুরু কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে বিভিন্নরূপ হয় । এতদন্থ- 
সারে মানুষেরও বর্ণভেদ হয়। এই ব্রিবর্ণ যে ব্রিগুণ, তাহ! পূর্ব্বে উক্ত 
হুইয়াছে। 

সে যাহা হউক,ন্উক্ত ত্রিগুণ যে ত্রিবর্ণাআ্বক, এই মাত্র জানিলে 
ত্রিগুণতত্ব জানা যায় না। অতএব ব্রিগুণসম্বন্ধে এই শ্রুতিগ্রমাণ 
বথেষ্ট নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ব্যতীত মৈত্রায়ণী উপনিষদেও ত্রিগুণের 
উল্লেখ আছে। যথা_ 

“তম এবেদমগ্র আস, তংপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতদ্বৈ রজসেরেপং 
তন্্রজঃ খনীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সববস্ত রূপম্‌ ইতি ॥ 

(মৈত্রায়ণী উপঃ, ৫২ )। 

এই মৈত্রারণী উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বিশেষতঃ ইহাতে 

তমঃ যে মৃলতত্ব, এবং তাহা হইতে বৈষম্য হেতু যে রজোগুণের 
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উৎপত্বি, আর রজঃ হইতে যে সত্তবের উত্তৰ উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য- 
শান্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। খথেদে তম'ই সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান 
ছিল, ইহা, উক্ত হয়াছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই 
'তমঃ উক্ত হইয়াছে। ; “তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্রষ্টব্য | কিন্তু এস্থলে তমঃ এক*অর্থে সাংখ্যের মুলপ্রকৃতি হইলেও 
ইহাতে ত্রিগুণের কোন আভাস পাওয়া যায় না। অতএব সাংখ্য শান্ত্েই 
এই ত্রিগুণতত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

সাংখ্যশান্ত্র--কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, মূল সাংখ্যশাস্ত্র একরূপ 
বিলুণ্ত হুইয়াছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 
তিনি কালে নষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি যে সমগ্র 
সাংখ্যশান্ত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা! যায় না । গীতা 
পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে "সাংখ্যে কৃতান্তে” ও “গুণসংখ্যানে প্রোক্ত” সব্ধ 
কর্ম সিদ্ধির পঞ্চ কারণ ও ত্রিবিধ কর্ম্মচোদনার কথা উক্ত হইয়াছে, 
(১৩১ ১৮, ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) তাহা বর্তমান কালে প্রচলিত কোন 
সাংখ্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

সাংখ্যতন্ব সমাস-_সাংখ্যশান্ত্র সম্বন্ধে তিন খানি মূল গ্রন্থ পাওয়া 
যায়। ইহার মধ্যে “তত্সমাসকে" খধি কপিলের মূল গ্রন্থ বলিয়া 
আনেকে বিশ্বাস 'করেন। কিন্তু সে গ্রন্থে পচিশটি মাত্র হুত্র আছে। 
তাহা এত সংক্ষিপ্ত, যে কোন পুস্তকের 'কুচী স্বরূপেও তাহা গ্রহণ করা 
বায়.না। তাহার এক ভাষ্যও প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা আহ্রি- 
প্রননীত বলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই সাংখ্যতত্বসমাসে 
ত্রিগুণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সুত্র আছে-_ 

“তরৈগুণাঃ 1” ইহার, উক্ত ভাষ্য এইরূপ-- 

ভ্রিগুণ কি? সত্বরজজঃ ও তমঃ এই তিন গুগ। ব্রিগুণের ভাবকেই 
ত্রৈগুণায বলে। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৮৫ 


“সন্ব--প্রদাদ লাঘব, প্রসন্নতা, অভীষ্ট গতি, তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষ 
ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা অনন্ত-ভেদযুক্ত । এই সত্বগুণকে সংক্ষেপতঃ সুখাত্মক 
বলা যায়। 

“রজঃ--শোক, তাপ, ভেদ, উদ্বেগ, দোষ, গমনাদি লক্ষণ দ্বারা 
অসংখ্য-ভেদযুক্ত। এই রজোগুণ সংক্ষেপে হুংখাত্মক। 

“তমঃ__আচ্ছাদক, অজ্ঞান, বীভৎ্ন, গৌরব (পরুষত্ব), আলস্য, 
নিদ্রা, গ্রমাদ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্যরূপে বিভক্জ। এই তমো- 
গুণকে সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক বলা বায়। 

এইরূপ ত্রৈগুণ্য ব্যাখ্যাত হইল। 

“সত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজে! বিস্যাৎ প্রবর্তকম্‌। 

তম আবরকং বিদ্যা ত্রৈগুপ্যং নাম সংজ্তিতম্‌॥” 

সাংখ্য সূত্র--তৎপরে সাংখাশান্ত্রের দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ সাংখ্য, 

দর্শন। ইহাকে সাংখ্য প্রবচন বা সাংখ্যস্ত্র বলে। অনেকে ইহাকে 
আধুনিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত বলেন। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। 
বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ সাংখ্যস্ত্রের ভাষা করিয়াছেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধও 
ইহার এক বৃত্তি করিয়াহ্ছেন। তাহা বিজ্ঞানতিক্ষুর ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন 
বোধ হয় এবং অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর উল্লিখিত কয়েকটি 
সুত্র পাওয়া যায় নাঃ আবার কয়েকটি নৃতন সুত্রও পাওয়া যাক এবং 
অনেক পাঠাত্তরও দেখা যায়। ইহা ব্যতীত সাংখ্যস্থত্র ষে প্রাচীন : গ্রন্থ, 
তাহা অন্থমান করিবার অন্ত কারণ আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখর 
প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যস্ত্রে ব্রিগুণ সম্বন্ধে কি আছে, তাহা! এক্ষণে 
দেখিতে হইবে। 

সাংখ্যদর্শনে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত সুত্র আছে। যখা,-_ 

(১) “সত্বরজকন্তমসাং সাম্যাবস্থা। প্রক্কৃতিঃ*। (১1৫৯ )। 

অর্থাৎ সাংখ্যের যে মূল তন প্রকৃতি, তাহা! এই সত্ব রজঃ ও মো 


১৮৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


গুণের সাম্যাবস্থা মাত্র । এই ত্রিগুণের স্বরূপ ( অথবা ধরন) সঙ্থন্ধে উক্ত 
হইয়াছে-_ 

(২) ম্প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈগুণানামন্তোগ্ঠং বৈধন্খ্যম্” | (১১২৭) 

অর্থাৎ 'গ্রীতি অগ্রীতি ও বিষাদাদি এই গুণত্রয়ের দ্বারা এই তরিগুণের 
পরম্পর বৈধন্থ্য। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, প্রীতি কেবল সত্বগুণের ধর্ম, 
অগ্লীতি কেবল রজোগুণের ধর্ম, আর বিষাদ কেবল তমোগুণের ধর্ম । 

(১১ লিঘ্াদি ধর্মৈরন্তোন্ং সাধশ্মাং বৈধন্ম্যমিতরেষাম্‌।” (১১২৮) 

অর্থাৎ লবুত্বাদি ন্বধর্থের দ্বারা সাধন্দ্য ও শ্রীহার বৈপরীত্যের দ্বারা! 
বৈধন্ম্য নির্ণীত হয়। এই দ্বই স্থত্র হইতে আমর! এই মাত্র জানিতে 
পারি যে, সন্বগুণের ধর্ম গ্রীতি বা স্থথ ও লঘুত্ব, রজোগুণের ধর্ম অগ্রীতি 
বা ঃখ ও চলনত্ব আর তমোগুণের ধর্ম বিষাদ ও গুরুত্ব । 

গীতায় যে উক্ত হইয়াছে -প্উদ্ঘং গচ্ছস্তি সব্বস্থা মধ্যে তিষস্তি 
বাঁজসাঃ... অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ৮ € ১৭১৮ শ্লোক ), সে সম্বন্ধে সাংখা-, 
দর্শনের স্থত্র ষথা - 

(৪) “উদ্ধং সত্ববিশাল1” (৩1৪৮ )। 
“তমো বিশালা মূলতঃ 1৮ (৩।৪৯)। 
“মধ্যে রজোবিশালা |” (৩1৫০ )"1 
ব্রিগুণসন্বন্ধে আর একটি মাত্র হ্ত্র সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায় তাহা এই-- 
(৫) “মত্বাদীনামতত্বন্মত্বং তন্দরপত্থাৎ”” (৬।৩৯ )। 

অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ ইহার! প্রকৃতির গুণ বা ধশ্ম নহে। ইহারা 
প্রকৃতির রূপ ব৷ স্বরূপ । ইহার অর্থ এই যে, যদিও সন্বাদিকে গুণ বলে, 
কিন্তু বাস্তবিক ইহারা! প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম নহে। গুণ বা রজ্জ, 
যেমন বন্ধনের কারণ, এই সত্বাদিও সেইরূপ পুরুষের বন্ধনের কারণ 
বলিয়া! ইহাদিগকে “গুণ।বলেন। গুণ এস্থলে এই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। 
তত্বকৌমুদীকাঁর বলিয়াছেন-_“ত্রয়োগুণাঃ নুখহ্ঃখমোহ! অন্তেতি ত্রিগুণম্ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৮৭, 


অর্থাৎ সুখ ছুঃখ ও মোহ্‌রূপ তিনগুণ বাহার আছে, তাহ! ত্রিগুণ। 
অর্থাৎ সুখাদিগুপ বিশেষের আধার বা অধিকরণ বলিয়া ইহুঁদিগকেও গুণ 
বলে। সত্বাদি প্রকৃতিরই ম্বরূপ। সত্ব রজঃ তম মিলিয়াই প্রকৃতি । 
প্রক্কৃতি যদি “দ্রব্য” হয়, তবে সব্বাদি ভ্রব্য। প্রকৃতি যদি'শক্তি হয়,. 
তবে এই সব্বাদিও শক্তি বিশেষ। একথা আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। এই প্রকার সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণের যে উল্লেখ আছে, তাহাও 
অতি সংক্ষিপ্ত । 

সাংখ্যকারিকা- _সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ--কারিক!। 
ইহা উশ্বরকুষণ বিরচিত। শঙ্করাচার্ধেঃর গুরুর গুরু গৌড়পাদ ইহার 
ভাষ্য করিয়াছেন। এ গ্রন্থ যে প্রাচীন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। এই 
কারিকায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা! উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। 
প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু ব্যক্ত (77201169£ ) তাহা! ব্রিগুণ। 
এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত ব৷ প্রধান ( অর্থাৎ মূল প্রকৃতি ) তাহাও, 
ত্রিগুপ। কেন না যাহা কারণে নাই, তাহা সংকাধ্যবাদ অনুসারে 
কার্যে থাকিতে পারে না। ব্যক্ত ও অবক্ত ণত্রিগুণ হইলে পুরুষ 
তাহার বিপরীত-_পুরুষ ত্রিগুণাতীত। এই ব্রিগুণ ব্যতীত ব্যক্ত ও 
অব্যক্তের অন্ত লক্ষণ” আছে, তাহা এস্কলে উদ্লেখের প্রয়োজন নাই। 
কারিকার শ্লোক এইস 

“ত্রিগুণমবিবেকিক বিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রসবধন্মি। 
ব্যক্তং তথ! প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান্‌৮ ॥ (১১) 
এই ত্রিগ্ুণ সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে_. 
গগ্রীত্যশ্রীতিবিষাদ্দাত্বকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ | 
অন্যোহন্যা ভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥* (১২)। 

অর্থাৎ সত্বগুণ গ্রীতি-ছ্দাত্মক ব! মুখাত্বক এৰং প্রকাশ সমর্থ,রজোগুণ 

অগ্রীতি ব ছঃখাত্বক এবং প্রবৃত্তি সমর্থ, আর তমোগুপ বিষাদাত্মক ও. 


১৮৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। | 


নিয়ম বা স্থিতি সমর্থ। সত্ব_-স্থখরূপ, রজঃ__ছঃখরূপ, ও তমঃ__বিষাদ- 
রূপ। সত্ব--প্রকাশরূপ, রজ্জঃ--প্রবৃত্তিরপ ব' ক্রিয়ারপ, আর তমঃ-_- 
স্থিতিরূপ।' ইহাই প্রত্যেক গুণের বিশেষ ধর্ম । ইহাদের সাধারণ ধর্ত্মও 
আছে। এই তিন গুণ, অন্তোন্তাভিভব, অন্তোন্তাশ্রয়, অন্তোন্তজনন, 
অন্তোন্তমিধুন ও অন্টোন্ত বৃত্তিযুক্ত । 
অন্টোন্তাভিভব,_অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে, 
অর্থাৎ প্রত্যেকে অপর ছুইটিকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়। যখন 
সব্বগুণ প্রবল হয়, তথন রঞজঃ ও তমোগুণ আপনাপন বৃত্তিসহ অভিভূত 
হওয়া গ্রীতি ও প্রকাশ স্বভাবে অবস্থিতি করে। বখন রজোগুণ প্রবল 
হয়, তখন সত্ব ও তমোগণ অভিভূত হওয়ায় অগ্রীতি ও প্রবৃত্তি ধঙ্ষে 
অবস্থিতি করে। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ব ও রজোগুণ 
অভিভূত হওয়ায় বিষাদ ও স্থিতি ভাবে অবস্থিতি করে। 
অন্যোন্তাশ্রয়,_অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর সম্বন্ধ ব! 
সংযুক্ত । কোন গুণই স্বতঃ কার্ধ্যকারী হয় না কোন গুণই ভিন্নভাবে 
থাকিতে পারে না। 
আন্টোন্য-ক্রনন,_-অর্থাৎ একটি হইতে আর ' একটি উৎপন্ন হইতে 
পারে। মৈত্রারণী শ্রতিতে আছে, অগ্রে 'তমঃ, ছিল, তাহা হইতে 
রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, ও রজঃ হইতে সত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা! পূর্বে 
উন্লিধিত হইয়াছে । অতএব এক গুণ হইতে আর এক গুণ উৎপন্ন হইতে 
পারে। সত্ব গুণের নিয় পরিণামে রজঃ ও রজো৷ গুণের নিয় পরিণামে 
তমঃ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তমো গুণও ক্রমে উদ্পরিণাম হেতু রজঃ 
এবং রঙ্গ: হইতে সত্বেরও উদ্তব হইতে পারে। এইজন্ত যাহার প্রকৃতি 
তমঃপ্রধান, সে ক্রমে 'রজঃপ্রধান হইতে পারে, এবং পরিণামে সত্ব- 
প্রধান্‌৪ হইতে পারে। সেইরূপ যে সম্তগ্রধান সে নিয়পরিণাম হেতু 
বুজংঃপ্রধান এমন কি তমঃপ্রধানও হইতে পারে। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৮৯ 


অন্টোন্ত মিথুন-_অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, যেমন স্ত্রী পুরুষ। এই জন্গ- 

উক্ত হইয়াছে যে, 
“রিজসো মিথুনং সত্বং সবস্ত মিধুনং রজঃ। 
উভয়োঃ সত্বরজসে! মিথুনং তম উচ্যতে ॥” 

অন্তোন্তবৃত্তিক,--অর্থাৎ সকল গুণ সকল গুণেতেই বর্তমান। 
গৌড়পাদ ইহার দৃষ্টান্ত দিক্লাছেন। যেমন এক নুরূপা সুশীলা স্ত্রী, তাহার: 
স্বামীর পক্ষে সুখহেতু, সপত্বীর পক্ষে ছুঃখহেতু, ও লম্পটের পক্ষে মোহ্‌- 
হেতু, অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণেরই হেতু, সেইরূপ রজোগুণ 
সত্ব ও তমোগুণকে উৎপন্ন করে, বা জনন হেতু হয়। তমঃ আবরণম্বভাৰ 
হইয়াও সত্ব ও রজোবুত্তিকে উৎপন্ন করে । অতএব গুণ সকল পরম্পর 
পরস্পরের মধ্যে বর্তমান। 

ইহাই ব্রিগুণের সাধারণ ধর্ম । ত্রিগুণের অন্য বিশেষ ধর্মও আছে । 
ষথা- 

সন্বং লঘু প্রকাশকম্‌ ইষ্টম্‌, উপষ্টস্তকং চলং চ রজঃ। 
গুরু বরণকমেব তমঃ, প্রদীপবর্চার্থতে। বৃত্তিঃ॥ 
(কারিকা, ১৩)। 

ইহার ব্যাখ্যায় গৌঁড়পাদ বলিয়াছেন,- 

সবগ্ডণ লঘু ও প্রকাশক,--বখন সবগুগ উতৎ্কট হয়, তখন অঙ্গাদি 
লঘু, বুদ্ধি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয় সকল গ্রসর্র হয়। রজোগুণ উপস্টস্তক ও 
চঞ্চল,--উপষ্টস্তক অর্থাৎ উদ্দ্যোতক এবং চঞ্চলকারী। তমোগুণ--গুরু 
ও আবরণক। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু হস ৰা 
তার বিশিষ্ট হয়, ও ইন্দ্রিয়সকল আচ্ছন্ন বা! স্বকর্মে অসমর্থ হয়। 

ইহারা প্রদ্দীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপের তুল্য প্রয়োজন-সাধন-বৃত্তি-বিশিষ্ট। 
যেমন প্রদীপে তৈল, অগ্নিও বপ্তি (বাতি) তিনটি বিরুদ্ধ স্বভাব, অথচ. 
ইহাদের একত্র সংযোগে যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা! অন্ত পদার্ঘকে. 


১৯০ শ্রীমদ্ভগবদগীত|। 


প্রকাশ করে, সত্ব রজঃ ও তমঃ সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও 
পরম্পর মিলিত হইয়া স্বার্থ সাধনক্ষম হয়। 
ইহাই ত্রিগুণের লক্ষণ ও ধন্ম। পূর্বে (একাদশ কারিকায় ) ব্যক্ত 
ও অব্যক্রবা প্রধান উভয়কেই ধরিগুগ, অৰিবেকী, বিষয়, সামান্ত অচেতন 
ও প্রসবধন্্ী বলা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে অবিবেকী প্রভৃতি ত্র গুপ্য 
হইতেই দিদ্ধ হয়। ব্যক্তের ( অর্থাৎ মহৎ হইতে স্থুলভূত পর্যযস্ত সর্বত্র) 
এই ত্রিগুণাদি ধর্ম পরিৃষ্ট হয়। অব্যক্তে তাহা হয় না। কিন্তু কার্ধ্য 
কারণ গুণাত্মক। এজন্য ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহাও ত্রিগুণ 
অবিবেকী' প্রভৃতি “ধর্ম-যুক্ত ইহা বল! যায়। ত্রিগুণ হইতে যেমন 
ব্যক্তে অবিবেকী প্রভৃতি ধর্ম সিদ্ধ হয়, অব্যক্তেও সেইরূপ হয়। 'ব্যক্তে” 
এই গুণের বিপর্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্ত অব্যক্তে তাহা দৃষ্ট হয় না বিপর্ধ্যয় এক 
অর্থে বৈধম্য। ব্যক্তে ত্রিগুণের বৈষম্য আছে। অব্যক্তে তাহাদের 
বৈষম্য নাই। এই জন্ত সাংখ্যদর্শনে স্থুল প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে ত্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা বল! হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কারিকার সুত্র এই,-_ 
“অৰিবেক্যাদেঃ সিদ্ধি স্ত্রৈগুণ্য।ৎ তদ্ধিপর্যযয়েইভাবাৎ। 
কারণগুণাত্ম কত্বাৎ কাধ্যস্ত অব্যক্তমপি সিদ্ধম্‌॥৮ (১৪) 
ব্যক্ত হইতে ব্রিগুণাত্মক অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অনুমান করিবার 
ইহাই কারণ। এই অন্মানের অন্ত কারণও কারিকায় উক্ত হইয়াছে। 
যথা, 
“ভেদদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। 
কারণকার্ধ্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপন্ত” ॥ (১৫)। 
এইছুই শ্লোক হইতে জান! যায় যে, ত্রৈগুপ্যের বিপর্যয়ের অভাৰ 
হেতু, কাধ্যের কারণ গুণাত্মকত্ব হেতু, ভেদের পরিণাম হেতু, সমন্থত্র হেতু, 
শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তিহেতু কারণ কার্যের বিভাগ হেতু ও বিশ্বরূপের 
অবিভাগ হেতৃ--এই সব কারণে অর্থাৎ এই ভিত্তির উপর অনুমান 


চত্ুর্দ অধ্যায়। ১৯১ 


প্রমাণ ঘবার| 'অব্যক্তের অর্থাৎ মূল কারণ প্রকৃতির দিদ্ধি হয়। কিরূপ 
যুক্তি দ্বারা এই অঃমান দিদ্ধ হয়, ভাহা বুঝা কঠিন। এস্লে তাহা 
বুঝিবারও আবশ্তক নাই । তবে এই অব্যক্ত" বা মূল প্রর্কৃতি-যে ব্রিগুণা- 
্মিকা, তাহা কিরূপে অনুমান হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্বে 
উক্ত হ্ইয়াছে যে, মহৎ বা! বুদ্ধিতত্ব হুইতে স্থুলভূত পথ্যন্ত-_যাহা' ব্যক্ত, 
বা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, তাহার মধ্যে ত্রিগুণের বিপধ্যয় দৃষ্ট হয়। 
তাহা হইতে এই ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা! অবশ্ত এই ত্রিগুণ-_ 
এই ব্রিগুণের সাম্যাবস্থ! বা অবিশেষ অবস্থা, তাহা অনুমান করিতে হয়। 
কারিকাক় আছে,_ 
“কারণমন্ত্যব্যক্তং প্রবর্ততে ব্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ। 
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥” (১৬)। 

অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বটে, কিন্তু ব্রিগুণ হইতেই তাহার সমবায় 
পরিণাম ও সলিলের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয়ের ভিন্নত্ব হইতেই সমস্ত 
প্রবত্তিত হয়। এই ব্যক্ত মহদাদি স্থলভৃত পর্যন্ত সমুদায়ের মূল কারণ 
অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি এই অনুমান দিদ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 
এই মূল প্রক্কৃতি মে সন্ব রজঃ ও তমোগুণের অবিপর্ধ্য় ব৷ সাম্যাবস্থা, 
তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই ব্রিগুণাত্বক অব্যক্তই সমুদয় ব্যক্তকে 
উৎপন্ন করে। কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে এই অনস্ত ভেদ যুক্ত ব্যক্তের 
উৎপত্তি হম্ব? ইহার এক উত্তর-_সমবায় হইতে । ইহার অর্থ.এই ষে 
প্রতোক গুণ অনন্ত, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কতকগুলি সমবেত বা 
সম্মিলিত হইয়। এক একটি বস্ত উৎপাদন করে। যেমন কতকগুলি সুত্র 
সমষ্ইিতে বস্ত্র হয়, সেইরূপ অব্যক্ত গুণ সমুদায় হইতে মহত্তব্বাদি উৎপত্ন 
হয়। এই রূপে ত্রিগুণ হইতে ও তাহাদের সমবায় হইতে ব্যক্তর্ূপ 
জগৎ প্রকাশিত হয়। এই সমুদায় ব্যক্তরূপ যে এক প্রকার হয় না, 
ইহার কারণ গুণের পরিণাম। পরিণাম হেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধারের 


১৯২ শ্ীমদ্ভগবদ্গীত1 | 


বৈলক্ষণ্য হইতে এই বৈচিত্র হয়। আঁবার বৈলক্ষণা হেতু জল যেমন 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয়, সেই রূপ এই বৈচিত্র্য হয়। গুণের আধার 
আশ্রয়ের বৈচিত্র্য আছে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন,--দেবতার! প্রধানতঃ 
সত্বগুণের "আশ্রয়, মানুষ প্রধানতঃ রজোগুণের আশ্রয়, পশু প্রভৃতি 
প্রধানতঃ তমোগুণের আশ্রয় । এই আশ্রয় বৈচিত্র্য হেতু গুণবৈচিত্র্য 
হয় অর্থাৎ গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিতি, ও তন্নিবন্ধন পরিণাম 
হেতু ব্যক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবর্তিত হয়। এক অর্থে গুণের আধারই 
'পুরুষ' | পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই সত্য, কিন্তু বন্ধ হওয়ায়, 
পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। সকলে সমান বন্ধ নহে। দেবতার! যেরূপ 
বন্ধ, মনুষ্য তাহা অপেক্ষা অধিক বন্ধ। মানুষের মধ্যেও এই বন্ধনের 
তারতম্য অনুসারে পার্থক্য আছে। সে যেমন বন্ধ, তাহার আশ্রয়ে ত্রিগুণ 
সেইরূপে পরিণত হয়। ইহাই সংসার-ৰৈচিত্র্যের কারণ। 
তত্বকৌমুদরীকার বলেন যে, এই তিন গুণ নিয়ত পরিণামশীল। 
ইহারা ক্ষপকালও পরিণত না হুইয়! থাকিতে পারে না ॥। তবে প্রলয় 
অবস্থায় ইহাদের “সদৃশ* পরিণাম হয়, আর স্থষ্টি অবস্থার বিসদ্শ পরিণাম 
হয়। প্রলয়কালে সত্ব সত্বরূপে, রজঃ রজোবরূপে ও তষঃ তমোরূপে 
পরিণত হইতে থাকে । এই শ্লোকে “ত্রিগুণতঃ" 'শবের ইহাই অর্থ। 
স্থষ্টিকালে এই তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া মহদাদি এক একটি কার্ধ্য 
জন্মায় । এইরূপ মিলিত হইয়া প্রকাশের নাম সমবায় । এই সমবায় 
কালে একটি গুণ প্রধান হয়, অপর ছুইটি অপ্রধান হইয়া! তাহার অন্থ্বর্তী 
হয়।' ইহাই সাম্য হইতে বৈষম্যের অবস্থা । গীতায় এই তত্ব সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে যে, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সব প্রবল 
হয়, রজোগুণ সত্ব ও তমোগুপকে অভিভূত করিয়া গ্রবণ্তিত হয়, 
আর তমোগুণ, সত্ব ও রজঃকে পরাভূত করিয়া প্রকটিত হয়। এইক্ধপে 
একই কারণ হইতে কাধ্যবৈচিত্র উৎপর হয়। একটি গুণ যখন এইকপে 
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কাধ্য বস্ততে প্রাধান্ত লাভ করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া 
অপ্রধান গুপ সকল নানাবিধ পরিণাম উৎপাদন করে। ইহাই "প্রতি 
প্রতি অগাশ্রয় বিশেষাৎ' পদের অর্থ। 
যাহা হউক এই বিভির অর্থ এস্থলে বুঝিবার আবশ্তক নাই) একই 
কারণ অনুমান করির!, তাহ! হইতে কার্ধ্য বৈচিত্র্য দিদ্ধান্ত করা কঠিন। 
এক্ন্ত সেই এক কারণকে প্রধানতঃ তিনটি উপাদানের সাম্যাবস্থা বল! 
হুইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্ত 
প্রক্কৃতির মূল উপাদান সত্ব রজঃ ও তমঃ প্রত্যেককে কোন কোন ব্যাখ্যা- 
কার অসংখ্য কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং যদি মূলে অসংখ্য সত্ব, 
অসংখ্য রঃ ও অসংখ্য তমোরূপ দ্রব্য কল্পনা কর! যায়, তৰে 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সম্মিলনে উৎপন্ন কার্ধ্যও অবশ্ত অসংখ্য হয়। 
ইহাতে কল্পনা বাহুল্য হয়। প্রক্কৃতি ও তাহার উপাদান তিনগুণকে 
দ্রব্য (501১9151006 ) বলিয়৷ অনুমান করিলে, এই গোলযোগ হয়, 
কিন্তু প্রকৃতিকে ষদ্দি শক্তি বলা! যায়, সত্ব রজঃ ও তমঃ এই শক্তির 
সুল ত্রিবিধ ভাব মাত্র বল! যায়, তবে আর এই করন! বাহুল্যের 
প্রয়োজন হয় না । আমরা একথা! পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
এই ত্রিগুণ নিয়ত পারিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বিপর্যায়যুক্ত। 
ইহ! হইতে অপরিণামী, অপরিবর্তনীয়, অবিকৃত নিত্য পুরুষের অস্তিত্বের 
অনুমান হয়, ইহা! পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানের এক কারণ-_ 
**ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ পুরুষেহস্তি."* | (সাংখ্য কারিকা'১৭) 
সেই পুরুষ স্থতরাং ব্রিগুপাতীত। পূর্বে উক্ত. হইয়াছে যে সাংখ্য- 
ঘর্শনানুসারে এই পুরুষ বহু। 
এই পুরুষের মন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয়। 
সহ! হইতে মহত্তত্বাদির উৎপত্তি হয় খা--- 
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«প্রক্কৃতের্মহান্ততোহহস্কারঃ তন্মাছ গণশ্চ যোড়শকঃ। 
তম্মা্পি ঘোড়শকাৎ গঞ্চভ্যঃ পঞ্চভৃতানি |” (কারিকা ২২) 
প্রকৃতি হইতে মহান্‌ বা বুদ্ধিতত, মহৎ হইতে অহঙ্কার, বৈক্কৃত 
সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্রিয় উৎপন্ন হয় ; তামস অহঙ্কার, 
ষাহাকে ভূত সকলের আদি বলে, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় $ 
এবং এই পঞ্চতন্মান্র হইতে স্থল পঞ্চতৃতের উৎপত্তি হয়। (কারিকা ২২) 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ ব! অধিষ্ঠান হইলে, প্রকৃতিতে ষে 
গুণক্ষোভ হয়, তাহাতে প্রক্কৃতির যে প্রথম কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, তাহ! 
মহৎ বা বুদ্ধিতব। ইহা সত্বপ্রধান। ইহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি 
হ্য়। যখন এই অহঙ্কার সত্বপ্রধান হয়, তাহাতে রজস্তম অভিভূত 
থাকে, তখন তাহ! হষ্টতে জ্ঞানেন্দরিয় প্রবর্তক মন ও পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্িয়ের 
বিকাশ হয়। রজঃ গুণ দ্বারা এই সাত্বিক অস্কার প্রবর্তিত হইলে 
বা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে কর্শেন্জিয় প্রবর্তক মন পঞ্চকর্েন্িয়ের 
উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ তামদিক অহঙ্কার ( অর্থাৎ যাহাতে সত্ব 
ও রজঃ অভিভূত থাকে ) রজঃ দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা! হইতে 
পঞ্চত্মাত্রের উৎপত্তি হয়। রাজ্জসিক অহঙ্কারকে তৈজস্‌ বলে ।-- 
«সাত্বিক একাদ্শকঃ প্রবর্ততে বৈরুতাৎ অহস্কারাঁৎ। 
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাছৃভয়ম্‌॥” (কারিকা ২৫) 
* এইরপে স্থষ্টিকালে পুক্রুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণ ক্ষোত 
হুইয়া বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্জিয় ও পঞ্চতম্মাত্র প্রথমে উৎপর হয়। 
ইহারা মিলিত হইয়া লিঙ্গ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সংস্ষ্ট এই লিঙ্গ, তাহার 
লিজ বা ক্র শরীর। পুরুষ সংযোগ হেতু এই লিঙ্গ চেতনবৎ হয়,__ 
*তম্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং.চেতনাবদিব লিঙ্গম্‌।” (কারিকা ২*) 
সাংখ্যমতে পুরুষের স্বার্থসাধন জন্ত বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইন্জিয় 
ইহারা যুগপৎ বা এককালে দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবর্তিত হয়। অদৃষ্ট 
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বিষয় সম্বন্ধে (ন্মরণকালে) বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন প্রবর্তিত হয় (কারিক! ৩০) 
'এই বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে অস্তঃকরণ বলে। বেদাস্তদর্শন যতে ইহার 
নাম চিত্ত। কোন মতে চিত্ত স্বতন্ত্র। শ্রুতিতে ইহার্দিগকে সমষ্টি 
ভাবে মন বলে । দশ ইন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলে (কারিকা ৬২ )। 

পূর্বে যে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তির কথা উক্ত 
হইয়াছে, তাহারা অবিশেষ বিষয়। আর এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে. 
পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিষয় । আমাদের প্রত্যেকের 
লিঙ্গ শরীর অনুযায়ী স্থল শরীর বা সঙ্বাত এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন. 
ইয়। এই পঞ্চস্থল ভূত আমাদের সম্বন্ধে শীস্ত বা সুখ লক্ষণ বিশিষ্ট, 
'ঘোর বা ছুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট অথবা মুঢ় বা মোহজনক । 

“তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ। 
এতে স্থৃতা বিশেষাঃ শান্তা, ঘোরাশ্চ মুঢ়াশ্চ” ॥ (কারিক ৩৮) 

অতএব এই স্থল ভূত মধ্যে যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ-স্বভাব 
বা সুখ-স্বভাব তাহা সত্বপ্রধান, যাহা চঞ্চল ও হুঃখ স্বভাব তাহা! রজঃ" 
প্রধান আর যাহ! মুঢরস্বভাব মোহকর তাহা! তমঃপ্রধান। প্রত্যেক 
স্থলবিষ় বাঁভন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়। ঘন্মাক্ত ব্যক্তির 
নিকট বায়ু শান্ত বা" সুখকর? শীতার্ভ ব্যক্তির নিকট বায়ু ঘোর বা 
'ছুঃখকর আর গীড়াচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে বায়ু মোহকর । * 

সাংখ্যকারিকায় ব্রিগুণতত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই তত্ব গীতায় আরও বিশদভাবে উল্লিখিত 
হুইয়াছে, তাহ আমর দেখিয়াছি। গীতায়-_আমাদের মৃত্যুকালে কোনও 
বিশেষ গুণের প্রবৃদ্ধি হেতু বিশেষ গতিতত্ব বিবৃত হইয়াছে । দেবযানে ও 
পিভৃষানে যে জ্ঞানীদের ও যোগীদের গতি হয়, তাহ! পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে 


* এইরপে ত্রিগুপ হইতে মহদাদি ক্রমে পঞ্ভৃতের ও বিশ্বের উৎপত্তি তত্ব আমর! 
ষাংখাকারিক! হইতে বুঝিতে পারি। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিশ্য়োঞজন।  ' 
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বিবৃত হইয়াছে। বিশের বিশেষ গুণের বিবৃদ্ধিসময়ে মৃত্যু হইলে যে গতি 
হয়, তাহা এই অধ্যারে উক্ত হইয়াছে। সব্বপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উতকষ্ট 
গতি হয়, অর্থাৎ দেবযানে ও পিভৃযাঁনে গতি হয়। (১৪1১৫ )) রজো- 
বিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্প্সঙ্গিলোকে জন্ম হয় (১৪।১৫)) আর. 
ভমোবিবৃদ্ধিকাল মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয় (১৪1১৮)। 
সন্বস্থ ব্যক্তি উর্ধে গমন করে, রাজন ব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে, ও তামস 
ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (১৪১৮)। ইহার কারণ গীতায় উক্ত হয়, 
নাই। কারিকায় তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে । কারিকায় আছে-_ 
প্উর্ধং সত্ববিশালম্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
মধ্যে রজোবিশালে! বঙ্ধা দিস্তত্বপর্যযস্তঃ” ॥ (কারিক1 ৫৪) 
সা'খাদর্শনেও এ তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি । কারিকায় আরও আছে-_ 
“ধঙ্দেণ গমনমৃদ্ধং গমনমধস্তাত্তবত্যধর্বেণ। 
জ্ঞানেন চাপবর্গে! বিপধ্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥৮ ( কাঁরিকা ৪৪), 
এই উর্ধলোক-_দেবলোক বা স্বর্গাদিলোক ও ভূবর্লোক, মধ্যলোক 
ভূুলোক বা মন্যালৌোক এবং অধঃ--ভূতল--বা পাঙতাললোক ( অর্থাৎ 
তৃলোকের নিয্নজাতীয় জীবলোক )। উর্ধে বা স্বর্গে অষ্টগ্রকার দেবযোনি 
বাস করেন। বথ'--ব্রাহ্গ, প্রাজাপত্য, সৌমা, খর, গান্ধর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস 
ও পৈশাচ। আর মধ্য পৃথিবীতে মনুষ্য ও অধোলোকে পঞ্চবধ তির্ধ্গ.. 
যোনি--অর্গাৎ পণ্ড মৃগঞ্পক্ষী সরীস্থপ ও স্থাবর ভূত--বাস করে। 
: পঅষ্টবিকযে! দৈব ্তৈরধযগ যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। 
মান্ষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো। ভৌতিক: সর্গঃ॥'” (কারিকা ৫৩), 
ইহা হইতে জানা যায় যে, ধাহাদের সব্ববিবৃদ্ধিকালে সব্বস্থ হইয়! 
সৃত্যু হধ, তাহার! ধর্ম বাতা উর্ধে দেবলোকে ও পিতৃলোকে বা বর্ণে 
গন করেল) যাহাদের রজোবিবৃদ্ধিকালে রজস্থ হইয়! মৃত্যু হয়, তাহারা? 
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নধর্শা হেতু মধ্যে-_মন্ুযালোকে স্থিত হয়। আর যাহাদের তমোবিবৃদ্ধি- 
কালে মৃত্য হয়. তাহারা মোহহেতু সুঢ় যোনিতে বা তির্ধাগ, যোনিতে 
রম্ম গ্রহণ করে। 

অতএব দীতায় যে ত্রিগুণতত্ব বিবৃত হুইয়াছে, তাহা আমরা সমুদায়ই 
কারিকা হইতে বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে গীতোক্ক 
ব্রগ্তণ তত্বই কারিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । কারিকা হইতেই 
গীতার এই ব্রিগুণ তত্ব আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পারা ফায়। 

পাতগ্রল দর্শন ।-_আমরা পূর্ব্ে বলিয়াছি যে, পাতঞ্জল দর্শনও 
এক অর্থে সাংখাগ্রন্থ। ইহাতে ত্রিগুপণের উল্লেখ আছে। কিন্ত সে 
উল্লেখ অতি সামান্ত ৷ ছুইটিমাত্র সুত্রে এই জিগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়) 
এই ছইনুত্র বুঝাইবার জন্য ব্যাসভাযো সাংখ্য শান্োক্ত সমুদায় ব্রিগুণ- 
তত্ব অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ছূর্ব্বোধ হইলেও আমরা 
এস্থলে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিব। 

পাতগ্জল দর্শনের প্রথম সুত্র এই,-_ 

*প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশলং ভূতেদরিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্ঠম্‌।”(২1১৮) 

ইহার অর্থ এই যে.-দৃণ্ত (এই পরিদৃষ্টমান জগৎ) প্রকাশ, ক্রিন্না 
ও স্থিতিশীল, তৃতেক্জিয়াত্মবক ও ভোগাপবর্থীর্থ । 

এই স্ুত্রের বান ভাষ্যের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

“্দৃত্রের স্বরূপ বল! যাইতেছে, সত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ / জ্ঞান) 
রজোগুণের ত্বভাব ক্রিয়! (প্রবৃত্তি), তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ 
প্রকাশ ও ক্রিয়া গ্রভৃতিকে হইতে ন! দেওয়া, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ 
এক অপরের সহিত অনুরক্ত হয় অর্থাৎ সত্বগুণের কার্য প্রকাশ হইতে 
গেলে তামন ও রাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া যায়, তমঃ ও রজে। 
গুণের কাধ্যও এইরূপ জানিবে ) উহার এই ভাবেই (এক অপরের 
সাহাব্য লইয়াই ) পরিণত হয়। ইহারা পুক্রষের সহিত সংযুক্ত ও বিৎুক্ত 
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হুইয়া থাকে অর্থাৎ বন্ধ পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং মুক্ত পুরুষের সহিত 
বিষুক্ত হইয়া থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
মূর্তি ( পৃথির্যাদি পরিণাম ) লাভ করে ) ইহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাক 
অর্থাৎ প্রধান অপ্রধান ভাব থাকিলেও শক্তির সঙ্কর হয় না; সত্বগুণের 
প্রাধান্ত অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গভাবে সাহায্য করে বলিয়া 
এ সত্বের কার্ধ্য প্রকাশ সুখ গ্রভৃতিতে রাজস তামসের (হুঃখমোহের ) 
সঙ্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয় রূপে অসমবায়ী কারণ হয়, অসমান- 
জাতীয় রূপে নিমিত্ত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারপই মিলিত হইয়া 
কাধ্য করে, তাহাতে ভিন্ন জাতীয়ের সংশ্রব থাকে না, এরূপ নিয়ম নহে; 
বিশেষ এই তুল্যজাতীয়ই সমবায়ী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার 
সহায়রপে নিমিত্ত কারণ হইয্না থাকে )। একটি গুণের প্রাধান্য সময়ে 
( প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, ভাব প্রধান নির্দেশ ১ 
অপর ছইটি গুণ অগ্রধান হইলেও সহ্কারিরূপে এ প্রধানে তাহাদের 
অন্তিতার (সত্তার) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্থ স্বরূপ পুরুযার্থ 
করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির ( কার্যজনন ) বিনিয়োগ অর্থাৎ চালন! 
হয়। অযস্কাস্ত মণি যেরূপ সন্গিধানে থাকিয়্াই লৌহের উপকার করে, 
ইহার! প্রত্যয় অর্থাৎ ধন্্ীধন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকেই একটি বৃত্তির 
( পরিণামের ) অন্ুগমন অপর ছইটি করে। এই গ্রগত্রয়ই উক্ত- 
রূপে প্রধান অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত কার্ধ্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে 
লয় পায় এই অর্থে প্রধান শবে অভিহিত হয়॥ পরিপামের সহিত এই 
গুণত্রয়কেই দৃশ্ত বলে। এই দৃত্ত গুগত্রয় ভৃত ও ইন্দিয় রূপে পরিণত- 
হয়, সুম্ ( তন্সানর ) ও স্থূল ( মহাভূত ) এই দ্বিবিধ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভৃত, 
এবং স্থুল নু অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়। 
এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্ত কোনও একটি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত 
হইয়া থাকে, ' এই দৃশ্ত--পুরুষের ভোগ ( ন্ুখ ছুঃখের সাক্ষাৎকার ) ও 
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মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হয়। ইষ্টানিষ্ট (স্থখ ছুঃখ) রূপ খণস্বরূপের 
অর্থাৎ ত্রিগুণাত্বক বুদ্ধিপরিণামের শ্বরূপ নিশ্চয় বস্ততঃ বুদ্ধিরই ধর্ম 
হইলেও অবিভীগাপন্ন অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ 
বলা যায়, এবং পুরুষের স্বরূপবোধকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলা 
যায়। এই ভোগ ও অপবর্গ রূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর কোন দর্শন 
(প্রয়োজন) নাই। 

পঞ্চশিখাচার্ধ্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্তা, পুরুষ কর্তা নহে? 
খণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়। চতুর্থ ম্বচ্ছ ও সুক্ষ বলিয়া গুণত্রয়ের তুল্য- 
জাতীয় এবং চেতন বলিয়! জড়গুণে ত্রয়ের অতুল্যজাতীয় এ পুরুষ 
ুপত্রয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির) 
ধর্ম সুখ ছখাঁদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়৷ যেন বস্ততঃই পুরুষের 
ধর্ম এইরূপে সাধারপতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে ? পুরুষের উক্তরূপে 
প্রতীয়মান নুখ ছুঃখাদি বিশিষ্ট রূপ হইতে পৃথক্‌ যে একটি কুটস্থ নিপুণ 
স্বরূপ আছে, তাহার শঙ্কাও করে না। ভোগ ও অপবর্গ এই ছইটি বুদ্ধির 
ধর্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা! দৃষ্টান্ত দ্বারা বল! বাইতেছে ) যেমন জয় ও 
পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের ধর্ম, তথাপি তাহা' স্বামীর বলিয়! ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, (প্জমুক রাজ! জয়লাভ করিয়াছেন,” “অমুক পরাজিত 
হইয়াছেন” হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রে পদার্পণও করেন নাই), 
খ্ীরূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ (রাজ্যলাভ, 
রাজ্যনাশ ) শ্বামীরই হুইয়! থাকে ? তক্ধপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্ততঃ 'বুদ্ধিতেই 
থাকে, পুরুষে ফলতোগ করে বলিয়া তাহার বলিয়] মিথ্যা ব্যবহার হইয়া 
থাকে । তোগাপবর্ণরূপ পুরুতার্থ সম্পাদন কর! শেষ ন! হওয়াই বুদ্ধির 
বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এইরূপে বুদ্ধিতে বর্তমান গ্রহ্ণাদি 
ধর্মও পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ? কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ 
করে। স্বরূপতঃ অর্থজ্ঞানকে গ্রহণ বলে, স্থতির নাম ধারণ, পদার্থ সকলের 
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বিশেষ তর্কের নাম উহ, পদার্থে সমারোপিত (ভ্রান্তি কল্পিত) ধর্দের 
নিরাম করাকে অপোহ বলে, উক্ত উহ ও অপোহ দ্বারা! পদার্থের 
অবধারণকে তত্বক্ঞান বলে, উক্ত তন্বজ্ঞান হইলে এইটি করিব কি না, 
ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ”। (পণ্ডিত পূর্ণচন্্র বেদাস্ত চুর 
অনুবাদ হইতে গৃহীত )। 

পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় হুত্র এই £-- 

প্বিশেষাবিশেষ লঙ্গমাত্রলিঙ্গানি গুণপর্বাপি।” (২৯ )। 

অর্থাৎ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙমাত্র ও অলিঙ্গ এই দকল গুণপর্ব্। 
ইহার ব্যাস ভাষোর অনুবাদ এইরূপ £-- 

“আকাশ বাধু অগ্নি জল ও ভূমি-- এই পঞ্চ ভৃত--বিশেষ। 

“শব, স্পর্ন, রূপ, রস, গন্ধ- এই পঞ্চ তন্মাত্রা-অবিশেষ। পঞ্চতৃত 
ইছ্াদেরই বিশেষ । 

“সেইরূপ মন ও দশ ইন্দ্রিয়--ইহারা বিশেষ । আর ইহাদের কারণ 
অস্মিতা লক্ষণ অহঙ্কার--অবিশেষ। 

“অতএব অবিশেষ ছয়টি, পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা (অহঙ্কার; ৷ অতএৰ 
গুণ সকলের এই ছয়টি অবিশেষ পরিণাম । আর উক্ত দশ ইন্দ্রিয় মন ও 
গঞ্চভূত এই যোড়শ বিশেষ পরিণাম । 

“মহৎ বা! বুদ্ধতত্ব হইতে উক্ত ছয় অবিশেষের পরিপাম হয়। 

«এই অবিশেষ সকলের পর যে মহত্ত্ব - তাহা! লিঙ্গ মাত্র। উক্ত 
অবিশেষ এই লিঙ্গ মাত্র বুদ্ধি তত্বে অবস্থান পূর্বক বিবৃদ্ধির চরমসীম! 
প্রাপ্ত 'হয়। ইহারা! সবমাত্রাত্বক মহত্ব্ধে লীযমান হইলে তাহাতেই 
অবস্থান করে। তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় তাহার! 
নিঃসত্বাসত্ব, নিঃসদসৎ, নিরসৎ হই প্রধান বা অবাক্তে প্রলীন হয়। 
অবিশেষ সকলের মহত্তবে মে পরিণাম তাহা! লিঙ্গ মাত্র পরিণাম । আর 
নিঃসত্বাসব যে পরিণাম--অব্যক্কে লীন অবস্থায় তাহা অলিঙ্ন পরিণঞ্রী। 
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এই অলিঙ্গ অবস্থা নিতা, তাহা পুরুযার্থের হেহু নছে। আ'র বিশেষ 
অবিশেষ ও লিঙ্গ অবস্থা! অনিত্য, তাহাই পুকরুযার্থের হেতুন্ৃত %। 

“গুণ সকল সর্বধন্মান্থপাতী, তাহার! প্রতান্তমিত বা উপুজাত হয় 
ন।। গুণাতায়ী, আগমাপান্নী, অতীত ও অনাগত ব্যক্তির দ্বার! গুণব্রয় 
উৎপত্তি-বিনাশণীলের ন্তায় প্রত্যবতাসিত হয়। গুণত্রয় লিঙ্গ (মহৎ) 
অবস্থায় অঙলিঙ্গের প্রত্যাসন (কার্য )। অনিঙ্গাবস্থায় তাহা সংস্থষ্ট 
থাকিয়া ব্যক্তাবস্থায় ক্রমাগতক্রম হেতু বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইক্সপ 
অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংস্থষ্ট থাকিয়া ভিন্ন হয়। এই পরিণাম ক্রম 
নিয়ম হইতেই বিশেষ সকল অবৰিশেষ সংস্থ্ বলিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত 
হয়। বিশেষের পর আর কোন পরিণাম নাই।” ।সাংখ্য ত্র 
“অবিশেষাৎ বিশেষারস্ডঃ” এ সম্বন্ধে ভ্রষ্টব্য )। 

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মূল প্রকৃতি ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা! ৷ 
মহত্ত্ব বা বুদ্ধিত্য তাহাদের লিঙ্গ মাত্র অবস্থা, বুদ্ধিতত্ব হই? অভিব্যক্ত 
অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে অভিব্ক্ত পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি অবিশেষ 
অবস্থা । আর মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভৃত এই প্রকুতির ষোড়শ বিকার 
তাহাদের বিশেষাবস্থা । , ইহার! এক অর্থে পরম্পর কার্ধাকা রণরূপে সম্বন্ধ । 
ব্রিগুণের অঙিঙ্গাবস্থা--মূলকারণাবস্থা ;) তাহার কারণান্তর নাই। তাহা 
লিঙ্গের কারণ। লিঙ্গ তাহার কাধ্য। সেইবপ ব্রি গুণের অবিশেষ অবস্থার 
কারণ এই লিঙ্গাবস্থা, আর তাহার কাধ্য ব্রিগুণের বিশেষ বাঁ 
বাক্তাবস্থা। এই বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা কার্ধয আর কাহারও কারণ নহে 

এইরপে মূল সাংখ্য গ্রন্থে ব্রিগুণের তত্ব বিবৃত হইন্নাছে। এই সাংখ্য 
শাস্ত্র ব্যতীত অন্ঠান্ত শাস্ত্রে এই ত্রিগুণ তন্বের উল্লেখ আছে। বাহুল্য 
ভয়ে আমরা কেবল মহাভারতের অনুগীতায় ও মনুসংছিতায় ত্রিগুণ 
সম্বন্ধে যাহা উক্ত চ্ইয়াছে, তাহ! ব্যতীত অন্য কিছু উদ্ধত করিব না। 
'অনুশীতায় আছে-_ 
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“তমো৷ রজ স্তথ! সন্বং গুপানেতান্‌ প্রচক্ষতে। 
অন্যোন্তমিথুনাঃ সর্ব্বে তথাহন্তোন্তাস্থজীবিনঃ ॥ 
আন্তোন্তাপাশয়াশ্চাপি তথান্তোহস্তানবর্তনাঃ ৷ 
অন্তোহন্তব্যতিঘক্তাশ্চ ত্রিঞ্চণাঃ পঞ্চধাতব ॥ 
তমসো মিথনং সব্বং সত্বস্ত মিথুনং রজঃ। 
রজসম্চাপি সত্বং স্তাৎ সব্বহ্ত মিথুনং তম ॥ 
নিয়ম্যতে তম! যত্র র্জন্তত্র গ্রবর্ততে ৷ 
নিয়ম্যতে রজো। যত্র সত্বং তত্র প্রবর্ততে ॥ 
নিশাত্মবকং তমে। বিদ্যাৎ ত্রিগুণং মোহসংজ্ঞিতম্‌। 
অধর্ম্দলক্ষণঞ্চেব নিয়তং পাপকর্থস্্ ॥ 
প্রকৃত্যাত্মকমেবাহ রজঃপধ্যাক়কারণম্‌। 
প্রবৃস্তং সর্বভৃতেষু দৃশ্টমুৎপত্তভিলক্ষণম্‌ ॥ 
প্রকাশং সর্বভূতেষু লাঘবং শ্রদ্দধানতা। 
সাত্বিকং রূপমেবস্ত লাঘবং স্থখসম্মিতম্‌ ॥ 
এতেষাং গুণতত্বানি বক্ষ্যন্তে তত্বহেতৃভিঃ 1» 
মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে-_- 
“সত্বং বজস্তমশ্চৈব ত্রীন্‌ বিদ্যাদাত্মনে! গুণান্‌। 
ধৈ বঠাপ্যেমান্‌ স্থিতে। ভাবান্‌ মহা'ন্‌ সর্বানশেষতঃ ॥ 
যে বদৈষাং গুণে! দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে | 
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিপম্‌ ॥ 
সব্বং জ্ঞানং তমোইজ্ঞানং রাগছেষৌ রজঃ স্থৃতম্‌। 
এতত্ব্যান্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ 
তত্র ষৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদি।ত্মনি লক্ষয়েৎ। 
প্রশাস্তমিব ৬দ্ধাভং সত্বং তছুপধা রয়ে ॥ 
যৎ তু হুঃখসমাুক্তমগ্রীতিকরমাত্মনঃ | 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৩. 
তদ্রজোহপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্‌।॥ 
বত তু স্তাম্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্‌। 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেষ্ং তমস্ততুপধারয়েৎ |” 
ভ্রয়াণামপিচৈতেষাং গুণানাং বঃ ফলোদয়ঃ। 
অগ্রো মধ্যো জঘন্শ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ 
বেদাভ্যাসম্তপো ভ্ঞানং শৌচমিস্জরিয়নিগ্রহঃ ৷ 
ধর্মক্রিয়াত্মচিস্ত। চ সান্বিকং গুণলক্ষণম্‌ ॥ 
আরম্তরুচিতাধৈর্্যম অসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ। 
বিষয়োপসেবাচাজঅং রাজসং গুণলক্ষণম্‌ ॥ 
লোভঃ স্বপ্রোহ্ধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। 
যাচিফুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্‌ ॥ 
চি ক ঞ্ ৰঙা 
তমসে লক্ষণং কামে! রজসম্ভর্থ উচ্যতে। 
সত্বন্ত লক্ষণং ধর্মঃ শৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্বরম্‌ ॥ 
দৈবত্বং সাত্বিক! যাস্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ। 
তি্ধ্যক্ত্‌ং তমসা নিত্যমিত্যেষা ব্রিবিধা গতিঃ॥% 
মন্নুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়, ২৪--৪* ল্লোক। 
এই ব্রিগুণের কার্য সম্বন্ধে শঙ্করাচার্ধ্য তাহার বিবেক চূড়ামণিগ্রন্থে 
( ১১২--১২২ ল্লৌকে ) যাহা বলিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধত হইল-_ 
গুদ্ধাঘয় ব্রহ্মবিবোধনাস্তা! সর্পভ্রমো রঙ্জুবিবেকতো যথা । 

' বজন্তমঃ সত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্ধ্যৈেঃ ॥ ১১২ 
বিক্ষেপশস্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিক! যতঃ প্রবৃত্ধিঃ গ্রহ্তা৷ পুরাণী। 
রাগাদয়োহস্তাঃ প্রভবস্তি নিত্যং ছঃখাদয়ো যে মনসে বিকারাঃ ॥১১৩. 
কামঃ ক্রোধে লোভাস্তাভ্যনুয়াহহঙ্কারেধ্যামতসরাস্ভাস্ত ঘোরাঃ । 
ধর্দাএতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি ধন্মাদেশৎ তদ্রজে| বন্ধহেতৃঃ ॥ ১৪ 


-২০৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 


এযাবৃতির্নাম তমোগুণস্য শক্তির বস্ত. বভাদতেহন্তথা । 

সৈষ! নিদানং পুরুষন্ত সংস্াতের্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরন্ত হেতুঃ ॥ ১১৫ 

্রস্তাবানপি পঞ্ডিতোহ'প চতুরোহপ্যত্যন্তপ্মাতআদৃক্‌ 

ব্যালীচত্তমসা ন বেত্তি বুধা সংবোধিতোহপি শ্ফুটম্‌। 
্রান্তারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্‌গুণান্‌ 
হস্তামৌ প্রবলা ছুরস্ততমসঃ শক্তির্মহত্যবৃতিঃ ॥ ১১৬ 

অভাবন! ঝ! বিপরীতভাবনা সম্ভাবন! বিপ্রতিপত্তিরক্তাঃ | 

সংসর্গযুক্তং ন বিমুর্চতি ফ্রুবং বিক্ষেপশক্কিঃ ক্ষপয় তাজত্রম্‌ 7 ১১৭ 

অজ্ঞানমালম্ত জড়ত্বনিদ্র! প্রমাদমৃঢত্বমুখাস্তমো গুণাঃ | 

এতৈঃ প্রযুক্তে। ন হি বেত্তি কিঞিন্লিদ্রালুবৎ স্তম্তবদেব তিষ্ঠতি ॥ ১১৮ 

সত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি, তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে। 

যত্রাত্মবিশ্বঃ প্রতিবিস্বিতঃ সন্‌ প্রকাশয়তার্ক ইবাখিলং জড়ম্‌ ॥ ১১৯ 

মিশ্রস্ত সব্বস্ত ভবস্তি ধর্মান্তমানিতাগ্তা নিয়ম! যমাস্াঃ। 

শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তি রসঙ্গিবৃতিঃ ॥ ১২৭ 

বিশুদ্ধসত্স্ত গুণাঃ প্রসাদ: স্বাত্মান্ুভৃতিঃ পরম প্রশান্তি; । 

তৃপ্তিঃ গ্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা, যয সদানন্মরসং সমৃচ্ছতি ॥ ১২১ 

অবাক্তমেতভ্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্বনঃ ৷ 

সুযুণ্তিরেতস্ত বিভক্ঞযবস্থা প্রলীনদর্বোনদরয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ ॥ ১২২ 

*ত্রিগুণ তত্ব জ্ঞ।ন--এইরূপে ব্রিগুণদ্বারা জীবের বন্ধন-তত্ব আমরা 
এই সকল শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। গীতায় কোন্‌ গুণ কি ভাবে 
জীবকে আবদ্ধ করে, কোন্‌ গুণ কিরূপে প্রবল হয় এবং কোন্‌ গুণের 
প্রবৃদ্ধিকালে কিরূপ গতি হয় ও পরে কিরূপ জীব যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, 
তাহা গীতায় যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ সাংখ্যদর্শনে এবং পুরাপাদি 
অন্তান্ত শান্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমর! জানিতে পারি। কিন্ধ 
এই তিনগুনের প্রকৃত স্বরূপ কি? এবং তাহাদের মূল কারণ কি? 
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্ সমুদার তত্ব আমরা! ইহা! হইতে ঠিক জানিতে পারি না। ত্রিগ” 
হইতে কিরূপে হুষ্টি অভিব্যক্ত হয় ও কিরূপে নিয়মিত হয়, তাহা বুঝিতে 
হইলে এবং এই ত্রিগুণদ্বারা আমরা কেন বন্ধ হই, তাহ! বুঝিতে হইলে 
পের মুল তত্ব জানিতে হয়। 
বলিয়াছি ত, সাংখ্য শাস্ত্রে এই ব্রিগুণতত্ব প্রথমে সুত্রিত হইয়াছে । 
সাংখ্যশান্ত্ে এই ব্রিগুণের শ্বরূপ কি, তাহা! নির্ণাত হুইয়াছে। সাংখাশাস্ত 
গ্রধানতঃ অন্ুমানমূলক। অন্ুমান-প্রমাণের উপরই সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণ 
প্রভৃতির তন্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ুমান-প্রমাণ দ্বারাই সাংখ্যশান্তরে 
ত্রিগুণের শ্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এই জগতে বিশেষতঃ 
দের অন্তঃকরণে সর্বত্র তিনপ্রকার বিভিন্নভাবের অভিব্যজির 
নত হইতে তাহাদের মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অনুমিত 
ইইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পপ্ডিতগণ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষান্বারা 
নার বাহৃঘটনা (91067027618 ) আলোচনা পূর্বক, তাহাদের 
ধন্য বৈধন্খ্য বিচার পূর্বক তাহাদের সামান্য ও বিশেষ স্থির করিয়া 
শ্রেমীবিভাগ করেন এবং তাহাদের .কারণ বিভিন্নরূপ শক্তির অনুমান 
(করেন, সেইরূপ সাংখ্যশান্সও আমাদের বাহিরের ও অত্তরের বিভিনর' 
তাৰ সকলকে বা! দৃশ্তকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করেন, কতকগুলিভা বকে 
01157000767) সাত্বিক ভাব, কতকগুলিকে রাজসিকভাব ও কতক- 
3লিকে তামসিকভাব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাংখ্যদর্শনের' 
7ৎকার্য্যবাদ অনুসারে কার্য কারণে বীভরভাবে থাকে এবং কার্যে 
হিত কারণ নিয়ত সংগ্লিষ্ট থাকে। যাহা কারণে নাই, তাহ কার্যে - 
ব্যক্ত হইতে পারে না। উপযুক্ত কার্ষ্যের অবশ্য উপযুক্ত কারণ 
1াকে। এই জন্ত এই ত্রিবিধ ভাবের অবস্ত তিনটি উপযুক্ত মূল, কারণ 
শে, 'আর একই মূল কারণে এই ত্রিবিধ ভাবের মূল আছে, ইহ? 
ঢাংখ্যশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন। আমর! এই মূল ফারণকে প্রত্যক্ষ করিতে, 
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না পারিলেও এইরূপে তাহা অনুমান করিতে পারি। সাংখ্যাচীধ্যগণ 
জগতের মূলকারণ যে ত্রিগুণ তাহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
তাহারা কবল আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি অনুভূত 
হয়, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূলকারণরূপে এই 
ত্রিগুণ অনুমান করেন নাই। তীহারা এই জগতের স্থ্টি স্থিতি লয় 
ব্যাপার এবং তাহার যে অসংখ্যভাব তাহাও এইবূপে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়া! তাহীর মূল কারণ রূপে এই ব্রিগুণ অনুমান করিপ্াছেন। কিন্ত 
এই অনুমান যথেষ্ট নহে এবং ইহ! হইতে এই ব্রিগুণের স্বরূপ ঠিক বুঝ! 
যায় ন।। সাংখ্যাচার্ধাগণ ও ষে ত্রিগুণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ইহা আমর! দেখিয়াছি । 
কোন কোন সাংখ্যাচাধ্য এই অনুমান ব্যতীত যোগন্ প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভর করিয়! এই ব্রিগুপের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৷ বিশেষ 
সাংখ্য যোগশাস্ত্র পাতগ্জল দর্শন যোগাবস্থায় চিত্তের প্রমাণাদি বৃত্তি নিরোধ 
করিয়৷ ত্রইস্বর্ূপে অবস্থান পূর্বক এই দৃশ্ত জগতের বিশেষ, অবিশেষ, 
লিঙ্গ ও অলিম্ব এই চারি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই 
অলিঙ্গ অবস্থা বা মূল কারণ অবস্থা যে ত্রিগুণমরী প্রন্কৃতি তাহার ও 
স্বরূপ যোগ দ্বার! প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলিয়াছেন বেদাস্ত দর্শনেও 
নিদিধ্যাসন-তত্ব দর্শনের প্রধান উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহ 
হুউক সে কথা এম্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। 
* সাংখ্য ও বেদান্ত সমন্বয়-__সাংখ্যশান্ত্র শব্ধ প্রমাণ গ্রহণ করিলেও 
সেই শ্রুতি প্রমাণের উপর যে এই-ভ্রিগুণ তত্ব স্থাপন করেন নাই, তাহা 
আমর! বলিতে পারি। শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিলে এই ত্রিগুণের 
স্বরূপ অন্তরূপে বুঝ! যাইতে পারে। শ্রুতি প্রমাণের উপর বেদাস্তদর্শন 
প্রতিতঠিত। সাংখ্য বেদান্ত সমব্য় করিলে এই ত্রিগুণ তত্ব যেরূপ জানা 
যার, তাহা গীতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি 
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'যে গীতায় সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-ত এই সমন্বয় ও ভিত্তির উপর স্থাপিত । 
সাংখ্যের অনাদি প্ররুতি-পুরুষ-তত্ব যে পরম ব্রহ্ম তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এবং পুরুষ সাংখ্যোক্ত বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ ব্যতীত যে পরমপুরুষ বা! নিত্য 
পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, আরও প্রক্কতি-পুরুষ-তত্ব যে স্বতন্ত্র নহে 
প্রকৃতি.পরম পুরুষেরই এবং তাহার দ্বার! নিয়মিত,ইহা! আমরা গীতা হইতে 
জানিতে পারি। সেইরূপ এই ত্রিগুণ ষে প্রকৃতির তিনটি বিভিন্ন উপাদান 
(০০779০76008) নহে, এই ত্রিগুণ যে দ্রব্য নহে এই তিনের 
সমবায়ে ষে প্রতি নহে এবং এই ত্রিগুণ যে পরমেশ্বর হইতে মূল উদ্ভূত 
তিনটি বিভিন্ন ভাব তাহা হইতে বীজরূপে ত্বাহারই প্রকৃতি গর্ভে নিষিক্ত 
হুইয়া তাহারা! সমুদভূত হয়, সুতরাং এই তিনগুণ যে প্রক্কৃতিসম্তব তাহা 
আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। চণ্ডীতেও প্রকৃতিকে গুণত্রয়- 
বিভাবিনী বলা হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় করিলে এই সিদ্ধান্ত 
অপরিহার্ধ্য । গীতার ন্যায় অন্যান্য শান্ত্রেও এইরূপ সমন্বয় করিয়! ত্রিগুপ 
তত্ব গৃহীত হইয়াছে। পূর্বোদ্ধত শান্ত্বচন হইতে আমর! ইহার কতক 
আভাষ পাই। শ্রীভাগবতে কপিল দেবহুঁতি সংবাদে দাংখ্যশান্ত্র এই 
ভাবেই গৃহীত হুইয়াছে। মহাভারতের শাস্তিপর্কে শ্ীভাগবতে সাংখ্যের 
পঞ্চবিংশতি তত্ব ব্যতীত পরমেশ্বরকে ষড়বিংশ তত্বরূপে গৃহীত হইয়াছে । 
আমাদের মনে হয়, ইহাই প্রাচীন কাপিল দর্শনেরও সিদ্ধান্ত । আধুনিক 
সাংখ্যশান্ত্রে সম্ভবতঃ কোন কারণে ঈশ্বরবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
আমরা এস্কলে সাংখ্য বেদাস্তের সমন্বয় পূর্বক এই বরিগুণের মূলু তব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

ত্রিগুণের উত্পপত্তি।-_মূল প্রকৃতিকে আদি শক্তিরপে বা 
জগতের আদি উপাদান কারণ দ্রব্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহা! যে এক 
অবিভক্ত ইহ! বেদাস্ত মতে অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই 
সুল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থাকা স্বীকার করা যায় না। এজন্ড গীতার 
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এই ত্রিগুণকে প্রক্কতিজ গুণ বল! হইয়াছে, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 
(তা ১৩২১)। প্রক্কৃতিকে ভগবানেরই পরাশক্তি বলিয়! স্বীকার 
করিলে, এই ভ্রিগুণকে সেই শক্তির ব্রিবিধ বিকাশ এবং ব্রিগুণ যে ত্রিবিধ 
শক্তি বা! শক্তির পরিণাম তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সতায় ভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন যে তাহা। হইতেই এই ত্রিবিধ ভাবের উত্তব হয় :-- 
“ষে চৈব সান্বিক৷ ভাব রাজসাস্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।৮ 
( গীতা ৭১২) 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই তিন গুণ প্রকৃতিজ। তিনি আরঞ্ 
বলিয়াছেন যে, তাহার দৈবী মায়া! এই ত্রিগুণময়ী (গীতা ৭১৪)। 
জুতরাং গীত! হইতে আমরা বলিতে পারি যে ভগবান্‌ তাহার মায়া- 
শক্তি ৰলে স্থষ্টির আরম্ভে এই মায়! হইতে অভিব্যক্ত প্রক্কৃতির গর্ভে 
এই ত্রিণময়ী ভাব বীজ নিষেক করেন, (গীতা ১৪৩) এবং তাহা 
হইতে প্রকৃতিতে এই তিন গুণের সম্ভব হয় ইহা পূর্বের উল্লিখিত, 
হুইস়্াছে। 

ভগবানের পরাশক্তি,*বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে তাহার স্বরূপ শক্তি-- 
ব্রিবিধ। তাহা সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হলাদিনী শক্তি। তাহাদের মতে 
এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেই তাহার প্রকৃতিতে এই সত্ব, রজঃ, তমঃ এই 
ব্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের যাহা! শুদ্ধ! প্রকৃতি তাহাতে 
অলৌকিক সত্ব রজঃ তমঃ গুণের অভিব্যক্তি হয়। আর যাহা! আমাদের, 
ষলিন প্রকৃতি তাহাতে লৌকিক সত্ব রজঃ তমঃ গুণের বিকাশ হয়, 
তাহা মলিন, অগুদ্ধ তাহাই জীবকে বন্ধ:করে। ( বল্পভাচার্ধ্য কৃত 
গীতা ১৪1৫ ল্লৌক ভাষা দ্রষ্টব্য । ? 

বেদান্ত মতে ত্রিগুের স্বরূপ ।.্৮আমরা, পর্ব্বে দেখিয়াছি ফে 
সাংখ্যেয় মূল গ্রক্কতি-পুরুষ বাদও এইন্ধপ বেঘাস্তের : সহিত সমহক্ক 
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করিয়া গীতায় এবং অন্ঠান্ত শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে । সেইরূপ ত্রিগুগতন্ব এবং 
সাংখ্য ও বেদাস্তের সমন্বয় পূর্বক গীতায় ও অগ্তান্ত শাস্থে গৃহীত হইয়াছে। 
ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ও এই ত্রিঙুণের স্বরূপ 
কি, এক্ষণে তাহা! দেখিব। সাংখা মতে মুল প্রকৃতি দ্রব্য বা বস্ত। 
্থতরাং প্রকৃতির মূল উপাদান এই তিন গুণ ও বস্ত। আমরা যাহাকে 
সাধারণতঃ গুণ ; ৪৮19৪ বা ৪11৮ ) বলি, এ ত্রিগুণ যে সেরূপ 
গুণ নহে, ইহা পৃর্বেবে দেখিয়াছি । বেদান্ত মতে প্রক্কতিই মারা, তাহা 
ব্রহ্মের পরাশক্তি নেই পরম দেবের স্বগুণে নিগৃত পরম আত্মপক্তি। 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১৩, ৪1১০ ও ৬৮ দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্ম এই মায়ার 
পরাশক্তির ব প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা বস্ত ব! দ্রব্য নহে। 
অতএব বেদান্ত অন্ারে সাংখ্যের মুল 'প্রক-তকে জগৎকারণ-রূপে 
স্বীকার করিতে হইলে, তাহাকে ব্রন্মের মার়াধ্য পরাশক্তি বপিতে হয়। 
গীতায়ও সাংখ্যের এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে ভগবানেরই প্ররুতি 
বলা হইয়াছে । (গীতা ৭৪--৫)। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। 
তাহা ব্রন্মেরই এক ভাব-__তাহা মহদ্ব্দ্ষ। অতএব এই তিনগুণ 
প্রকৃতির উপাদান হইলেও বেদান্ত বা গীতা অন্নসারে তাহারা দ্রব্য ব! 
বস্ত হইতে পারে না। 'তাহার্দিগকে একই মুল শক্তির ভ্রিবিধ ভাৰ 
বলিয়। শ্বীকার করিতে হহবে। বাহার! শক্তি শ্বীকার করেন না, 
তাহার! এই ব্রিগুণকে দ্রব্যগুণ বা ক্রিন্না এই ত্রিবিধ পদীর্থের মধ্যে 
কোন এক রূপ পদার্থ বলিতে পারেন। আমরা এস্লে সে মতের 
আলোচন! করিব না । যাহ! হউক, এ সকল কথা আর এস্কলে বিস্তারিত 
ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতা অন্পারে ত্রিগুণের অর্থকি, 
। তাহা আমর! হহ! হইতে সংক্ষেপে বুঝিতে পারি । এক্ষণে এই ত্রিগুণের 
রণ কি, তাহা আমর! সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়। যথাসম্ভব 
আলোচনা করিব। 
১৪ 
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ত্রিগুণ শত্যুক্ত ত্রিবর্ণ।_-আমরা প্রধানতঃ শ্রুতি হইতে 
ত্রিগুণের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমর! পৃর্ধে দেখিয়াছি ষে, 
সাংখ্যের যাহা অনাদি ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অনুসারে 
তাহা ত্রিবর্ণাত্বিকা অজা। তাহাই বহু প্র! উৎপাদন করে। এই 
ত্রিবর্- লোহিত, শুরু, কৃষণ। যাহা সাংখ্যের সত্ব রজঃ তমঃ এই ভ্রিগুণ, 
তাহাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত গুরু লোহিতাকুষ্ণ এই ত্রিবর্ণ। এই ত্রিবর্ণ 
হইতে ত্রিগুণের ম্বরূপের যেরূপ আভান পাওয়া যায়, তাহা আমরা 
এক্ষণে শ্রুতি হইতে দেখিব। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্ম সৃষ্টির 
প্রথমে “বনু হইব” এই কল্পনা বা কামনা! করিয়া নাম ও রূপ দ্বারা 
তাহা ব্যাক্কৃত করেন। ব্রহ্মই প্রথমে মূল শব বা শব্ব্রহ্ম রূপে এই 
নামের প্রকাশ করেন,স্তাহার বহু কল্পনাকে বু নামে আভব্যক্ত 
করেন। ব্রন্ষের এই মূল নাম প্রণব--ওঙ্কার। তাহা অ--উ--ম এই 
তিন মূল অক্ষরাত্মবক বা বর্ণাআ্বক। আমরা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের 
শেষে প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, এই ওঙ্কারের অ-কারের সহিত শুক্র বর্ণের 
ও সত্ব গুণের, উ-কারের সহিত লোহিত বর্ণের ও রজোগুণের এবং ম- 
কারেরসহিত কৃষ্ণবর্ণের ও তমো গুণের ষে গুঢ় সম্বন্ধ আছে,তাহার আভাস 
দিয়াছি। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। যাহা! হউক, স্ষ্টিসম্বন্ধে 
আগ্রে ব্রহ্ম যেমন প্রণবর্প হন, তেমনি জ্যোতীরূপ হন। ইহা হইতে 
বহু রূপের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে তিনটি মুলরূপ-_ শুরু, 
লোহিত ও কৃষ্ণ। শুরু জ্যোতিঃ নির্শবল-শুভ্র-শুদ্ব-্যচ্ছ। তাহাতে কোন 
মলিনতা৷ নাই, কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই, কোন ছায়া বা আবরণ নাই। 
যাহ! কৃষ্ণরূপ তাহা আলোকহীন অতি ম'লন তমোময়। এই শুভ্র 
সুবর্ণ ও মসীমলিন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি রামধনুর 
সপ্ত বর্ণের সমাবেশ থাঞ্ষে। ইহাদের মধ্যে লোহিতই প্রধান। লোহিত 
বর্ণঈ'এই সকল বর্ণকে এক অর্থে নির্দেশ করেস্মইহ! এই সকল বর্ণের 
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পরিচায়ক । অতএব এই আদি শুরু-লোহিত-কৃষ্ণ বিশ্বের সমুদয় বর্ণের 
মূল উপাদান। ইহাদের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণবৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রত্যেক 
বস্তর বর্ণবৈচিত্র্য হয়। বলিয়াছি ত ব্রঙ্গ হৃষ্টিসঙ্কর টুরিয়া খন 
ব্যক্ত ৰা মূর্ত হন, তখন প্রণব ও জ্যোতীরূপে অভিব্যক্ত হন। * তখন 
তিনি এক ভাবে অ উ ও মকারাত্মক ওক্কার রূপ হন, এবং অন্ত ভাবে 
গুরু লোহিত কৃষ্ণ বর্ণাত্মক জ্যোতীরূপ হন। এই বর্ণাতআ্মক জ্যোতিই 
তাহার ভর্গ। ইহার মধ্যে শুরু সর্ব-প্রকাশক, লোহিত সর্ব-রঞ্জক 
আর কৃষ্ণ সর্বাবরক। অন্ত দিকে ইহাই বর্গের তিন মূর্ত মহাভৃত 
অপ. তেজঃ ও অন্ন--এই তিন দেবতা রূপ, ইহ ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ 
হইতে জান! যায় । অপ. শুক্ুবূপ--তেঃ বা অগ্নি লোহিতরূপ আর 
অন্ন বা পৃথিবী কৃষ্ণ রূপ। ইহাদের মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎ-করণ দ্বারা 
সর্ব মূর্ত সত্তার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাহাদিগের মধ্যে 
* অন্ুপ্রবি্ট থাকিয়া সমুদয়কে ধারণ করেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর 
অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্বের সহিত 
শ্রুতির এই ত্রিবর্ণ-তত্ব ও প্রণব-তত্ব ঠিক তুলনা করিয়া কিবূপে এই 
ব্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে, তাহার আভাসমাত্র এস্থলে 
দেওয়া হইল। 

ত্রিগুণের সত্ব রজঃ তমো৷ নামের ধাতুগত অর্থ ।__আমরা 
এক্ষণে সত্ব রজঃ তম: ত্রিগুণের এই নাম হইতে ইহাদের স্বরূপের 
যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সৎ হইতে সত্ব ও 
সত্তা শব্দের উৎপত্তি। “অস্* ধাতু হইতে--“সৎঃ। অতএব স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্ব আছেঃ তাহাদের মধ্যে সদ্‌ ভাব (:99০7)০০) 
যাহা দ্বারা তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিধৃত হয়, তাহাই এক অর্থে 
টিভি তত 828 22টি 


* এই জন্য সপ্ত কুরের সহিত সপ্ত বর্ণের 1বশেষ দন্বন্ধ আছে তাহ এস্থলে *বুঝিবার 
আবন্তক নাই। 
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সত্ব। “রন্জ” ধাতু হইতে 'রজঃ । যাহ! দ্বারা সত্তার সত্ব রঞ্জিত হর, 
পরিবর্তিত হয় ও পরিচালিত হয়; সুতরাং ক্রিয়াধুক্ত হয়-- তাহা রজঃ 
(7576120, ৪০110 )। তমঃ অর্থে অন্ধকার $ যাহা! আবরণ করে 
তাহাই তমঃ। যাহা দ্বারা কোন সত্তার সত্বভাব (এবং ক্রিয়! শক্তি ) 
আবরিত হয়--বাধ! প্রাপ্ত হয়, তাহ! তমঃ (06115) । প্রকাশ ও ক্রিয়া! 
উভয় আবরিত হইয়া ষে স্থিতি ভাব ব৷ জড়ভাব হয় তাহার কারণ তমঃ। 
এইরূপে এই ত্রিগুণের এই সত্ব রজঃ তমে৷ নাম হইতে আমর! ইহাদের 
স্বর্ূপের কতকটা আভাস পাই। 

সন্বগুণের স্বরূপ-_তাহা প্রকাশ ও স্থখাত্মক কেন ?--আমরা 
আরও দেখিয়াছি যে, গীতায় সত্বগুণকে প্রকাশাআ্মক ও সুখাত্বক এবং 
সব্বগুণের প্রকাঁশে যেক্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এই 
কথার অর্থ আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতের ভাবকে সত্ব 
বলে। “অস+ ধাতু হইতে সত, যাহা আছে, তাহাই সৎ? “ভূ” ধাতু 
হইতে ভাব 'ভূ* ধাতুর অর্থ হওয়া। “সঃ যাহা হয় বা হুইয়া থাকে 
বা যাহা হইয়া তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহাই তাহার ভাব। 
গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, অনতের ভাব থাকে ন1। এবং সতেরও অভাব 
হয় না--"ন! সতো! বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। ইহা 
হইতে জানা যায় যে, যাহা। সৎ বা যাহা! আছে, তাহ] কিছু হইগ়্াই থাকে, 
কিছু না হইয়া থাকিতে পারে না । সৎ যাহা হইয়া অভিব্যক্ত হয় বা 
প্রকাশিত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা সত্ব। সতের এই যে আপনাকে 
প্রকাশ করা, তাহাই তাহার সন্বশক্তি। আমর! বেদান্ত। হইতে আরও 
জানিতে পারি যে, যাহা সৎ তাহাই চিদ্ানন্দস্বরূপ । যাহা আছে, তাহার 
মধ্যে থাকার জ্ঞান নিত্য অভিবাক্ত থাকে, এবং সেই জ্ঞানের সহিত 
নির্ব্বিশেষ আনন্দভাব থাকার নিরবস্ছিন্ন ন্ুখ বা আননেরও অনুভূতি 
থাকে। এজন্য শুদ্ধ সত্বে অর্থাৎ সংএর অবাধিত ভাবে আম্মজ্ঞান ও 
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আনন্দ নিত্য অভিব্যক্ত থাকে । বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অপরোক্ষ 
অন্থৃতব সিদ্ধ। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যখন আমাদের 
সৎ ভাবের বা সত্তবের অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই প্রকাশের সহিত 
ভান এবং সুখের ও অভিব্যক্তি হয়। এই জ্ঞানের ধর্ম এই যে, তাহা 
আপনাকে প্রকাশ করিয়া অপরকেও প্রকাশ করে। এজন্ত তখন সর্ব্বে- 
্তরিয় দ্বারে জ্ঞান প্রকাশ্শিত হয়, এবং সেই প্রকাশে নুখ অনুভব হয়। 
শুদ্ধসন্্ব ও মলিনসন্ব ।-বেদাস্ত শান্তর হইতে এই সং-সন্বন্ধে 
আর এক কথ! বুঝিতে হইবে। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রক্কৃতি উভয়ই সৎ» 
পুরুষ বহু । স্থতরাং সৎ বস্ত অসংখ্য । আরও, পুরুষের কোন ভাব 
নাই, প্রক্কৃতিরই ভাব আছে। জ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি প্ররুতিজ সাঁত্বক 
বুদ্ধির ভাব। প্রক্কতি-সংযোগ হেতু পুরুষ আপনাতে এই সকল ভাব 
আরোপ করে। সুতরাং সতের ভাব যে সত্ব, তাহা পুরুষের নাই। কিন্ত 
বেদাস্ত শাস্ত্র হইতে আমর! জানিতে পারি যে, সৎ এক -- অদ্বিতীয়, তাহা 
অবিভক্ত, তাহ! ব্রহ্ম“ তাহ! পরমাত্মা | ব্রঙ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । 
বেদান্ত মতে জীও ব্রহ্ম, স্থতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । মায়া উপাধিযুক্ত 
হইয়া! ব! প্রক্কৃতিযুক্ত হইয়! জীবে ব্রহ্ষভাব পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিচ্ছন্ন মলিন ও আবরিত হয়। তাই জীবভাবে 
তাহার সত্ব মলিন হয়, তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার সুখ, ছুঃখ- 
মিশ্রিত ও অপূর্ণ হয়, তাহার প্রকাশও আবরিত হয়। বেদাস্্ব মতে 
অবিদ্যা বা মলিন মায়ার শক্তি ছুইরূপ,-_বিক্ষেপ-শক্তি ও আবরণ-ক্তি। 
এক অর্থে বিক্ষেপ-শক্তি রজঃ আর আবরণ-শক্তি তমঃ। এই উভরয়বপ 
শক্তি দ্বারায় সত্বের গ্রকাশ ও সুখভাব বাধ! পায়-_পরিচ্ছিন্ন হয়__মলিন 
হয়, সত্বও মলিন হয়। নির্মল সত্ব অবিদ্যা দারা এরপ পরিচ্ছিন্ন নহে। 
নির্মল সত্ব সর্ববপরিচ্ছেদ-রহিত, একরস, অখণ্ড ও অবিভক্ত । জীবভেছে 
তাহার ভেদ হয় না। সন্ত! বু হইলেও সত্ব একই। 
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সৎএর বহুভাঁব ।__-গীতা হইতে জানা যায় ষে,সতের যে ভাব হয়, 
বা সৎ যে বন্থপ্রকারে হইয়া থাকে, সেই ভাব ছুই প্রকাঁর। এক নিত্য, 
অবিনাশী, জ্পরিচ্ছিন্ন ভাব আর এক ক্ষর বা বিনাণী পরিচ্ছিন্ন ভাব। 
সৎশ্বরূপ ব্রক্ষের নিত্যভাব ছুইরূপ; এক পরম অক্ষর অব্যক্তভাব ; তাহ! 
নিগুণ ব্রহ্ম আর এক পরম পুরুষভাব তাহা সগ্তগ ব্রহ্ম (গীতা ৮২০)। 
আর বিনাশীভাব অসংখ্য । এই ক্ষরপরিচ্ছিন্নভাব--জীবনভাব বা ভূত- 
ভাব। নিত্য ভাবই বিশুদ্ধ সত্বভাব, আর বিনাশী ক্ষর জীবভাবই 
মলিন সত্বভাব । ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে, ' আমি বহু হইব” এইরূপ কল্পনা ব! 
ঈক্ষণ পূর্বক নাম ও রূপ দ্বারাই সেই বহু ভাবের প্রকাশ করেন এবং 
্বীয় প্রক্কৃতিগর্ভে স্বপ্₹ং সেই ভাব-বীজরূপে অনুপ্রবিষ্ট ভন এবং সেই 
লকল ভাবকে বিকাশ করেন,--বিধৃত করেন, ইহা বলিয়াছি। এই জন্য 
এই সকল বিভিন্ন ভূতভাবে ব্রঙ্গেরই সচ্চিদানন্দভাব পরিচ্ছিন্ন হইয়া! 
অভিব্যক্ত হয়। অতএব বেদান্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রদ্মেরই 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে প্রতি জীবে প্রকৃতি সহায়ে এই সতের যে ভাব, 
দত্ব বা পকাশ ও তাহার সহিত নিত্য অনুস্্যত যে জ্ঞান ও সখ, তাহা 
অভিব্যক্ত হয়। আর সেই প্রকৃতির যে মলিনতা| ল/ আবরণ ও বিক্ষে- 
পাত্মক অবিদ্যা বা তমঃ ও রজঃ তাহা দ্বারা এই সত্বের প্রকাশ আবরিত, 
পরিচ্ছিন্ন ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


সদ্ত্রক্ম হইতে সত্ব ও মায়া হইতে রজন্তমঃ ।-_-আমরা বেদাস্ত 
হইতে এই অর্থে বলিতে পারি যে ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে 
"আমাদের প্রকৃতিতে সত্বের অভিব্যক্তি তয়,আর মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ 
শক্তি হইতে আমাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হুয়। 
অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়! ন্বতন্ত্র তত্ব নহে । কিন্তু দ্বৈতবাদ অনুসারে তত্ব 
ছুই) ব্রহ্ম ও তম: খখেদে প্রদিদ্ধ “নাসদাদীয়” সৃক্তে উক্ত হইয়াছে ষে 
স্থ্টির অগ্রে, তমঃ বিদামান ছিল, এবং তাহার মধ্যে স্বধার সৃহত অভিন্ন 
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ভাবে সেই “এক” বিদ্যমান ছিলেন। ভাষ্যকার মতে এই শ্বধাই মায়া, 
আর সেই 'একই”-্রন্ম (ইহ! পূর্ববে নবম অধ্যায়ে ব্যাধ্যাশেষে খখেদীয় 
স্ষ্টি বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ।) কোন কোন শ্রুতি মততে তমঃই 
প্রক্কৃতির মূল রূপ। এই তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্তর উদ্ভব 
হয়। মৈত্রায়ণী করতিতে আছে--“তম এবেদম গ্রমাস**'ততৎপরেণেরিতং 
বিষমত্ত প্রয়াত্যৈতদ্বৈ রজসো রূপং, তৎখন্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্ধৈ 
***সত্বস্ত রূপমিতি” ( মৈত্রায়ণীউপনিষদ ৪.৫)। 

ইহা পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে । এতদন্ুসারে এই সত্ব রজঃ তমঃ মূল 
তমঃ হইতে অভিব্যক্ত। সাংখ্যদর্শনে এই তত্বই গৃহীত হইয়াছে বল! 
যায়। তবে সাংখাদর্শনের যে মূল প্রক্কৃতি তাহা আদি তমঃ হইতে 
অভিব্যক্ত এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা বা সমপরিণামাবস্থা, এই মাত্র 
প্রভেদ | 

সে যাহা হউক, এই সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ উপনিষদে গৃহীত হয় নাই। 
শ্রুতি অনুসারে তত্ব একই । তাহা ব্রহ্ম । ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় তত্ব 
নাই। বুহ্দারণ্যক উপনিষদে আছে,প্যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোহস্তরো যং তমো! 
ন বেদ ষস্ত তমঃ শরীরং* যস্তমোহস্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।৮ 
(৩1১১৩) অর্থাৎ যিনি তমঃতে অধিষ্ঠিত, তমোহস্তবর্তী, তমঃ বাহাকে 
জানে না, তমঃ যাহার শরাঁর, ধিনি তমঃ'র অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরি- 
চালিত বা নিয়মিত করেন তিনিই তোমার অন্তধ্যামী অমৃত আত্মা। 
অতএব যে তমঃ স্বধা মায়া অবিগ্থ বা প্রকৃতির কথা শ্রতিতে পাওয়া 
'যায়, তাহ! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র তত্ব নহে। বেদাস্তাচার্যগণের 
মতে তাহা ব্রন্মেরই আত্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ 
নাই। আরও এক কথা, শ্রুতিতে ষে তমঃ উক্ত হইয়াছে, তাহ! 
সৎনহে। এক অর্থে তাহ! অসৎ। তাহার কোন ভাব হয় না ॥ , তাহা 
বসন্ত, তাহা শূন্ত। এই অসৎ বা অভাব যে, জগতে নিমিত্ত বা 
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উপাদান কোনরূপ কারণ হইতে পারে, তাহা উপনিষদে স্বীকৃত হয় 
নাই। অসৎ হইতে যে সৎ-এর উৎপত্তি হয়, এই মত ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ,নিরাকৃত ভইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ।, 
অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মূল তমঃ ব্রহ্ম শক্তির অপ্রকট বা বিরাম অবস্থা" 
মাত্র। ব্রহ্ম শক্তির 1বকাশ বা কাধ্যোন্ুখ অবস্থার এ জগৎ 
প্রকাশিত হয়। আর বিরাম বা কার্য-নিবৃত্তির অবস্থায় এক্সগৎ সেই 
শক্তিতে বীজভাবে লীন থাকে । সৎএর যে ভাব হয়, তাহা এই 
শক্তিরই কার্ষ্য। কার্য্যের পূর্ণ বিরাম অবস্থায় সর্ব্ব ভাবের নিবৃত্তি হয়, এক 
অর্থে তাহার অভাব হয়। তমঃ সেই অভাবের পরিচায়ক । সং 
(555০7০৬) নিয়ত নিব্বিকার, নিরঞ্জন নিত্যভাব-যুক্ত থাকে 
(গ্লাতা ৮।২০।২২)। তাহার পরিবর্তন কি বিনাশ হয় না, তাহার “অভাব” হঙ্ক 
না। সর্ববিকারি-ভাব-বিনাশে যে তমঃ থাকে, তাহার মধ্যে সেই 
নিত্য ভাব-_-সেই “এক” স্বধা যুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। সৃষ্টির 
অবস্থায় সমুদয় বিকারিভাব--( ৪11 ৫০০17105 ), এই নিত্য ভাব 
(১০175) ও উক্ত তম রূপ অভাব (5480 ইহাদের মধ্যে--ইহাদের 
একরপ সম্বন্ধ হইতে অভিব্যক্ত হয়, পরিচালিত হয়, পরিবর্তিত হয়, 
ভাবাস্তর বা! অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। (জন্দমান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলের 
কথায়,--6229%1%8 25 075 55100076515 0০6%/650 0)8  079515 
£8%8 ৪0. 075 51065075515 48244 বা %০% 22%£,) এক অর্থে 
এই যে সৎ এর নিত্য ভাব (৮৪:98 )-_তাহাই শুদ্ধ সত্ব, আর এই 
ভাবের যেনিয়ত পরিবর্তন বা বিকার ( ৮০০০) ) ইহাই রজঃ, 
আর এই যে সর্বরূপ ভাঁবের নিবৃত্তি (17988) ইহাই তমঃ। 

অথবা সত-চিৎ ও আনন্দ হইতে সত্ব রজঃ তমঃ ।*্বেদাস্ত' 
হুইতে অন্য ভাবেও এই ব্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। বেদাস্ত 
মতে মূল তত্ব যে একই তাহা! বার বার উক্ত হইয়াছে। সেই তত্ব 
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বন্ধ) তীহারই পরাশক্তি মায়া। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বব্ূপ। তাহার 
পরাশক্তি ও সুতরাং সচ্চিদানন্দমময়ী। শাক্ত পণ্ডিতগণের ইহাই দিদ্ধান্ত। 
থষ্টি প্রসঙ্গে মায়াই প্রক্কৃতিরূপা হন। এজন্ত প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের 
অভিবাক্তি হয়, তাহার কারণ সচ্চিদানন্্রূপিনী মায়! । এজন্য আমরা 
বলিতে পারি যে, সচ্চিদানন্্ স্বরূপ ব্রদ্মের পরাশক্তি সচ্িদানন্দময়ী 
মায়ার প্রতিবিষ্ব মূল প্রর্কৃতিতে পতিত হইয়া তাহাতে এই সত্ব 
রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। “সৎ” হইতে সত্ব, “চিৎ, হইতে 
রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ॥ বৈষ্ণবাচাধ্যগণের কথায় বল! যাক 
যে, পরম ব্রঙ্ধ পরমেশ্বরের সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্ব, সম্থিৎ শক্তি 
হইতে রজঃ ও হলাদিনী শক্তি হইতে তমঃ। আমরা আরও বাঁলতে 
পারি যে, পরম ব্রহ্ম নিগুণ নির্বিশেষ নিরুপাধি অনির্দেগ্ত । মায়া- 
যুক্ত হইয়াই তিনি সণ্ডণ সোপাধিক সধিশেষ হন। মার়াশক্তি-যোগে 
ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দময় হন, সেইরূপ তাহার প্রকৃতিও সত্ব, রজঃ, 
তমোমতী হয়। এজন্ত বলিতে পারা যায় যে, ব্রঙ্গের এই সচ্চিদানন্দ 
ভাবই প্রক্কৃতির ব্রিগুণ ভাবের মূল কারণ প্রকৃতিতে তাহার অভিব্ক্ত 
ভাব মাত্র। “সৎ হইতে সত্ব। একথা পূর্বে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত 
হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সংএর 
ভাব যে সত্ব, তাহ! সকলেই স্বীকার করেন। একই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বহু 
হইবার কল্পনা! করিয়া যে স্থাবর জঙ্গমাত্বক বনু সম্ভার অভিবাক্তি 
করেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই সকল সত্তার মধ্যে যে সৎ্‌ এর 
ভাব ব! সত্ব প্রকৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাহাদের সত্ব গুণ। 
ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, সৎ 
চিৎ ও আনন্দ পরম্পর-সম্বদ্ধ বলিয়া সৎ ভাবের সহিত চিৎ ভাব ও 
আনন্দ ভাব একত্র অভিব্যক্ত হয়, এজন্য সত্ব +জ্ঞানাত্মক ও সুখাত্বক। 
ইহা হইতে অবশ্ত বলিতে হয় যে, চিৎ রজোগুণের কারণ নহে এবং 
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আনন্দও তমোগুণের কারণ নহে। অর্থাৎ চিৎ-এর প্রতিবিস্ব 
প্রকৃতির রজোগুণ নহে, আনন্দের ও প্রতিবিষ্ব প্রকৃতির তমোগুণ 
নহে; স্থতর্‌ং রজঃ ও তমোগুণের মূল অন্তত্র সন্ধান করিতে হয়। 
কিন্তু একস্চলে যে সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, তদনুসারে রজোগুণের কারণ 
চিৎ ও মত্বগুণের কারণ আনন্দ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্ত 
এই আপাত-বিরোধের মীমাংসা করা যায়। ব্রহ্ম ও মায়া যে ভিন্ন তত্ব 
নহে, ইহা স্বীকার করিলে এ বিরোধ থাঁকে না। মায়া ব্রন্মেরই 
শক্তি, স্ৃতরাং মায়ীর আবরণ ও বিক্ষেপ ভাব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ব 
নহে। অতএব তাহাদের মুলও, ব্রন্বের বা তাহার সচ্চিদানন্দ স্বব্ূপের 
মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহা হইলে এই আবরণ ও বিক্ষেপ 
ভাবের মুল যে বর্গের চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে নিহিত তাহার ও 
সন্ধান পাওয়! যাঁয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে যেমন সং 
হইতে সত্ব সেইরূপ চিৎ হইতে ব্রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ 


অভিবাক্ত হয়। 
চিৎ হইতে রকঃ। চিৎএর সহিত চেতনের ও চিত্তের 
সম্বন্ধ মনে রাখিয়া এই কথা বুঝিতে হষ্ঈবে। 'চিৎ হইতে জ্ঞানের 
অভিবাক্কি হয়। ব্রহ্ম চিৎ্ম্বরূপ, এজন্য তিনি স্ষ্টির প্রারস্তে কল্পনা 
করেন, ঈঞ্ষণ করেন, কামনা করেন “আমি বহু হইব” এই কল্পনা 
বা কামনার ফলে স্থির অচল ব্রন্ম-সাগরে চাঞ্চল্য “এজ? বা অন্ুকম্পন 
উপস্থিত হয় এবং শান্ত্রমতে তাহা হইতেই কালের এবং প্রাণের 
অভিব্যক্তি হয়। তাহাই স্ষ্টির মূল । এই স্থষ্টির মূল “কাম? ) তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন,-- 
“কামং এবেদং সমবর্ততাগ্রে অধিমনসো! রেতঃ যদাসীৎ।” 
(খখ্েদ, নাসদাদীয় হুক্ত )। 
অতএব চিৎ কেবল জ্ঞানের হেতু নহে $ ইহার সহিত কাম ও চাঞ্চল্য 
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বত্য অনুহ্যাত গাকে। স্ৃতরাং “চিৎ'ই রজোগুণের মূল। আমরা 
স্বতাশ্বতর উপনিষদ হইতে জানিতে পারি ষে, ভগবানের বিবিধ পরা- 
ক্তি__'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিরাত্মিকা” । (শ্বেত; উপঃ, ৬৮ )। 
ওই জ্ঞান বল-ক্রিগ্না মুল পরাশক্তির চিৎ-ভাব বলা যার। আমরা 
দ্খিয়াছি যে, রজোগুণ রাগাত্মক ; ইহা হইতে আমরা তৃষ্ণা, বাগ, 
দ্বেষ, কাম. ক্রোধ,লোভাদির বশে কর্মে প্রবৃত্ত হই এবং ছুঃখ ভোগ করি। 
ইতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ব্রন্মের এই চিৎ-ভাবের প্রাতিবিন্ব 
গ্রহণ করিযা, প্রকৃতি এই রজোগুণ যুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা 
রঞ্জিত হই। সৃষ্টির প্রারস্তে যখন পূর্ব সৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্ম কল্পনা 
করেন--আমি বহু ভ্ইয়া উদ্ভূত হইবঃ এবং যখন "নি বহুর কল্পনা 
বীঙ্গ স্ব-প্রকৃতিতে নিষেক করেন, তখন সেই কল্পনাবীজের অভিব্যক্তির 
জন্য সেই বহু ভাবের বিকাশ জন্য প্রকৃতির যে ক্রিল্না ভাব. যে চাঞ্চল্য 
তাহাই এক অর্থে রজঃ। অতএব চিৎ হইতে রজঃ, ইহা সিদ্ধান্ত কর! 
ষায়। আমরা আরও বগিতে পারি যে, যেমন সমষ্টি ভাবে 
ব্রন্মের চিত্-ন্বূপ হইতে মৃপ প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রকাশ হয়? 
সেইরূপ, ব্ষ্টিভাবে আগ্লাদের প্রক্তিতেও এই রজোগুণের প্রকাশ 
হয়। আমাদের মধ্যে থে বিশিষ্ট সত্ভাব _-ষে সন্বা প্রকৃতি সংযোগে 
অভিব্যক্ত হয়_বাহা৷ আমাদের বিশেষ সত্তা, যাহা প্রকৃতির, সত্ব গুণ 
দ্বারা বিধৃত হয়,-আমাদের সেই নি রজোগুণ তাহাকে যে 
রঞ্জিত করে, পরিচালিত করে, পরিবর্তিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, এক 
ভাব হইতে তাবাস্তরে লইয়া যায়, তাহার মূলে আমাদের জ্ঞান ও কাম 
ৰা বামনা নিত্য নিহিত থাকে । কাম এই রজোগুণের পারচালক, 
প্রবর্তক ও মূল কারণ, সেই জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান ) ও কাম যে চিৎ-রূপের 
বিকাশ, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব চিৎ হইতে রজঃ। 


সেইরূপ আনন্দ হইতে তমঃ। আনন্ব--ব্রঙ্গ, আনন্দ ব্রক্ষের 
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হলাদিনী শক্তি। এই আনন্দ বা হলাদিনী শক্তির স্বরূপ বুঝিলে, 
তাহা হইতে কিরূপে তমোগুণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা কতকটা' 
ৰুবিতে পারা! যাইবে । আমর! এনস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব ষে, 
আনন্দ নুখ-_ছুঃখ এই ছন্বাতীত পরম ভাব; ইহ আত্মার নির্বিশেষ . 
রসানুভূতি,--ইহা .অনির্ববচনীয়। এই আনন্দ ভ্ঞানের অপেক্ষা রাখে 
না, কম্মের অপেক্ষা রাখে না,--কোন বাহ্া বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে 
না। আমরা আনন্দের স্বরূপ ঠিক অনুভব করিতে পারি না। 
আমরা ষে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের রূপাস্বাদন করি, তাহ! উদ্দীপনাদির জন্ত 
বাহা বিষয়ের ও জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে । কদাচিৎ আমরা এই 
অনপেক্ষ আনন্দ-রসাম্বাদের সামান্ত অবসর পাই। তখন আমরা 
বুঝিতে পারি যে, এই আনন্দের অভিব্যক্তিতে আমাদের ভোক্ত-ভাব 
হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞাতৃ-ভাব বা কর্তৃ-ভাব ডুবিয়া যায়। তখন 
আমাদের সাত্বিক প্রকাশ জ্ঞান ও সুখের ভাব যেন আবরিত হয়। 
তখন, 'আমাদের রাজসিক দুঃখ-ভাব ও কর্মে প্রবৃত্তি-ভাব ও রাগ- 
দ্বেষাদি সমুদয় রজোগুগজ ভাব অন্তহিত হয়। আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি যে. তমোগুণ হইতেও জ্ঞান আবরিত, হয়।- অপ্রকাশ, মোহ 
হয়, নিদ্রা আলম্ত প্রভৃতি অবসাদ উপস্থিত হয়। নিদ্রাই তমো- 
গুণের বিশেষ বিকাশের অবস্থা । নিদ্রায় আমাদের সমুদয় জ্ঞানবৃত্তির 
ও কর্মবৃত্তির বিরাম হয়, বেদাস্ত মতে তখন আত্মা আনন্দময় কোষে 
অবস্থান করেন। সাংখ্য-সত্রে আছে যে, সমাধি ও মোক্ষাবস্থার ন্যায় 
নিদ্াবস্থায় ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহা! হইতে আমরা এই আনন্দের 


সহিত তমোগুণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে 
পারি। * 


*. এই নিদ্রাণস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ 
আমরা কতকট! বুঝিতে পারিব। নিজ্রাবস্থায় আমাদের স্ুল ও হুক্্র শরীর ঘোরতমো- 
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বরন্মের এই আনন্দ মৃূলপ্ররুতিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া পরিচ্ছিন্ 
হইয়া তমোরূপে আঅভিব্ক্ত হয়। প্রকৃতিতে তামসিক ভাব 


ভাবের দ্বার অভিভূত হয়। কিন্তু তখন আমংদের আত্ম আনন্দময় কোষে থাকিয় 
পরমানন্দ উপভোগ করেন--ব্রঙ্গরূপ হুন, তাহা৷ বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় আমাদের 
আত্ম! আমাদের ক্ষেত্রে বা প্রকৃতিক্স শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা হন। 
তখন আম্মার চিৎস্করূপ আমাদের চিন্তে প্রতিবিদ্বিত হয় এবং চিত্ত চেতনবৎ 
ছয়। সে চৈতম্ত সর্ববশরীরে বাাপ্ত হইয়। পড়ে, সর্বেক্তিয়ের দ্বার দিয়! বাহ্য বিষয়ে 
বাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করে। বেদান্তের ভাষায় তখন প্রমাতৃচৈতন্ বহিন্ুধ 
হইয়া প্রমাণ-চৈতন্ত ও প্রমেয়-চৈতগ্তরূপ হন। কিন্ত নিদ্রাবস্থায় চৈতন্য বাহা বিষয় 
হইতে ক্রমে অন্তম্ম্থ হয় ও শেষে সর্বশরীর হইতে আপনাকে আকর্ষণ কারয়। লইয় 
আত্মস্থ হয়। আমাদের যখন নিক্রাকর্ষণ হয়। যখন আমর! জাগ্রদবন্থা হইতে স্থুযুপ্তি 
অবস্থা প্রাপ্ত হই, তখন সেই অবস্থার প্রতি যদি আমর| লক্ষাকরি, সেই অবস্থায় হস্ত 
'পনাদি শর'র ও মন কিরূপে ক্রমে ক্রমে অবশ ও নিষ্িয় হইয়া আইসে, তাহা জানিতে 
চেষ্টা করি, তাহ! হইলে আত্মার আনন্দের সহিত প্রকৃতিজ তমোগুণের ষে কি 
সম্বন্ধ, তাহ! কতকট' অনুতব করিতে পারি। আত্ম। বা পুরুষকে আনন্দান্ুভব করাই 
বার জন্ত যেন প্রত তাহার তমোগুণের দ্বার! তাহার রজোগুণজ ক্রিয়!-শক্তি ও সত্ব- 
গুণজ জ্ঞান-শক্তি অশ্িভূত করিয়! দেন। তখন যেন প্রকৃতি আপনাকে তম-আবরণে 
আবৃত করিয! পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হন। নি্রার স্ভায় আলস্ত, অবসাদ, 
মোহ প্রভৃতি তানদিক ভাবের কথ। চিন্ত। করিলেও আমর! এই তত্ব বুঝিতে পারি। 
আমাদের সান্বিক জ্ঞানক্রিয়া ও রাজসিক বলক্রিয়া হইতে যখন আমাদের শ্রাপ্তি বা 
ক্লান্তি অনুভূত হয়, যখন আমদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তখন সেই ক্রিয়ার প্রতিরোধক 
তামনিক আানস্র ও অবসাদাদি উপস্থিত হয় এবং একেবারে বিরামের প্রয়োজন হইলে 
আমরা নিদ্রত হই। আমাদিগকে এই বিরামের আনন্দ উপভোগ করইবার অন্ত 
আমাদের শিশ্রনেচ্ছ'র (0.০1810.8 97 1596) চরিতার্থ করিবার জন্ত যেন প্রকৃতি তখন 
আপনার সান্বি* ও রাঞ্জপিক ভাব তামসিক ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ত্রকরেন। ইহা হইতে 
আমাদের অ'নন্দেব সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে। রি 
বাষ্টিভাবে আমাদের প্রতোকের সম্বন্ধে ষে নিয়ম। এই বিশ্ব স্বন্ধেও দেই নিয়ম*ইহা| 
সিদ্ধান্ত কারলে আনন্দ স্বরূপ পুরুষের সম্নিধি হেতু কিরূপে প্রকৃতিতে তমোগুণের 
অভিব্যক্তি ৮য়, তাহাও বুঝিতে পার! ষায়। শাস্ত্রে আছে যে, ভগবানের জাগ্রদবস্থায় 
এই স্থক্টি শিশত হয়, সচ্চিানন্দস্ববূপ ভগবানের পর! প্রকৃতি সত্ব, রজঃ তমোময়ী হইয়া 
এই জগৎ গ গ:ক্ত করেন ও ধারণ করেন। আর ভগবানের নিদ্্রাবস্থায় এ জগতের লয় 
হয়। তখন *'ন গানন্দ স্বরূপে তমোভুত প্রকৃতিতে স্থেত হঁইয়। নিপ্রিত থাকেন। অতএব 
এই তমোগু+ প্রকুতিতে অভিব্যক্ত ভগবানের এই আনন্দভাব ইহ। বল ঝাইতে পরে । 
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সকল মলিন হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা আরও বলিতে পারি 
যে, এই আনন্দেরই অবিস্তাষুক্ত ভাব তমঃ। অবিস্তা হেতু আনন্দ 
তাহার বিপরীত নিরানন্দ ভাব যুক্ত হইর়৷ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। 
তাহাই প্রক অর্থে তমঃ॥ সত্ব ও রজোগুণ যেমন আমাদিগকে বাহ 
বিষয়ে প্রেরণ করিয়া তাহা প্রকাশ ও গ্রহণ করায় এবং কর্মে প্রবর্তিত 
করে, সেইরূপ তমোগুণ আমাদিগকে বাহা বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া 
ভিতরে লইয়া আইসে এবং অন্তরে আত্মানন্দের ছায়া উপভোগ 
করিবার অবসর দেয়। এইরূপে আনন্দের সহিত তমোগুণের সঙ্থন্ধ 
আমর! বুঝিতে পারি। 

প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-সংযোগে আমাদের যে জীব 
ভাব হয়, সেই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম বা 
পরম পুকষ, আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষেত্র 
স্বরূপতঃ ব্রন্মের পরাশক্তি সচ্চিদানন্দময়ী মায়া তাহা পূর্বে বলিয়াছি-*- 
অতএব :ভীব- আমাদের এক দিকে সচ্চিদান্দময় পুরুষ, আর অন্ত 
দিকে সত্ব রজঃ তমোময়ী প্ররুতি হইতে অভিব্যক্ত এই ব্রিগুণজ 
ভাবযুক্ত দেহ বা ক্ষেত্র। আমাদের সৎ ভাবের যখন বিকাশ হয় 
তখন প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে সত্বগুণ অন্য ছুই গুণকে আঁভভূত করিয়া প্রকাশিত 
হয়, যখন 'চিৎঃ ভাবের বিকাশ হয়, তখন ক্ষেত্রেও তাহার আকর্ষণে বা 
তাহার প্রতাবম্ব গ্রহণে রজোগুণের প্রকাশ হয়। আর আমাদের 
যখন “আনন্দ'ভাবের বিকাশ হয়, তখন আমাদের ক্ষেত্রেও তমোগুণের 
অন্ভিব্যক্তি হয়। আমাদের ক্ষেত্রে খন সে গুণের এইরূপে বিকাশ হয়, 
তখন জীব-_আমরা সেই গুণজভাবে ভাবিত হই-_ তাহা স্বার! বন্ধ হই। 
এইরূপে সচ্চিদানন্দের সহিত সত্ব রঃ তমোগুণের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, 
আমরা আমাদের ব্রিগুণজ্ভাবের কারণ কতকটা ধারণা করিতে পারি। 

তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণ তত্ব ।- এইকপে ব্রন্গের সৎ চিৎ ও আনন্দের সহিত 
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সত্ব রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ বেদান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি। তন্ত্র 
হইতে শান্ত পণ্ডিতগণ যেরূপে ব্রন্মের সচ্চিদানন্দময়ী পরম মায়া-শক্তি 
ধারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেও প্রক্কতিক্দ ত্রিগুণের মূলকে মায়ার 
“সৎ* “চিৎ “আনন্দ” ভাব তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। এস্থলে আরও 
বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ তান্ত্রিক আচার্ধযগণ ব্রন্মের বা! পরম 
মায়ার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত প্রকৃতিতে ত্রিগুণের অভিবাক্তি ও সম্বন্ধ 
নানা যন্ত্রে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তত্ত্রে ষে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে 
জগতের অভিব্যক্তি-তত্ব সস্কেতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রায় সমুদয় 
যন্ত্রের মূল অংশ বিপরীত ভাবে স্থাপিত ই সমকোণ ত্রিভুজ, তাহাদের 
মধ্য বা কেন্দরস্থলে শৃণ্ত এবং এই ছুই ত্রিভুজের বাহিরে গোল বেষ্টন॥। এই 
সঙ্ষেতের অর্থ, মধাস্থ বিশ্বরপ নির্বিশেষ পরব্রহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দব্বপ 
সগ্ুণ ব্রহ্ম ও ত্রিগুণাত্মিক। পরমাপ্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া সমুদয় ব্রহ্গা- 
*গুকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছেন। সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরের 
সত্ব রজঃ তমোমম্নী পরম৷ প্রকৃতির সংযোগ এই ছুই ত্রিভুজের সন্মিলন 
দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আর সৎ :চিৎ আনন্দের সহিত সত্ব রজ্ঃ 
তমোগুণের সম্বন্ধ পরস্পর বিপরীতুদিকে স্থাপন দ্বারা আভাস দেওয়! 
হুইয়াছে। এই মূল মন্ত্রের অবস্থান এইরূপ-_. 


সৎ 


চিৎ আনন্দ 


স্ব 
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পুরাণোক্ত ত্রিগুণতত্ব ।--আমরা পুরাণ হইতেও পরমেশ্বরের 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত পরম প্রকৃতি এই সত্ব রজঃ ও তমোগুণের 
যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আভাস পাই। পুরাণমতে, এই ত্রিগুণ অনুসারে 
যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া--তিনি মহাঁকালী, মহালম্ত্ী ও মহাসরম্বতী | 
. তমঃশক্তিরূপা মহাকালী,--তিনি তমঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তমোগুণ 
হেতু সর্বসংহার-রূপিণী। আর তিনিই আনন্দময়ী মাতা! । সত্বশক্তিরূপা 
মহালক্ষী,_ তিনি সত্বশক্তি-অভিমাঁনিনী দেবতা, তিনি সব্বগুণহেতু সর্ব 
জগন্ধাত্রী, সর্বঞগৎপালস্রিত্রী, রক্ষাকর্ত্রী--পরম! শ্রীরূপিণী। তিনি এই 
কম্মাত্বক জগতের অধিগাত্রী মহাদেবী সর্বস্থিতিরপা। আর রজঃশক্তি- 
রূপা মহাসরম্বতী। তিনি মহাবিদ্যারপা, শব্দাত্মিক! বা শব্বব্রক্ষ হইতে 
অভিব্যক্ত জ্ঞানন্বরূপ! মাতা,--তিনি ভোগমোক্ষদাত্রী। অবিদ্যারপে 
তিনিই বন্ধন করেন, আর প্রসন্ন হইয়া! পরাবিদ্যারূপে তিনিই মোক্ষদান 
করেন। তিনি রজঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা-_বিশ্ব-স্থট্টিকারিণী। 
আর এই মহাশক্তির সহিত অভেদরূপ যে মহাশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর, 
আনন্স্বরূপ, তিনি তমঃশক্তির নিয়স্তুরূপে মহারুদ- স্দাশিব। 
সৎশ্বূপ তিনিই সত্বশক্তির নিয়স্তূরূপে মহাবিষুঃ- নারায়প। আর 
চিৎস্বদূপ তিনি রজঃশক্তির নিয়ন্তরূপে মহাত্রন্ধা--কাধ্যব্রক্ম ব! 
হিরণ্যগর্ভ। 
€. এস্কলে এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বের 
৮ম অধান্জের বাথাশেষে ওঙ্কার তত্ব-বিবুতি সময়ে ইহার আভাস দেওয়া 
হইয়াছে। আমরা ১৩ধ অধায়ের ব্যাখ্যাশেষে প্রকৃতি-পুরুষ-তন্ব 
আকোচনার সময়ে দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা পরমপুরুষ হইতেই মূল 
প্রকৃতি পুরুষ “তবে অভিবাক্তি হয়। ব্রহ্ম বা! পুরুষ যে আপনাকে পুং-_ 
স্ত্রীরূপে ছ্বিধ' বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষ” ১ইতে আমরা 
জানিতে-পা র। €১/৩/৩)। ব্রহ্ম আনন্দসস্তোগার্থ বা রমণার্থ আপনার 
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দ্বিতীয় অভিলাষ করিয়া পুং-স্ত্রীভাবে আপনাকে প্রথমে দ্বিধ! বিতক্ত 
করিয়াছিপেন। ইহাই ব্রদ্ধের় অনাদি পুরুষ-প্রকৃতিরপ। এই উতর 
রূপই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতেদে অথবা ক্রিয়া-ভেদে ব্রিধ! বিভক্কের স্তায় হয়। 
পুরুষ বর্ষা, বিধুং ও শিব আর প্রকৃতি সরন্বতী, লক্্ী ও কালীরপিনী 
হন। মহাকবি কালিদাস গাহিয়াছেন, 


বেদাস্তানুষায়ী সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণতন্ব।---এইরূগে সাংখ্য- 
বেদান্ত শাস্ত্র সমগ্থয় পূর্ব্বক ও অন্তান্ত শীন্্ আলোচনা করিয়া এই জিগুণের 
উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! জানা যায়, তাহা আমর! সংক্ষেপে বুঝিতে 
চেষ্ট! করিলাম । কেবল সাংখ্য শাস্ত্র আলোচন! করিলেও এই সিদ্ধান্তের 
যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে দেখিতে হইবে । আমাদের মনে 
রাখা কর্তব্য যে, সাংখ্য ও বেদান্তে বিশেষ বিরোধ নাই। তবে সাংখোর 
যেখানে শেষ, এক অর্থে বেদাস্তের সেইখানে আরম্ভ,-_ইছ! মনে রাখিতে 
হুইবে। প্রকৃতি-পুক্রুঘ-বিবেকজ্ঞান দ্বারা হঃখের অত্যন্ত নিৰৃত্তির উপাক্ন 
নির্ধারণ করাই সাংখ্যশাস্ত্রেরর উদ্দেন্ট । এজন্ত প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান 
এবং প্রকৃতির ব্রিগুণে্ দ্বার! পুরুষের বন্ধন ও ছুঃখভোগ এবং-সেই বন্ধন- 
মুক্তিতে অত্যন্ত ছঃখ-নিবৃত্তি জ্ঞান,__এই মাত্র সাংখ্যশান্ত্রের আলোচ্য বিষয়.) 
ইনাই এক অর্থে সাংখ্যজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ ফি, 
অিগুণের মূল বা স্বরণ কি, তাহা সাংখ্যশানে বিশেষভাবে আলোচনার 
প্রয়োজন হয় নাই। বেদান্ত হইতে সে সকল তব জানিতে হয়। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু (সাংখ্য-ুত্রের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ) এইরূপে সাংখ্য ও বেদান্ত 
শাস্ত্রের সম্বন্ধ নির্ণনন করিনাছেন। সে যাহা হউক, সাংখ্যপান্ত্র হইতে 
এই জ্রিখুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা 
এস্লে দেখিতে হইবে । 


১৫ 
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সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রক্কৃতির পরিণাম হুইয়াঃ এই জগৎ, 
খ্মভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যহুত্রে আছে--“তৎসঙ্লিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ* 
(১৯৬)। চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিহিত হইলে, তাহার অধিষ্ঠান হেতু 
চুম্বকের ধর্ম লৌহে সংক্রমিত হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত 
থাকিলে, প্রক্কতিও এক অর্থে পুরুষের ভাব প্রাণ্ড হয়। প্রক্কৃতি 'জ্'-স্বরূপ 
পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্তের আভাস গ্রহণ করে। এজন্ত প্রক্কাতিতে প্রথমে 
মহত্বত্ব বা বুদ্ধিতত্ব অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে 'জ্ঞ”-স্বরূপ পুরুষের 
জ্ঞানের প্রতিবিস্ব পতিত হইয়াই তাহাতে সন্বগুণের অভিব্যক্তি হয় ও বুদ্ধি- 
তত্ববের উৎপত্তি হয়, এই বুদ্ধিতন্বে পুরুষ সান্নিধ্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হুয়, তাহাই 
জ্ঞানক্রিয়া, সেই ক্রিয়াহেতু বুদ্ধিতত্বে 'অহং (অহঙ্কার তত্ব) ও “ইদং 
€(ভন্মাত্র) এই ছুই ভাবের অভিব্যক্তি হন পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
হয়। এই ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধি ব৷ জ্ঞান রঞ্জিত ব। চালিত হয় বলিয়া, ইহাকে 
রজোগুণ বল! যায়। বুদ্ধিতত্ব হইতে যে অহসঙ্কারতত্ব, মনন্তব্ব, দশ ইন্দ্রিয় 
ও পঞ্চতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, সেই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গ শরীর 
সথষ্টি করে, এবং পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ তাহাকে সেই লিঙ্গ শরীরে বন্ধ 
করে। এই হেতু পুরুষের চিদ্ভাব গ্রহণ করিয়া, লিঙ্গ শরীর চেতন- 
ৰৎ হয় ব৷ চেতনভাবুক্ত হয়। অতএব পুরুষ হইতেই প্রকৃতি জ্ঞান বা 
বুদ্ধিতত্ব ও চেতন্ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে বলা! বায় যে, সত্ব গুণের 
সুলভাৰ এই জ্ঞান ও চৈতন্য, তাহ! পুরুষ হইতেই প্রক্কৃতিতে অভিব্যক্ত 
হ্য়। - এই জ্ঞান, বৃত্তিজ্ঞান-সাত্বিক বুদ্ধির এক মুলভাব। সেইরূপ 
রজোগখুণের ষে মূল ভাব প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, তাহাও প্রকৃতি পুরুষের 
সান্নিধ্য হেতু লাভ করে। আর তমোগুণের যে মূল ভাব স্থিতি ও 
জড়তা, তাহ! পুরুষের অধিষ্টাতৃত্বে প্রকৃতির জ্ঞান ও কর্শবৃত্তি বিকাশে 
বাধ! দান (ব৷ প্রতিক্রিয়া ) হেতু অভিব্যক্ত হয়। আমরা অন্তরূপেও 
একথা! বুবিতে পারি। বুদ্ধিতত্ব হইতে যে অহঙ্কার অভিব্যক্ত হ্ইয়! 
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“অহং ও “ইদং, বা ক্ঞাতা ও জরে” এই ছুই ভাবের অভিব্যাক্ত 
হুয়, অথব! বুদ্ধির মুল ভাব জ্ঞান তির হইয়া 'জ্ঞাতা' ও “জের” 
এই ছুই ভাবে ৰিকাশ হয়) সেই 'জেয়'ই জড়রপে আমাদের 
জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইছারই সুন্রপ পঞ্চ জনেন্দিয়-গ্রাহথ 
পঞ্চতন্মাত্র ও স্থুলরূপ পঞ্চ স্থল ভূত। হজ্ঞয়'রূপে ইহা! জ্ঞাতার 
পরিচ্ছেদক বা আবরক, ইহাই জ্ঞান ও ক্রিয়ার অবরোধক। 
এজন্ত ইহা তমোরূপ। অতএব “আমরা! বলিতে পারি যে পুরুষ-সংযোগে, 
প্রকৃতিতে যে সত্ব গুণের উত্তব হয়,-_বুদ্ধিতত্ব তাহার ঘনীতৃত সুক্সরূপ, 
যে রজে। গুণ উত্তত হয়, অহঙ্কার-তত্ব তাহার ঘনীভূত সু্রূপ এবং মন 
ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার ব্যারৃত রূপ; আর ষে তমোগুণ অভিব্যক্ত হয়, 
তন্মাত্র তাহার সুক্রূপ ও স্থুলভূত তাহার স্লরূপ। অতএব সাংখ্য দর্শন 
হইতেও পুরুষের সান্নিধ্যজনিত অধিষাতৃত্বে গ্রক্কৃতিতে এই ব্রিগুণের 
উত্তব হয়, ইহ সিদ্ধান্ত করা যায়। এই পুক্রষ-গ্রকৃতির সংষোগই 
সাংখ্যদর্শন অন্ধসারে ষে এই প্রর্কৃতি হইতে ত্রিগুণের উৎপত্তির মূল কারণ, 
তাহ৷ সিদ্ধান্ত কর! যায়। ত্রিগুণের কারণ কেবল গ্রক্কৃতিতেই অনুসন্ধান 
করিবার প্রয়োজন হয় না৷ এবং মূল প্রকৃতি ষে এই ব্রিগুণের সাম্যাবস্থা 
আত্র এবং পুরুষের* সান্নিধ্যে গুণক্ষোভ হেতু বা বিষম পরিণাম 
হেতু ভিন্ন হটয়া এই ত্রিগুণের পৃথক অভিব্যক্তি হয়, তাহাও শ্বীকার 
করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব, এই কথা স্বীকার করিলে, সাংখ্য 
বেদাস্ত সমন্বয় পূর্ববক ব্রিগুণকে প্রকৃতিতে পুক্রুষের সচ্চিদানন্দ স্বর্ূপের 
সংক্রমিত বা প্রতিবিদ্বিত রূপ, ইহা! সিদ্ধান্ত করা যায়। 
জ্ঞাতা (ক্ষেত্রজ্ঞ ) জ্ঞেয় ( ক্ষেত্র ) বিভাগ ।-_এইরপে ত্রিগুণ- 
তত্ব আমর! যতদুর সম্ভব, তাহা মন্নপূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। 
এক্ষণে এই ব্রিগুণ সম্বন্ধে আরও ছুই এক কথা বুঝিতে হইবে । আমর! 
দেখিয়াছি, সত্বকে জ্ঞান বা প্রকাশ-শক্তি, রজঃকে ক্রির়া-শক্তি ও 
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তমঃকে আবরণ শক্তি বল! বায়। সব্ব যেমন জ্ঞানকে প্রকাশ করে» 
স্াতার শ্বরপকে জেয হইতৈ ভিন্ন করিয়া অভিবাক্ত করে, সেইরূপ 
সকজঃ জ্ঞানকে প্রবৃত্তিবলে পরিচালিত করে,__জ্ঞাতাকে জেয়ের সহিত 
পতঘদ্ধ করে, গ্রাতাকে বিক্ষিপ্ত করে,_আর তমঃ জ্ঞাতার খয়প আবৃত 
করে এবংজ্ঞাতার যে কর্প্রবৃত্তি, তাহাকে অবসন্ন করে এবং জ্জেয়রূপে 
“াড়ায়পে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, তাহার প্রকাশে ও প্রবৃত্বিতে বাধা' 
গেছ। আমাদের প্রথম ও প্রধান “ভয় 'আমাদের শরীর বি ক্ষেঞ্জ। 
এই ক্ষেত্রজ্ঞান হেতু 'আমরা! 'ক্ষেরজ্ঞ হই। এই জের ক্ষেত্র জড়।, 
আমাদের স্থুল'শরীরই প্রধানতঃ জড় তমোময় । ইহা! হইতে আমাদের 
তামসিক ভাবের অভিব্যক্তি হা়'। আমাদের প্রাণময় কোষ ও মলিন, 
ধনোময় কৌধরূপ যে সুম্প শরীর, ভাহ! রঞজঃপ্রধান ? তাহাতে আমাদের 
রাজসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয় । আর শুদ্ধ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় 
€কোবরূপ যে লুল শরীর তাহা সব্বপ্রধান। তাহাতে আমাদের সাত্বিক 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 

'ত্রিগুণ হেতু জ্ঞাতা ও জ্বেয়ের বিভাগ, খাহ্য জ্ঞেয় বিষয়ের 
স্বরূপ ।-_-আমর! বলিয়াছি যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞের আমাদের 
স্থল শরীর, ইহা! আমাদের আস্তর প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্‌ বিষয় সকল, 
আমাদের বাহ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞের় হয়, এই জ্ঞেয়রূপে তাহারা 
আমাদের জ্ঞানে স্থিত হয়। এই জ্ঞেয়তাবে স্থিতির হেতু তমোগুণের, 
স্থিতি ব্গ। তমঃ দ্বারাই বাহ্‌ বিষয় সকল জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে স্থিত হয়। 
আমাদের জ্ঞান তমোরূপ অভ্তানের আবরণে আবৃত থাকায়, এই বাহ্‌ বস্ত 
সকলের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না) আমাদের অজ্ঞান তাহা- 
দিগকে তমঃ আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। যাহ! হট্টক আমাদের 
এই অজ্ঞান, আবরণ বঞ্চসম্ভব উনুক্ত করিয়া, এই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের 
তত্ব _অথব! বাহ্‌ বস্ত সকলের স্বরূপ, তাহাদের মধ্যে এই অিগুণের- 
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কিরূপ অভিব্যক্তি হয়, তাহার তত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইৰে। 
আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, আমিই যে একমাত্র “জ্ঞাতা” 
আর সকলেই আমার জ্ঞের় তাহা নহে। আমি চেতন 'ভ্ঞাতাঁ 
(5০০1০০৮) এবং তুমি যেমন আমার জেয় (০১1০০), সেইরূপ তুমি 
তোমার কাছে 'জ্ঞাতা” এবং আমি তোমার জ্ঞের়। জগতে যাহা কিছু 
স্থাবর জঙ্গমাত্বক সত! আছে, প্রত্যেকেই তাহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞাতাঃ 
ও পরের সম্বন্ধে “জ্ঞেয়? | 

ব্রিগুণ দ্বার আপরমাণু সর্ববভূতশরীরের ক্রমবিকাশ ।-_ 
তগবান্‌ বলিয়াছেন যে? সমুদায় স্থাবর জঙমাত্মক সত্তাই ক্ষেত্র-ক্ষেতরজ্ঞ- 
সংযোগ হইতে উৎপর। (১৩২৬) আমর! সেম্লে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, তদনুসারে সামান্ত বালু-কণাটি, এমনকি যাহাকে আমর! 
পরমাণু বলি, তাহাও ভূত, তাহাও সত্তা, তাহাও ক্গেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন; ইহা পূর্বে উক্ত শ্লৌকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হুইয়্াহে। 
পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে আছে যে, পরমাণু ও অযুত-সিদ্ধ-অবরব 
( সংত ) তাহাও দ্রব্য তাহাও সত্তা। ইহারাই ভূতগণের হুল্রূপ। 
অতএব ক্ষুদ্র পরমাণুটিও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ত-যোগে উৎপন্ন । ভগবান, গীতায় 
(১৩।৭-১১ ক্লোকে ) এই ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। মন বুদ্ধি 


* যাহার অবয়ব পৃথকৃপাবে থাকে নাঃ পরম্পর মিলিতভাবে অবস্থান করে; তুহাকে 
অবুত-মিন্ধাবয়ব বলে, যেমন শরীর বৃক্ষ পরমাণু প্রন্থৃতি। ভগবান্‌ পতগলি বল্নে,_- 
ছযুতসিদ্ধায়ব' ভেদ্বের অনুগত সমূহই জ্রবা। উহার অবশব সকল পরম্পর অসংশ্িষ্ট নহেঃ 
কিন্তু সর্ববতোভ্ভাবে মিলিত। ভৃতগণের স্বরূপ অবস্থ! পরমাণু । ভূতগণের কারণ বা 
তাহাদের দুপ্র অবস্থা! গঞ্চতন্মাত্র, পরমাণু উহ্হার এক পরিপাম বা অবস্ব-বিশেষ | পরমাণু 
বলিলে মুষ্তি প্রভৃতির ( সামান্তের ) ও শব্দাি “বিশেষের সমূহ বুঝায়। পরমাগুতে এই 
সামান্ত ও বিশেষ অপৃথক ভাবে অবস্থিত। তগ্মাত্র হইতে পরমাধুক্মে স্থুল ভৌতিক 
খটাদি জন্মে। গুণত্রয় তন্সাত্রে, পরমাপুতে ও পঞ্তৃতে অস্ত জাছে। নহা ছু 
গ্রণের চতুর্থরপ | ( পাতঞ্জল দুত্র ৩৪৪ ব্যাস-তাবা ) 


২৩৩ জীমদ্ভগবদগীতা । 


অহঙ্কার বা অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের উপাদান। অতএব পরমাণু প্রভৃতি, 
সত্তার বা! তৃতের হুক্রূপে ও গ্রচ্ছন্নতভাবে অন্তঃকরণ আছে ? তাহাতেও 
সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভাব--খ্যাতি বা প্রকাশ (সব) ক্কিরা 
(রজঃ) ও স্থিতি ( তমঃ ) ভাবস্পআছে। 
“সখ ভূতানাং চতুর্থরূপং খ্যাতিক্রিয়। স্থিতিশীল! গুণাঃ কার্ধ্যস্বতাবা- 
সপাতিনঃ (পাতঞ্জল ৩1৪৪ স্তরের ব্যাসভাষ্য )। 
এই জন্য আমর! বলিতে পারি যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্তাই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ যোগে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাদের মধ্যে ঠৈতন্ত ও অস্তঃকরণ আছে। 
তবে আমর! বাহাকে জড় বলি, তাহার মধ্যে এই চেতনা ও অস্তঃকরণ 
(লিঙ্গাদি) প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে-_বীক্ভাবে থাকে । তাহাদের মধ্যে এই 
অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিরগণ অবিকাশিত থাকে,--জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভি- 
ব্যক্তি থাকে না। তাহাদের জ্ঞানে জ্ঞাতৃজ্ঞের ভাবের বিকাশ থাকে না, 
--ক্ষেত্র-ক্ষেত্রস্ত অভিন্ন ভাবে থাকে, তাহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে তমঃ 
স্বারা অভিভূত থাকে । সে ক্ষেত্রজ্ আপনার ক্ষেত্রমধ্যেই অভিভূত- 
ভাবে অবস্থান করে । বাহ্‌ বিষয়ের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ রাখে 
না--বাহা বিষয়ের সম্পর্কে সে বড় সাড়া দেয় না। এই অবস্থা তাহাদের 
অসম্পূর্ণ তম-আবৃত অবস্থা । তখন ক্ষেত্রন্ত আত্মা দেই অবিকাশিত 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে,--সেই অবস্থায় সে বদ্ধ তমোভাবে এক- 
রূপ আনন্দ ভোগ করে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রের বিকাঁশ হইতে 
আর্ত হয়? স্থাবর বৃক্ষারদিয্ূপে তাাতে প্রাণ শক্তির বিকাশ ও ক্রিয়া 
আরম্ত হয় এবং আস্তরাগ্থভৃতির বিকাশ হইতে আরস্ত হয়। পরে সেই 
সত্তার আরও বিকাশ হুইলে, তাহার অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ, যাহা 
বীজভাবে ক্ষেত্রে নিহিত ছিল, তাহার বিকাশ হইতে আরম্ত হয়,_ ক্রমে 
সে সত্তা জঙ্গম্জীবরূপে পরিণত হয়। তখন বাহ্‌ “ইদং এর সহিত তাহার 
অত্বন্ধ হু, তাহার সহিত আদান প্রদান চলিতে থাকে, বাহ্‌ বিষয়ের সহিত, 


চতুর্দিশ অধ্যায়। ২৩১ 


সম্বন্ধ হইলে, তাহাতে সে সাড়া দেয়, এবং তদনুসারে প্রাণশক্তি দ্বারা * 
আপনার ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ কার্ধ্যাদি পরিচালিত করে। ইহাই 
সে জীবের জীবত্ব ও বাহ্‌ বিষয়ের ( ইদং, এর ) সহিত সম্বন্ধ হেতু জৈব- 
ক্রিয়ার অবস্থা) ইহার ফলে তাহার ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে । 
পরে বখন এইরূপে বাহ্‌ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিকাশে তাহার বৃত্বি- 
জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়ঃ তখন আবার সে বাহা বিষয়কে আপমার 
করির়! লইয়া, সর্বত্র আত্মদর্শন করিয়া, জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়কে জ্ঞানে একীভূত 
করিয়া,ক্রমে সে ভূমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । তখন তাহার বিশুদ্ধ 
সান্বিক অবস্থা হয়। আত্মার এই পূর্ণ অভিব্যক্তি অবস্থার পরে সে 
ত্রিগুণাতীত হইয়া, ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া, কেবল অপরিচ্ছিন্ন 
স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে $ ইহাই জীবের স্থষ্টি হইতে মুক্তি পর্যন্ত 
ক্রমাভিব্যক্তির সংক্ষিণ্ড ইতিহাস এস্থলে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন নাই। 
স্থাবর জঙজমাত্মক সমুদার জীবের এই ক্রমবিকাশ-নিয়ম মধ্যে,-৮এই 
প্রক্কতির ক্রম-আপুরণে জাত্ান্তর পরিণতি (পাতঃ সুত্র 9২) হইতে 


* এই প্রাণ সম্বস্কেণএ স্থলে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা আবগ্তক। বেদান্ত মতে 
বুখা প্রাপ শ্রেষ্ঠ, সমগ্টিতাবে তাহা! হিরপাগর্ভ। তাহ! হইতে সমুদ্ধায় সৃত-শরীর কষ্ট 
হয়। এই প্রাণ বে গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি, তহে। পূর্বে 4৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রাপই জীবভৃত,হইয়। জগৎ ধারণ করে। গীত অন্ুদারে প্রকৃতি 
ছুইরূপ-_পরা ও অপরা | কৃতরাং ত্রিগুণ যখন প্রকৃতি-সম্তব, তখন ইহাদের কারণরূগে 
প্রাকেও গ্রহণ কর! বাইতে পারে। আমাদের পুক্ষ শরীর প্রাণময় কোহের দ্বার! 
আবৃত থাকে এবং এই প্রাশময় কোবের সাহাযোই পুক্ক্র শরীরের সংস্কাঁরাদুহায়ী 
আমাঘের স্কুল শরীর গঠিত হয়। নিম্শ্রেণী জীবে হুদ শরীর তম-আবৃত থাকিলে প্রাপমক্জ 
কোষও তম-আবৃত থাকে ? প্রাণ ক্রিক্া। সংঘত খাকে। সে জন্ত সুল শরীর তম আচ্ছাদিত 
জড়-রপে প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নতজীবৈ তমঃ প্রভাবের কিছু হান হওয়ায় প্রীণ- 
ক্রিগনার বিকাশ আর্ত হয়] তাই তাহাদের স্কুল শরীরে জ্লীবভাবের অভিবাক্তি স্পষ্টতর হয়। 
মা্ুষে এই শ্রাণময় কোষ পূর্ণ অতিবাক্ত হয় ? এজন তাহার স্কুল শরীর পূর্ণপরিণত হয়) 
এ ননব্ধে আর অধিক কিছু বলিষার প্রয্নোজন নাই। 


২৩২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


আমর মৃঢ়াবস্থার, ক্রিরাবস্থার ও গ্রকাশাবস্থার জিরা হইতে এই 
ত্রিগুণের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারি । * 

আমরা উপরে প্রতি জীবের ক্ষেত্রের যে ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, সেই ক্রমবিকাশ-তত্বও এই ব্রিগুণ হইতে বুঝিতে পারা বায়। 
সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের শরীর ছুইরূপ--সুম্কস ও স্থুল--তাহ! পূর্বে 
উক্ত হুইয়াছে। এই ক্ষেত্রের বা শরীরের ুম্কাংশ বা লিঙ্গ যে বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, মন, দশইক্জরিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, আর ইহাদের মধ্যে বুদ্ধি যে সন্বগুণ 
হইতে অভিব্যক্ত, অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় যে প্রধানতঃ রজোগুণ হইতে 
অভিব্যক্ত, এবং তন্মাত্র যে তমোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, তাহাও পূর্বে 
দেখিয়াছি । যতদিন জীবের ভীবত্ব থাকে, ততদিন তাহার এই লিঙ্গ- 
শরীর থাকে | মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। জীব খন জন্মগ্রহণ করে, 
তখন তাহার লিঙ্গ-শরীরানুষায়ী স্থুল-শরীরের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। 
যে জীবের লিঙ্গ-শরীর যেরূপ পরিণত ও সংস্কার যুক্ত, তাহার স্থুল শরীরও 
তদনুরূপ হয়। তাহার লিঙ্গ শরীরে ত্রিগুণের যে ভাবে অভিব্যক্তি থাকে, 
স্থল শরীরেও তাহাদের সেইরূপ বিকাশ হয় এবং সেই ত্রিগুণের করিনা 
হুইতে শরীরের অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হয়। নিয়শ্রেণী জীবের 
অলপ অভিব্যক্ত বুকস শরীর অনুসারে তাহার যেরূপ স্কুল শরীর গঠিত হয়ঃ 
তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । আমরা কেবল মানের 
'বিশেঘ 1বকাশিত ুক্্ম ব! লিঙগ-শরীরের অভিব্যক্ত ত্রিগুণ ভাবের দ্বারা 


* জার্মান দার্শনিক-শ্রে্ঠট হেগেল এইরূপে আত্মাগ ক্রমাভিব্যক্তির কথা ইঙ্গিত 
রুরিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, '9618, প্রথমে আপনার মধ্যে বন্ধ থাকে। পরে 
5611 8০৪5 ০৮৮ 0£ 1659) €০ £62112 1055] শেষে '561£ ০027)65 1০80৫ (০0 
45615, 91167 165112178 15611 00. 2770. 07090981775 00056161 একআঅর্থে ক্ষেতরবন্ধ 
জীবাত্বীর এই তিন অবস্থাই তামসিক রাজসিক ও সাত্বিক অবস্থা । সাত্বিক অবস্থার 
পরে ভিগুপাতীত অবস্থায় রত 5816-75811250. আত্মার ০007108 1১901 800 15616 
কআবস্থা। * 


চতুর্দশ আ্্যার। ২৩ 
কিরূপে তাহার স্থুল বাহ্‌ শরীর গঠিত হয়, আমাদেরও স্থল শরীরে এই 
ব্রিগুপণের ভাব ও ক্রিয়াদি কিরূপ হয়-্-তাহার আভাস দিব। 

ত্রিগুপের দ্বারা মানুষের স্থুল শরীরের বিকাশ ।--আমাদের 
লিঙ্গ শরীরস্থ বৃদ্ধির প্রকাশজন্য ও জ্ঞানক্রিয়ার জন্য স্থল-শরীরে ' নানারূপ 
বস্ত্র বা অবরবের বিকাশ হয়। আমাদের মস্তি ও মেরুদণ্ডস্থ নাড়ী 
প্রভৃতি গঠিত হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার জন্ত বাহ বিষয়ের সহিত 
নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপনের জ্বন্ত নানারূপ শারীর যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। 
সর্বদ্ধারে জ্ঞান প্রকাশের জন্য সন্ধগুণ দ্বারা জ্ঞান ও কর্্মনাড়ী ও নাড়ী- 
কেন্দ্র (56175015 ০: 21007 ই 6:৮০০, বব 57৮৫-০০1)065 81112 ) 
প্রভৃতির অভিবাক্তি হয়; ক্রিয়ার জন্য, কর্মবৃত্তির অভিব্যক্তির জন্ত, রজে! 
গুণের ছার! নানারূপ পেশী ( 150159 ) প্রভৃতি গঠিত হয়,-- বিভিন্ন 
ইন্জিয়ের কর্মজন্ত চক্ষুর্গোলকাদি বিভিন্ন ইন্দরিয়-ন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। তদ- 
স্থসারে কর্মশক্তিবাহী নাড়ীদ্বারা আমর! ইচ্ছামত কর্মেন্দ্িযগণকে শরীরস্থ 
পেশী শিরা প্রভৃতির ( 715016 2151155 ) সহায়ে বাহ বিষয় সম্বন্ধে 
কর্ে প্রবর্তিত করিতে পারি। আর জ্ঞানবাহী নাড়ী দ্বারা আমর! ইচ্ছা! 
মত জ্ঞানেক্দ্রিয়গণকে বাহা বিষয়ের জ্ঞানলাভ জন্ত প্রেরণ করিতে পারি। 
আর যখন তমঃগ্রভাবে বা অশক্কিহেতু আমাদের জানাদি ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্দ্শক্তি অভিভূত বা বাধাপ্রাপ্ত 
হয়, তখন আমরা বিষয় জ্ঞান উপযুক্তরূপে লাভ করিতে পারি না -কর্খেও 
বৃত্ত হইতে পারি না। তখন সম্ভবতঃ ধমনীতে দুষিত রক্তের আধিক্য 
হয়। অথবা শরীরের অন্ত কোনরূপ অবসাদ-উৎপাদক ক্রিয়া হয়। 
এইরূপে আমাদের স্থূল পাঞ্চতৌতিক মাতাপিতৃজ শরীরে জ্ঞান ও সুখের 
প্রকাশ জন্ত যে নাড়ী প্রভৃতি যন্ত্ররকলের অভিব্যক্তি হয়, তাহাদিগকে 
সন্ধগ্ুপজ বলা যায়। শরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষপ-ক্রিয়া নিষ্পাদন 
খন এবং আমাদের ইচ্ছান্যায়ী কার্য করিবার জঙ্ত' যে মকল হস্তের 


5৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
'অভিবাক্তি হয়, তাহ! রঞোগুণজ বল! যায়। আর শরীরের যে সকল 
বস্ত্র জ্ঞান প্রকাশে ও কর্মবৃত্তি পরিচালনে বাঁধা দেয়, তাহাদিগকে 
তমোগুণজ বলা যার। 

আমরা শান্ত হইতে অন্ততাবেও আমাদের স্থূল দেহে ত্রিগুণের 
ক্রিয়া জানিতে পারি। দেহের নাড়ীর মধ্য দিয়াই ত্রিগুণের ক্রিয়া ও. 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ব্রিগুণ হইতে ব্রিবিধ নাড়ীর স্থট্টি হয়। এই 
ব্রিবিধ নাঁড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও নুযুন্না । ছান্দোগা উপনিষদে' 
আছে, 

“অথ যা এত! হ্দয়স্ত নাড্যস্তাঃ পিঙ্ললন্তাণিয়স্তি্স্তি শুরুম্ত নীলন্ত' 
পীতন্ত লোহিতন্ত ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুরু এব নীল 
এব গীত এষ লোহিতঃ॥% (৮৬১ )। 

অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণের হৃদয় স্থান হইতে পীত বর্ণের ( পিত্তাখ্য ) 
নীল বর্ণের (বাত-বহুল ), শুর্বর্ণের ( কফ-বছল ) ও লোহিত বর্ণের 
(শোপিত-বহুল ) ৰহ নাড়ী নিঃস্থত হইয়া শরীরের চতুর্দিকে বেষ্টন 
করিয়াছে। আদিত্ের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেইন্প সেই 
আদিত্যরশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়া দেহের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে। 

( এই নাড়ীতত্ব পূর্বে অই্টম অধ্যায়ের উৎক্রমণ-তত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে তাহা! দ্রষ্টব্য '। 

" আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে যাহা লোহিত ( অথব! 
নীর্-পীত.লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট), তাহা! রঃ) যাহা! গুরু তাহ! সব আর 
যাহা কৃষ্ণ, তাহ! তমঃ। শরীর মধ্যে যে নাড়ী শুরু (6563, 73710 
&০,) তাহা সব্বগুগজ ; যে নাড়ী লোহিত ( 410563 8০০, ১ তাহা 
রজোগুণজ, আর যে নাড়ী কৃষ্ণাভ (৬০13) তাহা! তমে৷ খুপজ। 
আবার হুক্ভাবে শুরু নীড়ী ত্রিবর্ণাতআক ; স্থতরাং তাহা সব্বপ্রধান হইলেও' 
রজঃ.ও তমঃ সম্পক্ত। এই নাড়ী, তন্ত্র ও যোগশান্ত্র মতে, ইড়া, পিঙ্গল! 


চতুর্দিশ অধ্যায়। ২৩৫- 


ও গুযুগ্না এই তিন মুল নাড়ী হইতে অভিব্যক্ত হইয়া অসংখ্য শাখায় 
বিসতক্ত। ইড়া ঈষৎ লোহিত-_রজোগুগজ, পিঙ্গল! ঈষৎ কৃষ্ণ-_তমে। 
গুপজ,আর নুযুদ্ন--সশুরু সব্বগুণজ | এই ত্রিবিধ নাড়ী ও নাড়ীচক্র দ্বারা 
সমূদায় স্থল শরীর বিধৃত ও পরিপুষ্ট হয়। এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে যে, আযুর্ব্দ শাস্ত্র মতে আমাদের স্থূল শরীর বায়ু, পিত্ত, কফ এই 
ঝিবিধ ধাতুর দ্বারা বিধৃত। ইহাদের মধ্যে বায়ুকে সত্বগুণজ, পিত্বকে 
রক্োগুণঞ্জ ও কফকে তমোগুণজ বলা হয় এবং ইহাদের বৈষম্য বা 
দৌষ হেতু আমাদের যে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহ নিদ্ধান্ত করা 
হুইয়াছে। যাহাহউক, এ সকল কথা এস্কানে আর বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই। ইহা হইতে আমরা ব্রিগুণ দ্বারা কিরূপে আমাদের সৃচ্ম ও স্কুল 
শরীরের উৎপত্তি এবং সেই শরীরের ব্রিগুণজ ভাবের দ্বারা-_-আমাদের 
দেহাত্মজ্ঞান হেতু আমরা কিরূপে বন্ধ হই তাহাও কতকটা বুঝিতে 
গারি। 

ত্রিগুণের আধিভৌতিক অর্থ-_জড়শক্তিবাদ ।-_এইরপে 
আমর' ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে শ্রেষ্ঠ মান্য পর্যযত্ত সর্বভৃতে বা জীবে পুরুষ- 
প্ররতির লীল1, এই ্রিগুণের ক্রিয়া! হইতে, জানিতে পারি। কিস্তু বখন 
অজ্ঞান বশে তমঃপ্রভাবে আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে, তখন আমরা! 
এই বাহ্‌ বিষয়ের মধ্যে কেবল জড়ের ক্রিয়াই দেখিতে পাই। বাহ 
জগৎ আমাদের নিকট জড় জগৎ রূপেই প্রতিভাত হয়। তাহাতে 
জড় ও জড় শক্তির ব্যাপারমাত্র আমরা. ধারণা করিতে পারি । * জড়- 
বাদি প্ডিতগণ এই জড় ও জড়শক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই বাহ্‌ প্রত্যঙ্ষের ' 
সাহায্যে এই জগত্বত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পঞ্ডিতগণের এই জড়শক্তিবাদের মূলেও এই ত্রিগগ-তব্বের আভাস 
গাওয়া যার়। জগতের এই মূল কারণরূপে যে এক অনন্ত, অক্ষর, 
অবিনাসী অঞ্ঞোর মহাশক্ি আছে, তাহ! অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক: 


-২৩৬ জীমদ্ভগবদ্গীতা। 


ও দার্শনিক পঞ্ডিত স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের, যতে 
এএই শক্তির হাঁসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি ক্ষয় নাই, ভ্ববে ইহা নিয়ত-পরিণামী 
ৰা পরিবর্তনশীল (ইভাই [1.৮ ০1 ০0105578101, 21)0 (2753607- 
208805০1 [75782 )।স্বএই শক্তি কখন আলোকরূপে, কখন ভড়িৎ- 
রূপে, কখন তাপরূপে, কখন চুম্বক-শক্তি ইত্যাদি-রূপে আমাদের জ্ঞান- 
গোচর হয়। ইহা কখন তড়িৎরূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া, আলোকরূপ 
বা তাপরূপ হয়, কখন চুম্বকশক্কিরূপ হয়, কখন রাসায়নিক ক্রিয়াশক্তি 
রূপ ইত্যাদি হয়। এইরূপে মূল শক্তির কথনও উৎপত্তি নাশ ব৷ হাস বৃদ্ধি 
হয়না; ইহা! নিত্য। সে যাহা হউক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মূল শক্তিকে 
কিরূপে ধারণা করেন, তাহা এস্কলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তাহার! 
যে এই মূল শক্তি স্বীকার করেন, ইহা বুবিলেই যথেষ্ট হইবে। অনেক 
'দবার্শনিক পপ্ডিতগণও এই নিত্য আদি শক্তি শ্বীকার করেন। পঙ্ডিতবর, 
হাবার্ট স্পেন্সর এই মূল শক্তিকেই '15:657705]  1763009.5301019 
57618)” বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন-_ 
পচ)০ 00785575525 0106 10105 85581061060 8০0৮1 ৮৪০ 0০6 
-৪31)95660 ৮ 0১৩ 2০1৮ যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ জগংটাকে 
এক বৃহৎ কারখানা মনে করেন) (10977877108) কিংবা 11502 
9109] 01501 দ্বার! জগৎ ব্যাপার বুঝাইতে চান ) এবং এই কারখানার 
অধ্যে এক অতি বড় 77525 এর শক্তি দ্বারা এই সব জগৎ কার্ধ্য 
চলিতেছে সিদ্ধান্ত করেন); অথচ তাহারা এই কারখানার পরিচালককে 
দেখিতে পান না|! তাহারাও এই মহাশক্কির মধ্যে তাহার ত্রিবিধ 

চ্চাব স্বীকার করেন। 

এই নকল পণ্ডিতগণ এই আদি শক্তির ছুই অবস্থা স্বীকার করেন। 
এক শান্ত, নি্রিন্ অব্যক্ত '([১০$6791) অবস্থা, আর এক প্রবৃত্ত সক্তিনব 
২007650) অবস্থা!। সক্রিয় বা কাঁ্যাবস্থায় ইহার অতিব্যক্কি,হয় ? উচ্চ অবস্থ] 


চতুর্দশ অধ্যায় । ২৩৭ 
হইতে নিয় অবস্থায় ইহার পরির্ণতি হয়। (এই উচ্চ অবস্থা [718১৩ 
700151091 অবস্থা, আর মিম্ম অবস্থা [০৩ ০০5০0] অবস্থা! ) |. 
কিরে কার্ধ্য হয, তাহা! বুঝিতে হইলে, শক্তির এই ছই' অবস্থা! স্বীকার 
করিতে হয়। বিজ্ঞানমতে শক্তির এই উচ্চ ও নীচ ভাব মধ্যে আদান 
প্রদান চলিতে থাকে । তখন শীক্তির উচ্চতর অবস্থা হইতে ক্রমশঃ নিয়তর" 
অবস্থার পরিণত হইতে আরস্ত হয়। এই পরিরামের অবস্থাই ক্রিয়ার 
অবস্থা । অর্থাৎ যখন উচ্চতর শক্তি নি৬র'শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, . 
তখনই কার্য হয়, 'সেই অবস্থা শক্তির কাঁধ্যাবস্থা । বিজ্ঞানের "কথায় 
যখন 182195£ 0০6005] 76718955 1০৯/5: 0০650510051 তে, 
সংক্ষেপতঃ 1,০/৩ 0০905051এ পরিণত হয়, তখনই ৮7০0 হয় 
[09185 11050০ হয়। 
জড় শক্তি বাদ অনুসারে এই শক্তির উচ্চ (17785: 9০৮০০৮৩] ) 
অবস্থার সহিত সব্ব গুণের, ইহাক্স ক্রিয়া-অবস্থার সহিত রজোখুণের এবং 
নিষ্ন (1,০৮/: 20$5720191) অবস্থার সহিত তমোগুণের তুলনা করা 
যাইতে পারে। আদি শক্তির এই ভ্রিবিধ ভাব গ্রহণ করির! যেমন সাংখ্য 
দর্শনে পরিণাম-বাদ বা ক্রমোন্নতি-বাদ (বা 7৮০1০৮০০ 0১৩০7 )' 
স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূগ আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই মুল শক্তি ও. 
তাহার উক্ত ত্রাবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া! একরূপ পরিণামবাদ স্থাপিত 
হুইয়াছে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই ব্রিগুণের ক্রিয়া হেতু যেরূলে 
সমাইভাবে এই জগতের অভিব্যক্তি ও পরির্ণতি হয়, এবং ব্যষ্টিভাবে' 
পরমাণু হইতে প্রত্যেক ভূতের অতিব্যক্তি ও. ক্রমপরিণতি হয় তাহার 
তত্ব আমর! পূর্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। কিরূপে ব্যক্তি জীবের ও 
জীব জাতির ক্রমবিকাশ ও পরির্ণতি হয় তাহা আমরা পৃর্ব্বে সংক্ষেপে 
উল্লেখ ফরিয়াছি। [0211 51১57০৮ শ্রস্থতি আধুনিক পণ্ডিত- 
গণও সেইরূপ এই জড় শক্তি ক্রির্জুউপর জগতের ক্রমাভিব্যক্তি ও. 


২৩৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


'জীবজাতির ক্রমোন্নতি বাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্ত তাহারা ব্যক্তি- 
জীবের ক্রমোন্নতি তত্ব আবিষ্কার করেন নাই এবং এই ব্রিগুণের ক্রিয়া" 
হেতু কিরূপে প্রত্যেক মান্থষের উন্নতি বা অবনতি হুইতে পারে, কেমন 
করিয় তাহার জ্ঞান শক্তির বা কম্ম শক্তির বিকাশ হয়, কিজন্ত তাহাদের 
সে শক্তি অভিভূত থাকে, তাহার নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থার উন্নতির 

-উপায় কি, তাহ! আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেবল জড়- 
প্রকৃতি ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থামাত্র স্বীকার করিলে এ তত্ব বুঝ! যার 
না । যাহ! হউক পরিণাম-বাদের যে সকল মূল তত্ব সাংখ্যদর্শনে হুচিত 
হইয়াছে, আধুনিক পরিণামবাদী পণ্ডিতগণও তাহারই উপর তাহাদের 
পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ সকল কথা এস্থলে আলোচনার 
প্রয়ো্ন নাই। এই সকল আধুনিক পণ্ডিতগণের এই আদি শক্তি 
ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থার তত্ব বুঝিতে পারিলে, তাহা হইতে সাংখ্যের 
মূল প্রকৃতি (1২95:5 ) ও ভ্রিগুণ-তন্ব বুঝিবার কতকটা সাহায্য হইতে 
পারে ১ এজন্ত এস্থলে আমরা! তাহার উল্লেখ করিলাম। 

ত্রিশুপের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ।-_আধুনিক পণ্ডিতগণের 
মধ্যে বাহার! সাংখ্যদর্শনের এই ত্রিগুণতত্ব আলোচন! করিয়!, তাহাদের 
স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা! করিয়াছেন,তীহারা যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহা বলা যায় না। এজন্য তাহাদের কথ! এস্থলে বিশেষ উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রিগুণের অর্থ যেরূপ করিয়া” 
ছেন কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। এস্থলে কেবল আমাদের দেশের 
বর্তমান শ্রেষ্ট দার্শনিক পণ্ডিতের কথা৷ সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল । * 
* শ্রদধান্প ভ্রিজেক্্নাখ ঠাকুর “গীত পাঠ" প্রস্থে এই ভরিগুপের বে আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, তাহ! এই,--*কবি শব্ধ হইতে কবিত। এবং কবিত্ব এই হুইটি শব্দ 
উৎপত্তি লাত করিরাছে। সেই রকম সৎ শব হইতে সত্ব এবং সত্তা! এই ছুইটি শব উৎপন্ন 


হইঙ্সাছে; দেখা উচিত যে করিত এবং কবিত্বের মধো যেরূপ খনি সন্বদ্ধ--সত! ও সন্্বের 
মধ্যেও অবিকল সেইরপ। কবির কবিত। যখন প্রকাশে বাহির হয়/ডখন তাহ! দৃষ্টে আমর! 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৩৯ 
প্রসিদ্ধ জর্খবন দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন-.. 
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৯সপ্পপ 


যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে কোন বন্ধর সত 
হধনি আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, তখনি আমর! বুঝিতে পারি যে, দে বস্তুর ভিতরে 
সত্ব রহিয়াছে,__সে বন্ত সংপদার্থ। অতএব এট! স্থির ষে। কবিতার প্রকাশ যেমন 
' কবিত্ব গুণের পরিচয়, লক্ষণ--সত্তার প্রকাশ তেমনিই সন্তবগ্ুণের পরিচয় লক্ষণ। সন্ত 
গুণের আর একটা পরিচ়-লক্ষণ আছে ; সেটা হোচ্ছে সত্তার রসান্বাদন-জনিত আনন্দ 
কবিতার রসান্বাদনে বখন ভাবুক ব্যক্তির জাননা হয়, তখন পেই আনন্দমাত্রটি বেমন 
কবির অন্তনিহিত কবিত্ব গুণের পরিচয় প্রদ্ধান করে,তেমনই সন্তায় রসান্বাদনের চেতনাবান 
ব্যক্তির খন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটী সৎ-বপ্তর অন্তনিহিত সত্বগুণের পরিচয় 
প্রদান করে। আমর প্রতিজনে আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলে, স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি ষে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী । 
চে চে চি ১] 

“আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধোই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং 
সস্তার রসাম্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে,আর, সেই গতিকে আমর! 
বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, জামাদের ভিতর সত্ব আছে--আমর! সৎপদার্থ। & 

“ত্র সম্বদ্ধেও আমর! দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প ষেমন অপর কোন শাখার 
নহে তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে; আর তুমি 
কোন বাক্তির যদি নাম কর, তবে তাহার সত্তা! তোমারও নহে-_ আমারও নহে। ব্যাট 
সঞ্জ। মাত্রই এইরূপ ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন ; আর সেইজন্য বাষ্টিসত্ত! বাধাক্রান্ত 
সন্বগ্ুর ব্যতীত মিশ্রসন্ব বাতীত অবাধিত সন্বুশের, শুদ্ধসত্বের, পরিচারক নহে। 
পক্ষান্তরে যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেইনন্ত বৃক্ষের! পুষ্পরাজিই 
সমষ্টিপুষ্প, আর সকল শাখার সকল পুষ্পই সেই সমষ্টি পুম্পের অন্তস্ঠতি, তেমনি প্রকৃতির 
অধীশ্বর যিনি পরমাস্মা, তাহার সত্তাই সমষ্টি সত্ত। এবং আর আর সকল সভাই সেই সমষ্টি 
সতার অন্ততত। কাজেই দীড়াইতেছে যে, সমষ্টিসাই অবাধিত সন্বগুপের অবাধিত 
প্রকাশ এবং আনন্বের-__অধিষ্ঠানক্ষেত্র। পূর্বের্ব বলিয়াছি, সন্বুপের পরিচারক 'লক্ষণ 
হুইটি ৫১) প্রকাশ এবং (২) আন্ন্দ। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, প্রক্পকে 
বাধ। প্রদান করে কে? অবশ্, অচৈতন্ত বাঁ জড়তা এবং অবসাদ বা ক্ষু্তিহীনত|।- 
আনন্দকে বাধ! প্রদান করে কে? অবশ্ঠ ছুঃখ বা গীড়ান্ুভব এবং অশীস্তি বা প্রবৃত্তি 
চালা * * | “বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আননোর নাম যেসন সত্তবগুণ, 
জটৈতন্ এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ ; আবার ছুঃখ এবং প্রবৃত্তি 
চাঞ্ল্োর আর এক নাম তেমনি রজোগুণ । বাহ! রঞ্জিত করে ব! রং করে, তাহাই 


বং | * গা ক চি চে ক 


২৪৯ জীমদ্ভগবদূগীভা। 
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ধ্গু, সম্বদধে জন্্ীনদেশীয় মহাকবি গেটের একটি হুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, 
ধরক্ষে্ সামানাত 'তিনতাগে বিভক্ত ; সে তিন ভাগ হচ্চে-_একদিকে সাদা, আর এক- 
'দিকে কালো, আর ছয়ের মধ্যস্থলে রক্ত, নীল, গীত প্রন্থৃতি রঞ্জন বা! রও ।....."বরঙ্ষেত্র 
ধেষন তিনতাগে বিতক্ত-গুপক্ষেত্রও অবিকল সেইরাপ। গুপক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে 
সন্বপপের নিরজজন আলোক, শুঁধাঠে রহিয়াছে তমোগুপের গগ্রন, এবং দুয়ের মধাসথলে 
রহিয়াছে রজোগুণের বাঞ্জন। অথবা যাহ! একই থা, একদিকে রহিয়াছে সন্গুণের 
প্রকাশ জোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুশের জড়তান্বকার ; এবং ভুরের মধাগুলে 
রহিয়াছে রজোগুণের রাগছেযাদি প্রবৃত্তিগঞ্চলা ।......রজোগুপের নিজমৃন্তি কিন্তু রাগ। 
তার সাক্ষী রজোগুণের প্রধান যে ছইটি অন্তরঙ্গ কাম আর ক্রোধ উভয়ই রাগধর্টি। 

রন্দোষ্জণের সাক্ষাৎ নিমূর্তি বে নাগ, তাহা! লালরগের সহিত উপমেয়। লাল শব আলক 
(অর্থাৎ জালত। ) শব্দের অপত্রংশ তাহা দেখিতেই পাইতেছি। আলম ওযা! আরক্ত ও 
তা--একই। ফলে )-লাঁল রজ, রা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ, সবাই যে এর! যূলধাতুর 
সন্তান সম্ততি তাহা উনাদের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয় ।.****আমাদের আত্মসত্তা 
যে অংশে আমাদের জানগোচর লব প্রকাশ. সেই অংশে তাহ! সন্বগুণ ; বহির্বন্ত সকলের 
জাত্মসত্তা যে অংশে প্রকাশ সে অংশে তাহা! তমোগুগ ; আর আমাদের আ্ত্সসত্ত। যে 
অংশে বহির্ববন্ত সকলের অপরিস্ষট আত্মসত্তার দ্বারা রগ্রিত হয়, সেই অংশে ভাহা 

সমষিসত্তা পরমপরিশুদ্ধ সন্বাঃ-তাহ! রজত্তমণ্ডণের ছ্বারা অবাধিত বিশুদ্ধ সন্বগুণ 
এক কথায় শুদ্ধসত্ব। বেদাস্তাদি শাস্ত্রের এটা একটা কুপ্রসিদ্ধ কথা বে শুদ্ধসনথে 
পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখু ত পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয়/'..*..* 

অধ্যাপক ্ত্রনেম্্নাথ শীল মহাশয় ত্রিগুপের (জাধিভৌতিক ) ব্যাখা! করিয়া- 
হনে তাহ। এইস র্ 
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০ 0১5 1000511508৮, ( পুর্বে ৯১ পৃহ, টাক! ত্রষ্ব্য )। ফরাসী পণ্ডিত 
ল্যাসে'ন (1,255537) সত্বকে 75556002 (855567008 বা 90010) রজঃকে 


[177৩5 (27575 ) ও তমঃকে 05118০ (0:75:09) বলিয়াছেন । 
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কোন পাশ্চাত্য পঙ্ডিত 'সত্বগকে 1106 7১7101916 ০ 075 009০৫. 
বুজঃকে 1076 77100191501 0) 6৬11 এবং তমঃকে 0১৩ 73110- 
01316 1০ 10016576706 বলেন। কেহ সত্বকে 17517)020) * রজঃকে 
8০6%10 এবং তমঃকে 176705 বলিয়াছেন। কেহ সত্বকে 17766111- 
6০৪, রজঃকে 0708, এবং তমঃকে 1125: বলিয়াছেন। 
অনেকেই সত্বকে [:555006, রজঃকে [76:85 এবং তমঃকে 11355 বা 
[06769 বলিয়াছেন । "আদি সৃষ্টিশক্তি ও তাহার তিনরূপ বিকাশ” 
এবং “প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধন্ম” এই ছইটী প্রবন্ধে আমরা আধি- 
ভৌতিক অর্থে সত্বকে 11170, রজঃকে 110807. এবং তমঃকে 
1131167 বলিয়! ব্যাথ্য। করিয়াছিলাম। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই জড় জগতের মূল কারণরূপে জড়. 
(11551) ও গতি বা তাহার মূলশক্তি (6০:০০) এই ছুই তত্ব মাত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহারা জ্ঞানকে জগতের এক মূল কারণ বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই। বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ক্লিফোর্ড (0116070) গ্রামুখ 





210. 21100190005 1021159505007 00 95108৮  পেনম্পরাঙ্গজিত্বেখপি অসংতিন্ন- 
শক্তিবিভাগ” £_ব্যাসভাষা )। (অনস্টোন্তাঙ্গাদিতাবেন উৎপার্দিকেখপি দ্রব্যে 
গ্রকাশগুণঃ সত্বমেব, ক্রিয়াগুণ রজস এব, স্থিতি-গুধ-স্তমস এবং” বিজ্ঞান ভিক্ষু ।%) 
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» সত্ৃগ্ধণ হুখস্বরূপ বলিয়া ইহাকে চ18671019 বলা হইয়াছে | এই [7217707) 
শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সামগ্রস্ত--দমতা॥ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির মধো সামগ্রস্ত, বাস্ক' 
বিষয়ের সহিত অন্তরের সামগ্রন্য থাকিলে, তাহার ফলে হুধ হয়। এই মমতা ভাবই হুখ 
ভাব। শাস্ত্রে আছে “নিরপ্রন্তং পরমং সামাং-(মুণওক এ ১/৩) «হ্খানাং কারণং সম: 
(চর সংহিতা) এই সম. 7.9070075-59506 01 60811150010- সব কেবল 
সুখের কারণ নহে, ইহ! প্রকাশ ও জ্ঞানেরও কারণ; এজন্য ইহ! শুধু 11317107) নহে। 
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কোন কোন পণ্ডিত জগতের মূল কারণরূপে 117 5০ বা 17065111- 
£০০৪-৪%% এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত হেকেলের (8.1) মতে এই জগতের মূল যে ইথর (7:07) 
বা! আকাশ তন্ব তাহার মধ্যে বীজভাবে স্থূল জড় ও শর্তির ন্যায় 21100- 
588 এর অস্তিত্ব নিহিত আছে। তাহারও মতে যাহা কারণে নাই, 
তাহ! কার্য্যে অভিব্যক্ত হয় না । 
এইরূপে নানাভাবে পঙ্ডিতগণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অর্থ বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ আন্তর-অনুভূতি হইতে, কেহ ব৷ বাহ প্রত্যক্ষ 
হইতে ইহাদের অর্থ ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আমর! এ পর্যন্ত 
বাহ! বুঝিলাম, তাহার সঙ্কলিতার্থ এইব্ধপ £-- 
সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র অনুসারে, 
সত্ব_ শুরু, প্রকাশক, জ্ঞানম্বরূপ, সুখ-্বরূপ,লঘু শীস্ত ও গ্রীত্যাত্মক। 
রজঃ--লোহিত, ক্রিয়া! ব কর্্মশক্তিরূপ, চলন (বা পরিচলনরপ ) 
প্রবৃত্তিবূপ, ঘোর ও অগ্রীতি-আত্মক | 
তমঃ-_কৃষ্ণ, স্থিতিরপ, আবরক, মোহাত্মক,গুরু, মূড় ও বিষাদাত্মক। 
লীতা অনুসারে, __ 
সত্ব--নিশ্বল, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, স্থখন্বরূপ, অনাময়, সুখসঙ্গে ও 
জ্ঞানসঙ্গে বন্ধনের কারণ। 
রজঃ _ রাগাত্মক, ভৃষ্গাসঙ্গ উৎপাদক, লোভ--প্রবৃত্তি--কনম্মারস্ত _ 
অশাস্তি__স্পৃহ!' উৎপাদক। ছুঃখসঙ্গে, প্রবৃত্তি সঙ্গে' ও কর্্ম- 
সঙ্গে বন্ধনের কারণ । 
তমঃ-_অজ্ঞানজ, মোহজনক, জ্ঞানাবরণকারী, প্রমাদ উৎপাদক, 
অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তির হেতু । ইহা ভ্রম, আলস্য ও নিপ্র ঘার 
বন্ধনের কারণ। 
পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতগণ্র মতে ,-- 


২৪৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সত্ব--617701016 01 2০০0, [791000170, 9010591)09।0:5961006, 
[06511151006 [1100-500 8150000/102- 

রজ১--7১0701016 01 9511, 721091555 1001950555 4৯001510, 
1701০6১ 7১0৬127 60 ০97007)6 75515051706, ৬৮111 

তমঠ১--1270001016 ০£ 11)0100161)069 1190651, 11555১ [1067019, 
[২551565706 £0 806101), 79859151655 1,6101)9125. 

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে আমরা এই ত্রিগুণ তত্ব কতকটা 


বুঝিতে পারিব । এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । 
ত্রিগুণভেদে শরীরভেদ ও বন্ধনভেদ ।- এক্ষণে এই তরিগুপ 
দ্বারা আমাদের বন্ধন ওমুক্তির কথা পুনর্বার আলোচনা করিব। 
প্রক্কৃতি হইতে ত্রিগুণদ্বারা আমাদের ক্ষেত্র বা হুক ও স্থল শরীর এই 
উভয়রূপ শরীর গঠিত হয় তাহা! আমরা বিবৃত করিয়াছি । এস্থলে সে 
সম্বন্ধে আমাদের 'আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। মূল প্রক্কৃতি, সাংখ্য- 
মতে যেমন ব্রিগুণাত্মিকা, সেইরপ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সমুদ্ায় 
কাধ্যই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণজভাবের দ্বারা ভাবিত। সুতরাং আমাদের 
ক্ষেত্র বা হুশ ও স্কুল শরীর যেরপ ব্রিগুণ হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির উপা. 
দ্বান হইতে রচিত হয়,সেইরূপ প্রত্যেক উপাদানও এই ব্রিগুণদ্ধার! ভাবিত 
হইয়া বিভিন্ন প্রকার হয়। গ্ররুতির সবগুণ হইতে উৎপন্ন ষে বুদ্ধিতত্ব-_ 
যাহা আমাদের ক্ষেত্রের মূল উপাদান, তাহাও এইজন্য ব্রিগুণভেদে সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক হয়। (গীতা ১৮/২৯-৩১)। সাত্বিকবুদ্ধি ভাব 
যে ধর্ম, জ্ঞান, সুথ প্রভৃতি, তাহা এই ভ্রিগুণভেদে ত্রিবিধ হয়। তাহাও 
পূর্ব উক্ত হুইয়াছে। বুদ্ধিতত্ব হইতে যে অহঙ্কারতব্ অভিব্যক্ত হয় 
তাহাও এই গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক 
অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মান্র ও 
পঞ্চভৃত উৎপন্ন হয়। তাহা পুর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারাও গুণভেদে 
ত্রিবিধ হয়। সাত্বিক মন শুদ্ধ নির্মল, রাঁজসিক মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং 
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তামসিক মন মুঢ়। ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ সাত্বিক অবস্থায় প্রকাশ-স্বভাব, 
রাজসিক অবস্থায় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তামসিক অবস্থায় অশক্ত হয়। 
তন্মাত্র ও স্থৃলতৃত সম্বন্ধে গুণভেদে ভিন্ন হয় বল! যায়। “যেমন আকাশ 
সত্বগুণবিশিষ্ট, বায়ু ও অগ্নি রজোগুণ বিশিষ্ট, অপ.ও অন্ন তমোগণ-বিশিষ্ট। 
ইহাদের কথা এস্কলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধিৎ অহঙ্কার 
ও মন ইহার! অন্তঃকরণ বা চিত্ত; গুণভেদে এই চিত্তের পাচ প্রকার 
অবস্থা হয়। পাতগ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে, সাত্বিক চিত্ত একাগ্র, 
সব-নিরুদ্ধ, রাজসিকচিত্ত রজে! বিক্ষিপ্ত, তামসিকচিত্ত ক্ষিপ্ত ও মুঢ়। 
এইরূপে গুণভেদে আমাদের হুঙ্ম শরীর ভিন্ন হয় । এজন্য যে ক্ষেত্রজ্ঞ 
সম্পূর্ণ তামসিক তাবে বন্ধ ও যাহার রাঁজসিক ও সাত্বিক ভাব সম্পূর্ণ 


অভিভূত, সে জড়। তাহার সুত্র শরীর অবিকাশিত, সম্পূর্ণরূপে তমঃ 
দ্বারাঅভিভূত ও তাহার স্থূল শরীরের অক্গপ্রত্যঙ্গাদি কিছুই অভিব্যক্ত 


থাকে না। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । নিম্বশ্রেণীর জীবভাবের 
কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় তাহাদের শরার অপেক্ষাকৃত পরিণত, তাহাও 
বলিয়াছি। কেবল মানুষের শরীরই এই লোকে পূর্ণ পরিণত? তাহার 
সুক্ষ স্থল উভয় শরীরুই রজোগুণ-প্রভাবে বিশেষ বিকশিত হইয়া সন্বগুণ 
প্রভাবে পরিণত হয়। কিন্ত ব্রিগুণের ভেদ হেতু আমাদের হুক্্ ও স্থুল 
উভয় শরীর অসংখ্য প্রকারে ভিন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, জড়ের 
শরীর হইতে উদ্ভিদের শরীর ভিন্ন: উদ্ভিদের শরীর হইতে নিয়, শ্রেণীর 
জীবের শরীর ভিন্ন আর নিয়শ্রেণী জীবের নানাবিধ শরীর হইতে আমাদের 
শরীর ভিন্ন। আমাদের মধ্যেও প্রত্যেকের স্থল ও সুঙ্ শরীর 
ভিন্ন। তোমার শরীর ও আমার শরীর ঠিক একরূপ নহে। আমাদের 
প্রত্যেকের প্রক্ৃতিভেদে ও বাহা অবস্থাভেদে শরীর ভিন্ন হয়। 
এইরূপে ত্রিগুণভেদে জগতের সর্বত্র বৈচিত্র্য হয়। ইহা হইতে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রত্যেকে ত্রিগুণের দ্বার! ম্বতন্ত্র ভাবে দ্ধ হুই। 
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তুমি ষে ভাবে বন্ধ--আমি ঠিক সেই ভাবে বদ্ধ নহি। তোমার শরীরে 
ত্রিগুণের ভাব যেরূপ অভিব্যক্ত, আমার শরীরে সেইরূপ নহে। এজন্য 
ত্রিগুণ দ্বারা তুমি যেরূপ বদ্ধ, আমি ঠিক সেরূপে বন্ধ নহি। আর সেই 
জন্ত তোমার বা আমার ব্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়ও ঠিক 
একরূপ হইতে পারে না। আমাদের উভয়ের এই ব্রিগুণ-বন্ধনের সাধর্ম্য 
বৈধর্ধ্যও সামান্ত বিশেষ বিচার পূর্বক এই মুক্তির জন্য সাধন পথ 
নির্ধারিত করিতে হয়। সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। 

ত্রিগুণ-বন্ধন ।---এক্ষণে ত্রিগুণের দ্বারা আমাদের বন্ধন ও রিগুণ 
হইতে আমাদের মুক্তির কথা সামান্তভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমা- 
দের বন্ধন ও মুক্তির কথা বুঝিতে হইলে, প্রথমে আমাদের এই বন্ধনের 
স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে হইবে । আমাদের স্বরূপ ব্রহ্ম এবং বন্ধন বা 
মুক্তি সমুদায়ই মায়িক-_ত্রম ব! অক্ঞানপ্রস্থত; এ সিদ্ধান্ত করিলে,এই বন্ধন- 
মুক্তি-তত্ব বুঝিবার তত আবশ্তক হয় না । কিন্তু গীতা অনুসারে এ বন্ধন 
মায়িক বা কাল্পনিক নহে। গীত! হইতে জান! যায় যে, জীব আমরা ভগ- 
বানের অংশ; তঁহারই পরিচ্ছিন্ন তাব-_কিস্ত আমরা তাহা হইতে 
স্বরূপতঃ ভিন্ন নহি। হাই প্রক্কৃতিগর্ভে তাহারই নিহিত আত্ম! বা 
পুরুষ রূপ বীজ হইতে আমরা উদ্ভূত হইয়াছি। পুর্বে বলিয়াছি যে, একই 
“সৎ বছ ভাবে অভিব্যক্ত হন। তাঁহার পরম অক্ষর ভাব নিত্য,. 
অব্যয়; আর তাহার অপর ক্ষরভাব অসংখ্য, বিনাশী, পরিচ্ছিন্ন ও 
পরিবর্তনশীল। এই ক্ষর ভাবই জীবভাব বা ভূত ভাব। আমাদের 
ভ্রীবভাবে ষে পরিচ্ছেদ--ঘে স্কীর্ণতা, তাহাই আমাদের বন্ধন ; সে বন্ধন 
সত্য --অলীক নহে। এক অর্থে তাহা মাগ্ক্িক বটে। ব্রঙ্মের এইরূপ 
পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ দেশ-কালংনিমিত্ উপাধিষুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইবার 
শক্তিই মায়; মায়ার এক অর্থ [.17015097 | প্মীয়ন্তে _পরিমীয়ন্তে__ 
পরিচ্ছ্ত অনয়। ইতি মায়া ।* যাহাদ্বারা অপরিমেয় পরিমের হয়, 
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অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছি্ন হয়, অনন্ত সাস্ত হয়, অখণ্ড খণ্ডিত হয়, অবি- 
ভক্ত বিভক্কের হ্যায় হয়, নিরংশ অংশের স্তায় হুয়, এক বহু হয়--তাহাই 
মায়া। তাহাই ব্রন্মের অিত্ত্য স্বরূপ শক্তি। ব্রহ্ম, যে “এক-_আমি 
বহু হইব” এই করনা করিয়। বছ হন, ইহাই তাহার মায়াশক্তি। 
ব্রহ্ম বু হুইবার জন্ত যে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিকে কল্পনা করেন, 
ইহা তাহারই মায়াশক্তি। ব্রহ্ম যে স্ষ্টিপ্রসঙ্গে পুরুষ-প্রকতিরূপে 
নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, ইহাই তাহার মূল মায়া) তাহার দৈবীগুণময়ী 
মায় * এই মূল অনাদি প্রন্কৃতিপুরুষ ভাব হইতে কিরূপে বহু প্রজার 
উদ্ভব হয়, বন্ছ ভূতভাবের বা জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্বে 
চতুর্থ প্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। পরমপুরুষ যে বছ হইবার 
কর্ন বা কামনা করিয়া সেই বহু ভাববীজ [ [695 ) তাহারই পরম! 
প্রক্কৃতি গর্ভে স্থাপন করেন এবং তাহাতে আপনি অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা 
ভইতেই জীব আমাদের উৎপত্তি হয়, ইস্া পূর্বের £দেখিয়াছি। প্ররুতিগর্ভে 
প্রকৃতি হইতে শরীর গ্রহণ করিয়! আমাদের অভিব্যক্তি ও পরিণতি 
হয়। প্রক্কতিজ ব্রিগুণ দ্বারা আমাদের সেই শরীর বর্ধিত, বিধৃত ও 
পরিণত হয়। সেই ব্রিঞপজ শরীরের ক্রমআপুরণে আমাদের জীব ভাবের 
ক্রমআপুরণ হয়, প্রত্যেক জীব পশ্ত মনুষ্য দেবাদি ভাবের মধ্য দিয়া 
ক্রমে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। সাংখ্যমতে আমাদের ভোগ- 
মোক্ষার্থ প্রকৃতির প্রবৃত্তি এই পরিণামের কারণ। প্রকৃতিজ ত্রিগুধের 
পরিণাম-বিশেষ দ্বারা! আমাদের শরীরের ব! ক্ষেত্রের এই পরিণাম হয়ঃএবং 





* শুদ্ধ মায়াশক্তি যোগে বর্গ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় হন, পরম পুরুষ পরম 
প্রকৃতিরপা হন। আর তিনি থে বনু ক্ষর বিনাশী ক্ষুদ্র খণ্ডিত ভাবে অভিবাক্ত হইয়। 
তাহাদের প্রতোকের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ রূপ হন ও 
তাহাতে সৎ শ্বরূপে আমি আছি, চিৎ স্বরূপ আমাকে নিষ্ডা জ্ঞাতা ভাবে অশ্নুতব করি- 
তেছি ও সেই ভাবে আনন্দ স্বরূপ আমার অস্তিত্ব ও প্রকাশ সুখ অনুভব কৃরিতেছি, 
এই ভাব উপভোগ করেন । ইহা! মায়ার মলিনভাব | এক অর্থে ইহাই বেদান্তের নিদ্ধাত্ত । 
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গুণসঙ্গ হেতু সেই পরিণাম যে আমাদের, ইহা! জ্ঞান হয়। যতদিন আমর- 
ব্রক্মভাব লাভ করিতে না পারি ততদিন আমাদের এই জ্ঞানের দ্বারা এই 
ত্রিগুণজ ভাবের দ্বার! বদ্ধ থাকিতে হয়। এই পরিচ্ছিনন জ্ঞানই অজ্ঞান; 
অতএব এই দিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের এই ব্রিগুণ-বন্ধন সত্য, তাহা 
মিথ্য। বা কাল্পনিক নহে। 

এক্ষণে এই বন্ধন কিরূপ--তাহার উল্লেখ করিব বন্ধনের অর্থ-_ 
দেহবদ্ধ হইয়া! পরিচ্ছিন্ন থাকা । সুক্ষ বা পিঙ্গ শরীর দ্বারা আমর! 
আমোক্ষ বন্ধ থাকি। স্থুল শরীর আমাদের বার বার গ্রহণ ও ত্যাগ 
করিতে হয়। স্থূল শরীর গ্রহণের জন্য আমাদের বার বার সদসদূ 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গীতা অনুসারে গুণসঙ্গই সৎ অসৎ 
যোনিতে জন্মের কারণ। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, অজ্ঞান ব1 অবিদ্ধা 
হেতু ষে দেহে আত্মাধ্যাস হয়, আমর৷ দেহী এই রূপ যে অনুভব হয়, 
এই দেহাত্মক জ্ঞানই সেই বন্ধনের হেতু । গীতা অনুসারে দেহে ত্রি- 
গুণের যে ভাব যখন অভিব্যক্ত হয়, সেই ভাব আমারই ভাব, সেই ভাৰে 
আমিই ভাঁবিত হই, এইরূপ যে জ্ঞান ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। 
আমাদের দেহ সুক্ষ ও স্থূল ভেদে ভিন্ন। ত্রিগুণের দ্বারা এই উভয় রূপ 
দেহ কিরূপে অভিব্যক্ত হয় বা পরিণত হয়, তাহ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
এই উভয় দেহ ত্রিগুণজ বলিয়া! আমাদের সুস্ম ও স্থল দেহে এই ব্রিগুণজ 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ভাবের মধ্যে যখন যে ভাব আমাদের 
অন্তবে প্রকাগ পায়, আমাদের বাহিরে এ স্থল দেহেও তখন সেই ভাবের 
অভিব্যক্তি হয়, বা প্রতিবিষ্ব পতিত হয়। রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত 
করিয়৷ যখন আমাদের অন্তরে সত্বগুপণক্জ ভাবের প্রকাশ হয়, তখন বাহিরে 
আমাদের শরীরেও সেইরূপ সাত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। যখন সান্বক 
ভাবের প্রকাশ হেতু আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ, জ্ঞান ও সুখভাবের 
অনুভব” হয়--একরূপ অনাবিল সুখ, স্বাস্থা, স্বচ্ছন্দতা', প্রসন্নতা, বুদ্ধির 
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প্রথরতা, বস্তজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান - এক কথায় সাত্বিক বুদ্ধির 
বিকাশ হয়, তখন সেই সঙ্গে বাহ্‌ শরীরেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভাব, নীরোগ 
ভাব, লঘুভাব শ্যৃত্তিভাব প্রকাশ পার়। এই ভাবে অবস্থান করিতে 
পাঁরিলে, শরীরে সৌন্দর্য্য কাস্তি, সৌম্য ভাব ও নির্মূল জ্যোতিঃ প্রকাশিত 
হয়। এই রূপে অন্তরের নানাবূপ সাত্বিক ভাবের প্রতিচ্ছায়া শরীরে 
বিশেষতঃ মুখে ও চক্ষুতে ফুটিয়া! উঠে। এইরূপে রাঁজসিক ও তামসিক 
ভাবের অথব! কোন ছুইটি গুণের মিশ্র ভাবের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইলে 
অন্তরে ও বাহিরের শরীরে তাহা প্রকাশিত হয়। পুর্ববে ১১শ--১৩শ 
শ্লোকের ব্যাখ্যার পাদটাকায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুন- 
রুল্লেখ নিশ্রয়াজন। সে যাহা হউক, এইরূপে আমাদের স্থূল ও সুস্্ 
উভয় শরীরে যে সকল ত্রিগুণজ্জ ভাবের অভিব্যক্তি হয়--গুণসঙ্গ হেতু 
বা দেহাত্মাধ্যাস হেতু সেই সকল ভাব যে আমাদেরই-- আমরা ষে 
দেই ভাবে ভাবিত হই--সেই ভাব যে আমাদেরই স্বরূপ, এইরূপ 
জ্ঞানে আমরা বদ্ধ হই। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হেতু আমর! ব্রিগুণজ 
ভাবের দ্বারা! মোহিত হই। আমরা পৃর্ব্রে বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন মায়া 
হেতু ৰ! প্রকৃতি সংযোগ্থ হেতু সাধারণ ভাবে আমর! দেহী হই, এবং জীব 
মান্গুষ, নর বা নারী, হিন্দু, ব্রাঙ্গণ, বাঙ্গালী ইত্যাদি ভাবে “ক্রমে সীমার 
পর সীমাবদ্ধ হইয়া শেষে কোন বিশেষ ব্যক্তি ভাব লাঁভ করি এবং এই 
* বিশেষ ভাবের মধ্যেও আমি বালক, আমি অমুকের পুত্র, আমি দরিদ্র 
ইত্যাদি ভাবের বিশেষত্বে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া! পড়ি। অন্য দিকে নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, 
ধার্মিক, বিরাগী, কর্মী, ক্রোধী, অক্ষম, অলস. আমি সুখী, ছুঃখী, বিষ 
ইত্যাদি নানাবপ স্থায়ী ব! অস্থায়ী ভাবের অভিমান বশে আমরা মোছিত 
থাকি। ইহাই ব্রিগুণজ ভাবের দ্বার! আমাদের বন্ধন । 
সে.যাহাহউক নানারপ রাঁজসিক বা তামসিক ভাব যে আমািগকে 
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বন্ধ করে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। রাঁজসিক ভাব আমাদিগকে 
সাত্বিক ভাব হইতে প্রচাত করে- আমাদিগকে কামনাবশে।_কাম-_ 
ক্রোধ-_রাগ--দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত করে, কর্মে প্রবৃত্ত করে ও ছুঃখ 
দেয়। সেইরূপ তামসিক ভাব আমাদিগকে অলস করে, অকর্ম্ণণ্য করে, 
অজ্ঞান-মোহ্যুক্ত করে, অবসন্ন করে-_একরূপ জড়ভাব যুক্ত করে। এই 
রাজস ও তামস ভাব ষে আমাদের বন্ধনের কারণ, আমাদের ছুঃখ দৈন্তের 
কারণ; ইহা! এজন বুঝিতে পারা যায় । এই ভাব আমার নহে-- আমাদের 
প্রকৃতিজ শরীরে রজন্তমঃ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র_ প্রকৃত আমার সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; যতদিন সাত্বিকভাব লাভ করিয়! এই জ্ঞানে 
সিদ্ধ হওয়া না যায়, ততদিন, সেই ভাব আমাদের, এই অভিমান বশে 
আমর! সেই ভাবে বদ্ধ থাকি । আমরা সাত্বিক জ্ঞানে স্থিত হইলে, এই 
সকল ভাব যে আমাদের স্বরূপ নহে, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্ত সান্বিক, 
ভাবের দ্বারাও আমর! যে বদ্ধ থাকি- ইহা সহজে বুঝিতে পারি না। 
বুদ্ধিতে আত্মাধ্যাস সহজে দূর হয় না। সাত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান 
ও সুখ ষে আমাদের বন্ধন করে, তাহ! সহজে বুঝি না । কিন্ত আমাদের 
সুশ্্ন দেহে--বা বুদ্ধিতে প্রকাশ জ্ঞান ও সুথরুপ যে সাত্বিক ভাবের 
অভিবাক্তি হুয় সেই ভাব যে আমারই, এই অনুভবও আমাদের বন্ধনের 
কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে । আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান ও 
নুখাদি সাত্বিক ভাব-_-পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ এবং রজঃ ও তমে!| ভাবের দ্বার! 
অল্লাধিক পরিমাণে রঞ্জিত ও আবৃত থাকে, জ্ঞান ও সুখ যে ব্রিগুণভেদে 
ত্রিবিধ, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৮।২০।২২, ৩৭৩৯ )। রজঃ 
তমো৷ ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় সাত্বিক ভাবের বিশেষ বৃদ্ধি হইলেও এবং 
জ্ঞান ও সুখ সাত্বিক হইলেও অর্থাৎ সাত্বিক ভাব স্বচ্ছ নির্দল ও বিশুদ্ধ 
হইলেও আমাদের লিঙ্গদৈহের বা বুদ্ধির সাত্বিক ভাব যে জ্ঞান ধর্ম 
প্রভৃতি: তাহ' পরিচ্ছিন্ন দেশ--কাল-_নিমিত্ত বন্ধনে বন্ধ থাকে । এজন 
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সর্ধাবস্থায়ই সাত্বিক ভাব আমাদের বন্ধনের কারণ। আমাদের এই ভাব, 
_ এইরূপ অনুভূতি বা অভিমান যতদিন থাকে, ততদিন মুক্তি হয় না। 
যাহা হউক সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের নির্মল, শুদ্ধ, শ্বচ্ছ-_ 
যথাসম্ভব রজস্তমমলহীন যে সাত্বিক ভাব, জ্ঞান তাহাই আমাদের 
মুক্তির কারণ। পরূপৈঃ সপ্তভিরেব বধাত্যাত্মানমাত্মনা প্ররৃতিঃ। 
গ্ৈব চ পুরুযার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥* (কারিকা, ৬৩)। 
অর্থাৎ-মামাদের প্রকৃতির বা! প্রক্কৃতিজ বুদ্ধির যে অষ্টবিধ তাৰ-_ 
জ্ঞান, ধর্ম, শ্রশবর্্য, বৈরাগ্য, অজ্ঞান, অধর্ঘ, অনৈশবর্য্য ও অবৈরাগ্য 
(কারিকা ২৩), ইহাদের মধ্যে শেষ সাতটি ভাগ দ্বার! প্রকৃতি 
আমাদিগকে বদ্ধ করে,__সংসার ভোগ করায়। আর সাত্বিক বুদ্ধির 
ষে প্রধান ভাব, জ্ঞান, তাহার দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে পরম পুরুযার্থ 
' মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু সকল জ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। আমাদের 
বিষয় জ্ঞান ব! বাহ্‌ পদার্থ জ্ঞান আমাদের মুক্তির কারণ নহে। নিশ্মল 
বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের অমানিত্বদি বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্ত হয়, দে সমুদায় 
ভাবের মধ্যে যাহা উত্তম জ্ঞান ভাব---“তত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন,” সেই জ্ঞানেই 
মুক্তি হয় । সাংখামতে এই জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান; ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, ইহাই সর্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান । শ্রীচণ্ডীতে আছে এই 
জ্ঞান_“অহমিতি মমেতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকং জ্ঞানম্‌।” এই জ্ঞানেই 
যে মুক্তি হয়, ইহা আমাদের সর্বশীস্ত্রসম্মত। এই জ্ঞান সাধনার দ্বার! 
সিদ্ধ হইলে, তবে ব্রিগুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায়__ব্রিগুণাতীত হওয়া 
ষায়। যিনি নিদ্বন্ব, নিত্যসত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান (গীত! 
২1৪৪ ) তিনিই ব্রিগুণাতীত হইয়া মুক্ত হইতে পারেন। 
ত্রিগুণ-মুক্তি। -ত্রিগুণ মুক্তের লক্ষণ কি, কি রূপে ব্রিগুণাতীত 
ভওয়! যায় ও ভ্রিগুণাতীতে পুরুষ কি ভাব প্রাপ্ত হন, তাহা! গীতায় যেরূপ 
উজ্জ হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব । জীব মধ্যে 
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মানুষই মুক্তির অধিকারী । তাই মানুষ ভগবানের “অনুগ্রহ স্বর্গ” ৮ 
মুক্তির জন্ত সাধন করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মানবযোনিতে জন্মলাভ করিতে 
হয়। ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন যে, এ জন্মে যোগত্রষ্ট যোগী সিদ্ধিলাভ 
জন্য পরজন্মে গুচি ও শ্রীমানের গৃহে অথবা! যোগীদের কুলে উৎপন্ন হন 
(গীতা ১৪১-৪২)। শ্রেষ্ঠমানব উন্নত সাত্বিক প্রকৃতি লাভ করিলে, 
তবে মুক্তির জন্য উপযুক্ত সাধনার অধিকারী হন। এই মনুষ্যলোক - 
রজঃ প্রধান ; এ পৃথিবীমধ্যে অধিকাংশ মানুষই রাজসিক প্রকৃতিসম্পর, 
অপেক্ষাকৃত অল্প লোক তামসিক প্রক্ৃতিসম্পন্নঃ আর অতি অল্প লোকই 
সাত্বিক প্রক্ৃতিসম্পূন্ন। প্ররুতির ক্রম-আপুরণে আমাদের তামমিক 
বা পশ্ত প্রকৃতি ক্রমে অভিভূত হইয়া রাজসিক প্ররুতি হয়। আর 
রাজসিক : তন্ত্রমতে বীর ) ভাব ক্রমে অভিভূত হইয়৷ সাত্বিক ব1 দেহ 
ভাবের বিকাশ হয়। ( যৌড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এ তত্ব বিরত 
হইবে) প্রকৃতির ক্রম-আপৃরণে আমাদের এইরূপে তামসিক ভাব 
হইতে ক্রমে সাত্বিক ভাবের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু সাধনায় এই পরিণাম 
ৰা সাত্বিক ভাব প্রাপ্তি আরও অপেক্ষাকৃত সত্বর লাভ হইতে পারে। 
সাধনা ন! করিলে অনেক স্থলে সাত্বিক প্রক্কৃতিও অবনত হইয়া রাজসিক 
প্রকৃতিতে, এমন কি, তামসিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে। পরস্ত 
গুধু সাত্বিক প্রকৃতি লাভ ও তাহাতে অবস্থান যথেষ্ট নহে । সাত্বিক 
(বৰ! দৈব) ভাবকে পরাভূত করিয়। রাজসিক ও তামসিক (বা অন্থর ) 
ভাব প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্ট। করে। এই রাজসিক ও তামসিক 
ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বশীভূত করিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ, নির্মল, 
সান্বিক ভাবে নিত্য স্থিতি সম্ভব হয় না,--নিত্য সত্বস্থ হওয়া যায় না। 
এজন্ত এ অবস্থায়ও সর্বদা! উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। তামসিক ভাব 
হইতে এই নিত্য শুদ্ধ সান্বিকভাব লাভ করিতে হইলে যে বিভিন্ন 
সাধনা প্রয়োজন, তাহ! গীতায় ও অন্তান্ত শান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে 
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তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যিনি সাধনার দ্বার! এইরূপ নিত্য- 
সত্বস্থ হইতে পারেন, তাহার শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার বিকাঁশ 
ভয়। তিনি স্থিত প্রজ্ঞ হন, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, 
অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হন এবং আত্মরূপ হইয়া ক্রমে ক্রিগুণাতীত 
হওয়ায় প্রক্কৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পৃর্ব্বে বলিয়াছি 
ষে প্রকৃতি অন্ত সব ভাব দ্বারা জীবকে বদ্ধ করেন; কেবল শুদ্ধজ্ঞান 
ভাব দ্বারা তাঁহাকে মুক্ত করেন। আমরা শ্রীচণ্তী হইতে জানিতে 
পারি যে. প্ররুতি বা মহামায়! গ্রসন্না হইয়া! মান্ষকে এইবূপে মুক্তি- 
পথে লইয়া যান। 

অত এব মানুষ এই শুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত হইলে (স্থিত প্রজ্ঞ ) হইলে 
তবে ত্রিগুণাতীত হইয়া! জীবন্মুক্ত হইতে পারেন । তখন তিনি দ্র স্বরূপে 
অবগ্থান করেন *। তখন তিনি দৃস্তের স্বরূপ দেখিতে পান.প্ররুতির স্বরূপ 
জানিতে পারেন. প্ররূতির গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্তা নাই-- “কা্য- 
কারণ-কর্তৃত্বে” প্রতিই হেতু, ইহা সে দেখিতে পায় এবং আপনাকে সেই 
প্রকৃতি গুণ হইতে পৃথক ভাবে জানিতে পারে । এই অবস্থায় যদি সেই 
সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাকে প্রকৃতি ও প্রক্কতির কাধ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
জানিয়া, কেবল আত্মভাঁবে অবস্থান করেন, তবে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হন। আর বদি সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়! তাহাকে নিয়মিত 
করিয়া লোকরক্ষার্থে প্রবর্তিত হন, তবে তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। শান্সে 
আছে “স ঈশো যহশেমারা, স জীবো যন্তযার্দিতঠ। সুতরাং এই ক্রিগুণা- 


* পাতগ্রল দর্শন হইতে জানা যায় যে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হইলে সর, 
স্বরূপে অবস্থান হয়। (পাঃ দঃ ১/২-৩ ) ই্গার বালভাবা হইতে জান! যার যে, বখন 
চিত্তের রাজসিক ও তামসিক ভাব নিরুদ্ধ হইয় বায়, তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। 
তখন দ্রষ্টা দৃষ্ট হইতে আপনাকে পৃথক শ্বরূপে জানিতে পারেন। আর সাত্বিক ভাবও 
নিরুদ্ধ হইলে অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা! হয়। তখন চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। আর 
বিষয় আন থাকে না| তখন কৈবল্য ( শব) অবস্থার ন্ঠীয় ভ্রষ্া। নিধর্মভাবে অবহ্ান 
করেন। ভরসা দৃষ্টের ধর্ম আর আপনাতে আরোপ করেন না। 
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তীত অবস্থাঃপ্রাপ্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে, প্রকৃতির ঈশ্বর বা৷ নিয় 
ভাব পাওয়া যায়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন পুরুষ সে অবস্থায় *__মন্তাব- 
মধিগচ্ছতি।” ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন যে, দেহী যখন দেহসমুস্তব এই 
ত্রিগুণের ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন সে সংসারের জন্ম মৃত্যু- 
জরা-ছুঃথ অতিক্রম করিয়! অমরত্ব লাভ করে। (গীতা ১৪।২৯)। 

সে যাহাহউক, এ পৃথিবীতে কদাচিৎ কোন মানুষ এই ভ্রিগুণের বন্ধন 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ সাধকগণ সাধন! দ্বার! 
রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সাত্বিক ভাবের দ্বারা অভিভূত করিয়া 
সব্স্থ থাকিতে পারেন। এই সত্বস্থ অবস্থায় মৃত্যু হইলে, উর্ধগতি 
লাভ করেন এবং পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হন। ইহ! আমর! গীতা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু ইহারা সহজে এই 
সাত্বিক প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইতে 
পারেন, তিনিই ত্রিগুণমুক্ত হন--তিনিই জীবন্ুক্ত। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
গুণাতীতের লক্ষণ এই যে, তিনি দেহে সাত্বিক, রাজসিক বা 
তামসিক ভাবের মধ্যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি কামনা করেন না, 
অথব! তাহার অভিব্যক্তি হইলেও তিনি তাহাতে ভ্বেষ করেন না। 
অর্থাৎ তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকেন,--সে সকল ভাবের দ্বারা 
আকৃষ্ট বা বিরক্ত হুন না। তাহার দেহে সত্ব গুণের প্রকাশ, রজে। 
, গুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের মোহ অভিব্যক্ত হইলে, তিনি কোনরূপে 
বিচলিত হন না, সম্পূর্ণ নিনিপ্ত থাকেন (গীতা ১৪।২২)। তিনি 
সর্বদা উদাসীনবৎ আদীন থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। 
তিনি সর্বদ! নিত্যসত্বস্থ ও আত্মবান্‌ হইয়া! আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
তিনি নিদ্বন্দ ও নির্ধোগক্ষেম, তাহার কাছে সখ ছঃখ সমান, লোষ্্র 
কাঞ্চন সমান, প্রিয় অপ্রিয় সমান, স্ততি নিন্দা সমান, মান অপমান 
সমান, মিত্র অরি সমান-তিনি সর্ব সমদর্শা। তাহার কোন কার্য, 
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থাকে না-তিনি ঈশ্বরার্থবা লোকহিতার্থ কর্মে স্বপ্রকতিকে নিয়মিত 
করিয়াও আপনার নিক্ষিন্ন স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্বাবস্থায় তিনি 
অচল, স্থির ও ধীর থাকেন (গীতা! ১৪।২৩-২৫)। স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে 
ন। পারিলে, কেহ এ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না--কাঁহারও এই 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রজস্তমঃ গুণ সত্বগুণের দ্বার! সম্পূর্ণ পরাজিত ও 
বশীভূত হইলে, তবে তখন দেহে এই রূজস্তমে! গুণের বিকাশের ক্ষীণ 
চেষ্টা হুয়--কামক্রোধোস্তব বেগ প্রশমিত হয়-_মোহ অবসাদ প্রভৃতি 
দুর হইয়া যায়,-_তাহার! সত্ব দ্বারা অভিভূত ও পরাজিত হইয়া পড়ে। 
তাই সে অবস্থায় সাত্বিক জ্ঞানে তাহার ষে নিত্যপ্থিতি হয়, তাহা হইতে 
আর তাহাকে বিচলিত বা প্রচ্যুত হইতে হয় নাঁ। এই অবিচলিত 
ভাবের স্থিতিই ত্রিগুণাতীত অবস্থার লক্ষণ। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা 
ইহাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি (গীতা ১৮।৫* )। 

ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবার ষে বিভিন্নক্ূপ সাধনা হইতে 
পারে, তাহার মধ্যে সাংখ্য জ্ঞান সাধন পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকে উল্লেখ করিয়া 
ভগবান্‌ পরে ২৬শ শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাদনার কথা বলিয়াছেন । 
ধিনি অবাভিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন তিনিও ত্রিগুণা-- 
তীত হইয়! ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। কেনন! ভগবান্ই অব্যয় অমৃত 
ব্র্মের প্রতিষ্ঠা (গীতা ১৪1২৭)। ইহার অর্থ আমর! পুর্বে ২৬-২৭ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়ো- 
জন। ভগবান্‌ এ স্থলে ত্রিগুণাতীত হইবার পরন্ত অন্ত কোনরূপ সাধনার 
কথা উল্লেখ করেন নাই । ইহা! হইতে এইব্প সিদ্ধান্ত হুয় না যে; এই 
ত্রিগুণ মুক্তির জন্ত আর অন্তরূপ সাধন! নাই। গীতায় ষে বিভিন্ন সাধনার 
কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে মকল সাধনার দ্বারাই পরিণামে ত্রিগুণাতীত 
হইয়া! সংসার মুক্ত হওয়! যায়। তবে ভগবান্‌,ষে এস্থলে ভক্তি সাধনার 
কথা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার হেতু এই মনে হয় যে ইহাই 


২৫৬ জ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা । গীতায় যে অক্ষর ব্রন্ষোপাসনা! ও ঈশ্বরো- 
পাসনা এই ছুই উপাসনার কথ! উক্ত হইয়াছে, তাহার্দের মধ্যে ভক্তিযোগে 
ঈশ্বরোপাসন! যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বে স্বাদশ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
নিফাম কর্যোগ সাধন! যে ঈশ্বরোপাসনারই অন্তর্গত, তাহা পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে ৪৫-৪৬ ও ৫৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । আর ধানযোগের মধ্যে 
ঈশ্বর-ধ্যানযোগ যে শ্রেষ্ঠ ও তাহাই ঈশ্বরোপাসনার অন্তর্গত, তাহ! 
পুর্বে ষঠ অধ্যায়ে ৩*-৩১ ও ৪৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব এ 
স্থলে ত্রিগুণ মুক্তির জন্য কেন যে কেবল ভক্তিষোগ-সাধনার উল্লেখ 
হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পার! যায় । 


*  আনরা এস্থলে এ সম্বন্ধে কোন কোন বৈষ্ণব আচাবোর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে 
পারি। বললভ সম্প্রদায়ের মতে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে প্রিগুণ ছুই রূপ. তাহ! 
পুরব্বে বলিয়াছি। লোঁকিক ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারাই আমর! বদ্ধহই। কিন্তু আলীকিক 
ত্রিগুণজ সভা আমাদিগকে সেই বদন হইতে মুক্ত করিতে পারে। অলৌকিক সাত্বি্ 
ভাবের বিকাশ ভইলে আমাদের জ্ঞান অন্তন্মু্থ হয়, সমুদ্রয় ইল্রিয়দ্ধারে ভগবৎ জ্ঞানের 
শক্তি হয়, 1চতবৃভিতে ঈশ্বরতত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্য 
ভঙ্গবৎকথার শ্রবণ, মনন ও কীর্ডনে রুচি হয়। অলোঁকিক রাজসিক ভাবের প্রকাশ 
হইলে, ভগবৎসেব! ও পুজাদি কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়; ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় ঈশ্বরাত্বক 
কর্মে আমরা প্রবর্তিত হই। সেইরূপ অলৌকিক তামস ভাবের প্রকাশ হইলে, 
আমরা ঈশ্বরে পরানুরক্ত হইতে পারি ; ভগবৎ প্রেমে মগ্র হইতে পারি সখাভাব দাস্তভাৰ 
ও মধুরভাব প্রতৃতি ভাবরসে আপ্লুত হইতে পারি। ঈখরে ভক্তি বা প্রেমের অভিবা্্ত 
কালে হ্বেদ্র পুলক রোমাঞ্চাদির দ্বারা তাহা। বাহা শরীরে প্রকাশ পার । এই অর্লোকিক 
তমৈ ভাবের অভিবাক্তি কালে লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্ষীণ হইয়া! যায়, বাহা বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ বড় থাকে না, এমনকি তখন অলোঁকিক সাত্বিক ও রাজসিক ভাব-_. 
ঈশ্বরততব জ্ঞান ও ঈশ্বরার্থ বাহা কর্মে প্রবৃত্তিও আবৃত'বা আচ্ছন্ন হয়। অতএব ইহা! 
বলা যাইতে পাঁরে যে, ঈশ্বর ভজন দ্বারা এই অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যদ্ি 
হওয়ায় লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্রমে অভিস্ভৃত হয় বলিয়া ঈশ্বরভজন। আমাদের ত্রিগুণ 
হইতে মুক্তির এক প্রধান উপায়। সে যাহাহউক, ঈশ্বরোপাসন! দ্বারা আমাদের 
সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমুদীয় ভাব--আমাঁদের চিত্তের সমুদায় বৃত্তি ঈশ্বরাতি- 
মুখী করিতে পারিলে যে আশীদের ত্রিগুণজ ভাবের বন্ধন হইতে ক্রমে মুক্তি হইতে 
পারে, তাহা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি? 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৫৭ 


আরও এক কথা এস্থলে মনে করিতে হইবে ।_পূর্ববে দশম ও 
একাদশ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে,_তাহাকে যে ভক্ত সতত 
প্রীতিপুর্বক ভজন! করেন,__তিনি তাহাকে বুদ্ধিষোগ প্রদানে করেন। 
এই বুদ্ধিষোগ দ্বারা তাহার! ভগবানে উপগত হন। ভগবান্‌ তখন 
তাহাদিগকে অন্ককম্পা করেন,_তিনি সেই সাধকের আত্মভাবস্থ 
হইয়া, তাহাদের জ্ঞানদীপ প্রজলিত করিয়া দিয়া, তাহাদের অজ্ঞানজ 
প্রগাঢ় অন্ধকার দূর করেন। এই অজ্ঞানান্ধকার দ্বারাই আমর! ব্রিগুণজ 
ভাবে বন্ধ হই-_ব্রিগুণে আমাদের সঙ্গ হয়। যখন ভগবানের 
কৃপায় আমাদের অজ্ঞান দূর হওয়ায় উত্তম জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন 
এই ব্রিগুণের বন্ধন দূর হইয়া যায়--তখনই আমরা! ব্রিগুণ-সুক্ত হই । 
গুটিপৌক! যেমন প্রজাপতি হইৰার জন্ত আপনার “লালা? দ্বারা কোষ 
(গুটি) প্রস্তত করিয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হয় এবং তাহার মধ্যেই থাকিয্না, 
পরিণত হইয়া, শেষে প্রজাপতি হইয়া কোষ ছেদন পূর্বক মুক্ত হয়, 
সেইরূপ পুরুষ আমরা স্বপ্রকৃতি "ত্রিগুণ দ্বারা কোষের পর কোষ (হুশ 
ওস্থল দেহ ) রচনা! করাইয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হই 7 শেষে সেই প্ররুতিজ 
কোষের ক্রম-আপুরণ্, আমরাও আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া! সেই, 
ত্রিগুণজ কোষের বন্ধন ছেদন পূর্বক তাহ! হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে 
পারি। কিন্তু এই ত্রিগুণবন্ধন হইতে ষে মুক্তি, তাহা শেষ নহে। ইহার 
পর আমাদের পরম পদ লাভ করিতে হয়। তবে আমাদের পরমপুকুযার্থ 
সিদ্ধ হয়। সে পরমপদকি? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় ৎকি, 
তাহ! পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 

শেষ কথা-_এই ব্যাখ্যায় আমর! এই ত্রিগুণতত্ব বিস্তারিত ভাবে 

আলোচনা করিয়াছি,--ইহার কারণ এই যে, এই ব্রিগুণতত্বের উপর 

গীতোক্ত সর্বোত্তম জ্ঞান আমাদের বন্ধন ও"মুক্তিতত্ব বিশেষ ভাবে 

স্থাপিত আছে। এই জ্ঞানই গীতার তৃতীয় ঘট্‌ুকে অয়োদশ অধ্যায় হইতে 
১৭ 


২৫৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


শেষ পর্য্স্ত বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান আর কোন শাস্ত্রে এইরূপ 
বিস্তারিত ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই; এই ভ্তানের মূল ব্রিগুণতবজ্ঞান। 
সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সমন্য়পূর্ব্বক এই ব্রিগুণের স্বরূপ, তাহাদের ভাব 
ও ক্রিয়া, গীতার স্তায় আর কোথাও এত স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। 
পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ বারা ভূতগণের বিভিন্ন ভাব 
কিরূপে বিভিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহ! বিবৃত হুইয়াছে। ভগবান্‌ 
পূর্বে বলিয়াছেন,_ 

“বুদ্িজ্ঞনমদংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 

স্থথং ছুংখং ভতবোইভাবে৷ ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ 

অহিংস সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহ্যশঃ। 

ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ1% (১1৪1৫) 

এই সকল ভূতভাব, সাত্বিক ভাব, রাজদিক ভাব ও তামসিক ভাব 

ভেদে ও ইহাদের মধ্যে কোন ভাবের প্রাবল্যে ভিন্ন হইয়া কিরূপে সেই* 
ভাবের অস্থ্রূপ হয়, এই ব্রিগুণতত্ব বিশেষ ভাবে না জানিলে, তাহা ঠিক 
বুঝা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ব না জানিলে, জীবের ্বরূপতত্ব, ষোড়শ 
অধ্যায়ে উক্ত দৈবান্ুর প্রক্কৃতি-ভেদে আমাদের বিভাগতত্ব, অধিকারভেদে 
সাধনাভেদ-তত্ব এবং গীতোক্ত জ্ঞানকর্মাদি বিভিন্ন সাধনার সোপান 
বুঝিতে পারা যায় না। এই ব্রিগুণতত্ব ভালরূপে বুঝিতে না গারিলে, 
পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত সংসার তত্ব, সংসারাতীত পরম পদ প্রাপ্তির উপায় তব, 
ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং এক কথায় 
সংসারে অভ্যুদয় ও পরিণামে সংসার হইতে মুক্তির বিভিন্ন উপায় 
বুঝিতে পারা যায় না। তাই এই ত্রিগুণতত্ব এস্থলে বিস্কারিত ভাবে 
আলোচিত হইল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় | 


কট 


পুরুষোতম যোগ । 


*বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ষটম্‌। 
বৈরাগ্যোপস্করং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিশৎ ॥% 
“সংদার-শাখিনং ভিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ | 
পুরুষোত্তম-যোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥৮ 
এই অধ্যায়ের সহিত পুর্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত শঙ্কর 
' বলিয়াছেন, - “যেহেতু কর্মিগণের কন্দমফল ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানফল আমারই 
অধীন, সেই হেতু যাহ।র। ভক্তিযোগে সামার সেবা করে, তাহার! 
আনারই প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ডি-ক্রমে গুণাতীত হইম্া মোক্ষ লাভ করিতে 
পারে । আর যাহার! আত্মতত্ব সম্যক জানিতে পারে, তাহাদের মোক্ষ 
প্রাপ্তির ত কথাই নাই। এই হেতু অর্জুন প্রশ্ন না করিলেও, ভগবান্‌, 
আত্মতত্বের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া, এই অধ্যান্ম বলিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্যোৎপত্তির জন্য বৃক্ষের সহিত সাদৃশ্য 
কল্পন! করিয়া সংদারের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । যিনি সংসারে বিরক্ত, 
তিনি ভিন্ন অন্তে ভগবানের তত জানিবার অধিকারী হয় না।” 
রামান্জ বলিয়াছেন,-_“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্, ভূত প্রকৃতি ও পুরুষের 
স্বরূপ শোধন করিলে, বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পুরুষ একাকার হয় । 
প্রক্কতিজ গুণের সহিত পুরুষের প্রবাহ ক্রমে নংসর্গ জন্ত দেবাদি আকারে 
প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধ অনাদি ইহা 


২৬০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ক্ষেত্রাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । পরবর্তী (চতুর্দশ) অধ্যায়ে কার্য ও 
কারণ উভয় অবস্থায় গুপসমূহের প্রতি আসক্তি-মূলক পুরুষ-প্রক্কতির' 
সম্বন্ধ ভগবান্‌ শ্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন ) তাহার পর ভগবান্‌, গুণের প্রতি 
কিরূপ আসক্তি হয়, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া, গুণের প্রতি আসক্তি. 
নিবৃত্তি ও তদনস্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্তি যে ভগবদ্তক্কি-মূলক, 
তাহা বলিয়াছেন। ক্ষর ও অক্ষররূপী বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবই 
ভগবানের বিভূতি। সেই বিভৃতি-স্বরূপ ক্ষর ও অক্ষররূী ছুই প্রকার 
পুরুষ হইতে ভিন্ন বিবিধ হেয়গুণের বিপরীত নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ গুণাকর, 
ভজনীয় ভগবান্‌ অত্যন্ত উতকৃষ্ট এবং সেই উৎকর্ষবশতঃ তিনি ক্ষর ও 
অক্ষর পুরুষের সজাতীয় নছেন বলিয়! পুরুষোত্তম । ভগবান্‌ এখন ইহাই 
বপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অক্ষরাখ্য বিভূতির ( অর্থাৎ 
অক্ষর পুরুষের অনঙ্গরূপ শঙ্ত্রের দ্বারা বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সেই 
বিভূতির উল্লেখ জন্ত বন্ধনাকারে প্রকাশমান ছেদনযোগ্য জড়ের পরিণাম- 
বিশেষকে অশ্বখ বৃক্ষাকারে কল্পনা করিয়া ভগবান্‌ এই শ্লোক আরম্ত 
করিয়াছেন ।” 

স্বামী বলিয়াছেন,_-বৈরাগ্য বিনা জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় 
ন!। এজন্য পরমেশ্বর বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। 
অব্যভিচরিত একাস্ত তক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের ভজনা করে, সে তাহার 
প্রসাদে তাহার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানে ব্রহ্মভাব লাভ করে, ইহা 
ূর্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞান বা তক্তি অবিরক্ত ব্যক্তির সম্ভবে 
নাঁ। এজন্য বৈরাগ্যের উপদেশ পূর্বক জ্ঞানোপদেশ দিবার অভিলাষে 
ভগবান্‌ প্রথমে সার্ধ ছুই গ্লোকে রূপকচ্ছলে সংসাররূপ বৃক্ষের বর্ণনা 
কৰিযছেন।” 

মধুস্থদন বলিল্বাছেন।--*পূর্বব অধ্যায়ে ভগবান্‌ গুণসকলের ব্যাথ্য 
করিয়!, অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে যে ভগবানের সেবা করে, সে বন্ধন 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৬১ 


কল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভৃত হয়_এই কথার দ্বার গুণাতিক্রমে 
বক্ষমভাবরূপ মোক্ষ পরমেখরের ভজনায় লাভ হয়, ভগবান্‌ এই কথা 
বলিয়াছেন, ভগবান্‌ (শ্রীকু্ণ) ত মনুষ্য, তাহার প্রতি ভক্তিযোগে 
কিরূপে বক্মভাব হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাদ জন্য ভগবান্‌ তাহার 
বন্ধ শ্বরূপ জ্ঞাপনার্থ, তিনিই প্রন্মের, অব্যয় অমৃতত্বের, নিত্য ধর্মের ও 
শ্ীকাস্তিক স্থের ষে প্রতিষ্ঠা” তাহ! বলিয়াছেন। সেই শ্লোকের "বৃত্তি 
শ্বরূপ এই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ত হ্ইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের তব 
জানিয়! তাহার প্রতি প্রেম ও জ্ঞান দ্বারা লোকে গুণাতীত হুইয়৷ কিরূপ 
ব্হ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, এই সংশয়ের অপনোদক প্বরহ্গের আমিই প্রতিষ্ঠা” 
ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য শ্রবণে অর্জুনের সংশয় হইতে পারে যে, “ইনি আমার 
মত মানুষ হুইয়। কেন এরূপ বলিতেছেন? অথচ বিদ্ময়ে ভয়ে ও 
লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া ভগবান্‌ ক্কপা 
পূর্বক আপনার স্বরূপ বলিবার অভিলাষে এই তত্ব বলিতে আরম্ত 
করিয়াছেন ।» 

বলদেব বলিয়াছেন,_.পুর্ব হইতে বিদ্ধমান অই্টগুণযুক্ত হইয়াও, 
বিজ্ঞান ও আনন্দরূগী জীব কর্মরূপ অনাদি বাসনাবন্ধ থাকে । ভগবানের 
ংকল্প মেই অনাদি বাঁদনীর অন্ুরূপ। সেই সংকল্পেই প্রকৃতির গুণ 
সমূহের প্রতি জীবের আসক্তি হয়। এই গুণের গতি আন্ক্ত বহুবিধ 
ভগবদ্ভক্তি প্রধান বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই গুণসকলকে অতিক্রম করা 
থায়। বিবেক-জ্ঞান জন্মিলে জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তগ- 
বান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিরতিশয় আননাযুক্ত হইয়া সর্বদা তাঁহাতেই 
স্থিতি করে। ইহা পুর্ববাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পুর্বে ষে সকল বিষ 
বল! হইয়াছে, তাহাদের সহিত যোজনা করিবার জন্য, বিবেক-জ্ঞানের 
স্থৈধ্য সম্পাদক বৈরাগ্য, জীবের ভজনীয় ভগবদংশত্ব এবং ভগবান্‌ হইতে 
ব্ন্ত বিষয় অপেক্ষা তাহার সর্কোতমত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্দিত ইইয়াছে। 


২৬২ জীমদ্ভগবদ্‌গীতা । 


বর্ণনীয় বিষয় সকলের মধ্যে প্রথমে গুণ বিরচিত সংসারকে বৈরাগ্য দ্বারা 
ছেদন করিতে পারা যায় বলিয়', সংসারকে বৃক্ষরপে ও বৈরাগ্যকে 
শত্্রূপে বর্ণিত হইয়াছে ।” 

গিরি বলিয়াছেন,_“জ্ঞানই যে ত্রিগুণাতীত হইবার হেত, এই তত্ব 
সংশয় নিরাস পূর্বক পূর্বাধ্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রবণাদি হেতু 
সন্ন্যাস সেই জ্খানের সাক্ষাৎ কারণ এবং পরমপুরুার্থ ই যে ব্রহ্গ তাহাই 
বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায় আরস্ত হইয়াছে ।” 

কেশব বলিয়াছেন --৭পূর্ব্ব অধ্যায়ে পুরুষের মায়াগুণময় সংসার বন্ধ 
বিস্তার করিয়া শেষে ভগবানের প্রতি অনন্তভক্তিযোগে গুণাতিক্রম- 
পূর্বক ত্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্যতা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভজনীয় 
ভগবানের ম্বরূপ তাহারই শ্বশক্তিভৃত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ 
উত্তম পুরুষ পরমেশ্বরনূপ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে 
ব্রহ্ম ভাবষোগা অক্ষর পুরুষের পরমেশ্বরের অংশত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
অনাদি অচেতন সেই প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়! পুরুষ ক্ষর হয়। সেই 
বন্ধ নিবৃত্তির জন্ত ভগবদ্‌্ভক্তি অথব1 জ্ঞান অবিরক্ত পুরুষের সম্ভব নহে, 
বলিয়া বৈরাগ্যের নিমিত্ত অগসঙগশস্ত্রের দ্বারা, বন্ধনচ্ছেদনের জন্য 
প্রক্কৃতিময় সংসারকে অস্ববৃক্ষাকারে ভগবান্‌ নিরূপণ করিতেছেন 1” 

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন-_“ পুর্বব অধ্যায়ে ব্রিগুণের দ্বারা জীব কিরূপে বদ্ধ 
হয় এবং কিরূপেই বা সে মুক্তিলাঁভ করিতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। 
*মাঞ্চ যোইব্ভিচারেণ ইত্যাদি শ্লোকে গুণত্রয়ের অতিক্রম সাধনের 
্বারা ব্রদ্মের অন্থসন্ধান উক্ত হুইয়াছে। সেই গুপত্রয় কি প্রকার, মুযুক্ষ- 
পুরুষের পক্ষে ব্রহ্ম কিরূপ, কি প্রকারেই বা তাহার অনুসন্ধান করা 
বিধেয়, এই সমস্ত আকাঙ্ষায় ক্ষর ও অক্ষরপুরুষ হইতে পুরুষোত্তমাধ্য 
ব্রহ্ম বিলক্ষণ, ততগ্রাপ্তির উপায়, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং তংগ্রবৃত্তির ফল 
প্রতিপা্দন করিবার জন্য এই পঞ্চদশাধ্যায় প্রারন্ধ হইতেছে। প্রথমে মুমুক্ষু 
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ব্যক্তির সংসারে দ্বণাঃ বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি মোক্ষোপায় সিদ্ধির জন্য 
ভগবান্‌ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন ।৮ 

নীলকণ্ বলিয়াছেন --দপূর্বাধ্যায়ের অস্তে এীকাস্তিক সুখের প্রতিষ্ঠার 
পরাকান্ঠাী যে ভগবান্‌, ইহা উক্ত হইয়াছে। দেই সুখের লক্ষণ কিঃ উহ! 
কাহার দ্বারাইবা আবৃত মাছে, কোন সাধনার দ্বারাইবা উহার আবরণ 
বিনষ্ট হয় এবং কোন্‌ অধিকারাইব! সেই প্রকান্তিক সুখ পাইতে 
পারে--এই সমস্ত বিষয় বিশদ করিবার জন্ত এই অধ্যায় আরন্ধ 
হইতেছে ।” 

বল্লপভাচাধ্য সম্প্রদায়ান্থযারিনী ব্যাখ্যা,অন্সারে কথিত হইয়াছে,_ 
দপৃর্ববাধ্যায়ে অব্যভিচারিণী অনন্তক্তির কথ! উক্ত হুইয়াছে। সেই 
ভক্তিযোগ দিদ্ধির জন্য ভগবান্‌ সপরিকর হ্্ীয় পুরুষোত্তম রূপ বলিবার 
পূর্ব্বে প্রথমে সার্ঘ ছই শ্লোকে স্বীয় লীলাত্মক সংদাঁর হইতে ভিন্ন যে 

ংসারস্বরূপ, তাহাই বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।”» 

যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ জগৎ 
জীব ও ঈশ্বর-তত্ব বণিত হইয়াছে । পূর্ব অধ্যায়ে ত্রিগুণের দ্বারা যেরূপে 
পুরুষ বদ্ধ হয়, ও অনন্ত-ভক্তিযোগে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর ব্রন্ধের প্রতিষ্ঠা, 
তাহার প্রতি একান্ত ভক্তিযোগে যেরূপে সেই ব্রিগুণ অতিক্রম করিয়া, 
্রহ্গম্বর্ূপ লাভ করা যায়, তাহ! উক্ত হইয়াছে । ত্রিগুণের প্রতি আসক্তি 
স্বারা পুরুষ মন ও ইন্দ্িয়গণকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে 
জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া! সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে,এবং সংসারে বন্ধ হয়, 
তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বৈরাগ্য দ্বারা সেই সংসারে আসক্তি ছেদ 
করিয়া! কিরূপে জীব পরমানন্দ লাভ করে, এবং সেই পরমপদের ম্বরূপ যে 
পুরুষোত্তম, এবং নেই পুরুষোভ্তমের সহিত জীবের বা ক্ষর ও অক্ষর 
পুরুষের সম্বন্ধ কি, তাহা সংক্ষেপে এই অধ্যতিম্ন বিবৃত হইয়াছে । এই 
কথা মনে রাখিয়া! এই অধ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। » 


২৬৪ আীমদ্ভগবদগীতা । 


শ্ীভগবান্‌ উবাচ,__ 
উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদ্বি ॥ ১ 
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উদ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বণ্থ অব্যয় 
কহয়ে ইহারে, পত্র যার ছন্দ যত, 
যে জানে ইহারে সেই হয় বেদবিদ্‌ ॥ ১ 


(১) উদ্ধমূল- অর্থাৎ ব্রহ্মই যাহার সূল। অব্যক্ত মায়াশক্ি- 
মান্‌ ব্রহ্মই এস্থলে উর্ধা শব্দের অর্থ। যে হেতু সেই ব্রহ্ম কালতঃ বুষ্ষব, 
“কারণ স্বরূপ, নিত্য ও মহৎ । (কালতঃ সুশ্প--অর্থাৎ কাল দ্বারা অপরি- 
চ্ছিন্ন-্এজন্য তিনি নিত্য, মহৎ এবং সর্ধকারণ)। এই সংসাররূপ 
মায়াময় বৃক্ষের মূল সেই অব্যক্ত মায়া শক্তিমৎ ব্রহ্ম (শঙ্কর )। চতুর্দুখ 
(ব্রহ্মা) সকল লোকের উপরে অধিষ্ঠিত, তিনিই আদি, তাহারই উর্ধা- 
মূলত্ব (রামান্বজ )। উর্ধা অর্থাৎ উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর হইতেও উৎকষ্ট 
পুরুষোত্তম যাহার মূল (ন্বামী)। উর্ধ-_উৎক্ষ্ট মূল-কারণ,_ন্বপ্রকাশ 
পরমানন্স্বরূপ ব্রহ্ম, অথবা সংসার বাধা সত্বেও অবাধিত-_সর্বব 

ংসার, ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম । ব্রহ্গই মায়া দ্বারা এই সংসারের সুল-_ 

এ জন্ত ইহ উর্ধামূল ( মধুস্থদন ) উর্ধে__অর্থাৎ সর্বোপরি সত্যলোকে 
প্রধান বীজ হইতে উখিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তবাত্মক চতুম্মুথক্ষপ 
মূল যাহার, সেই সংসার-রূপ অশ্ব (বলদেব )। উর্ধমূল-_অর্থ/ৎ 
আবরণের সহিত যে ব্রঙ্মও, তাহার উপরিদেশে বর্তমান ভ্রিগুণাত্ম ক 
প্রকৃতিই বাহার আদি। (কেশব)। 
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অব্যক্ত মহুদাদি হইতে ব্রহ্ম পরমমহৎ পরমনপ্ম, গ্রকাশক, সকলের 
প্রতিষ্ঠা, সর্বব্যাপক ও সর্বকারণ বলিয়া! উর্ধপদ্বাচ্য। কারণ তাহার 
“অপেক্ষা উত্তম কেহই নহে। তাদৃশ ব্রহ্ধই বীজ যাহার। (শঙ্করানন্দ )। 
উচ্ছিত উৎকৃষ্ট । তাহা কৃটস্থ, তাহা ব্রহ্ম। তাহা কারণ “এজন্য কাল 
হইতেও দক্ষ । তাহা কারণ রূপে কার্ধ্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ববর্তী, এজন 
তাহা অনাদি বা নিত্য। তাহা সর্বব্যাপী রূপে মহৎ। এই ব্রহ্ম অব্যক্ত 
মায়া শক্তি দ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষের মূল (গিরি )। সর্ব লোকের উপরি 
বর্তমান সত্যলোকনিবাসী হিরণ্যগর্ভ, ধিনি অন্তঃকরণ রূপে অভিব্যক্ত-__ 
তিনিই সমুদায় জগতের স্থষ্িস্থিতি সংহারের হেতৃভূত অব্যক্তাত্মক ব্রহ্ম । 
তাহাই আদি-_তাহাই এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল কারণ (হন্থ )। পুরু. 
যোত্তমই স্বীয় ক্রীড়ার্থ প্রকটিত সংসারের মূল ( বন্ভ )। উর্দা__বিষুঃ 
€মাধ্ব)। উর্ধ--মনুষ্যার্দি সকলের আনন্দ হইতে উত্তরোত্তর শতগুণে 
“অধিক পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম (নীলকণ্ঠ)। 

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, বুঝা যায় যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল মায়া- 
শক্তিযুক্ত সর্ব্ব কারণ ব্রহ্ম, অথবা উত্তমপুরুষ, কিংবা বিষ হিরণ্যগর্ভ বা 
চতুম্ুথ ব্রহ্মা । বেদাত্ত অনুসারে ব্রহ্মই এই জগৎকারণ। বেদাস্ত- 
বর্শনে 'জন্মানস্ত যতঃ” এই স্থত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম স্ডপ 
রূপে কল্পনা করেন, ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন,--“আমি বছ হইব*__ 
এবং এই “বছ* কে নামরূপ দ্বারা ব্যাক্কৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে আত্ম" 
রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়! এই সমুদায় সুষ্টি করেন। এ জন্য ব্রহ্ধই এ ঈগৎ- 
কারণ। পরোক্ষ ভাবে বিষু। হিরণ্যগর্ভ চতুর্মুথ-জগৎ কারণ হইতে 
পারেন। 

অধঃশাখ--এই সংসার মায়াময় বৃক্ষ অধঃশাখ, অর্থাৎ মহত 
অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি ইহার শাখার ন্যায় (শঙঞ্ষর )। স্বর্গ নরক তিরধ্যক্‌ 
ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তি বূপ শাখাসমূহ অধোগামী। অধঃশখে বা 


২৬৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। 


অর্ধাক শাখ। (কঠোপনিষদের ৬।১ মন্ত্রের শীঙ্করভাষ্য পরে 
দ্রষ্টব্য )। 

স্থাবরান্ত পৃথিবী-নিবাসী সকল মানুষ পশ্ড মৃগ পক্ষী কৃমি কীট ও 
পতন্গ যাহার অধঃশাখ (রামান্ুজ )। অধঃ অর্থাৎ অর্াচীন কার্্যো- 
পাধিক হিরণ্যগর্তাদি যাহার শাখ! স্বর্প (স্বামী)। এই হিরণ্যগর্ভাদি 
নানাদিকে প্রত্যত বলিয়৷ তাহারা সংসার-বৃক্ষের শাখাম্বরূপ ( মধু) । 
অধঃ অর্থাৎ সত্যপোক হইতে নিয়স্থ স্বল্পাক ভূবলেক ও ভূলোক, 
দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর ও অস্থ্র হইতে শিয়স্থ স্থাবরান্ত রাক্ষস, মানুষ, 
পণ্ড, কীট, পঙঙ্গ নানাদিকে প্রস্থত হইয়াছে বলিয়া যাহার শাখা- 
স্বরূপ (বলদেব)। অব্যক্ত, মহত অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ষোড়শ বিকার 
হিরণ্যগর্ভ, বিগাট, প্রজাপতি, সুরঃ গন্ধ, অস্থুর, নর তির্যক ও স্থাবর 
রূপ যাহার শাখা ( নীলক )। সেবার্থ উৎপাদিত জীবাদি যাহার শাখা! 
(বল্লভ)। অধঃ-_-অর্বাক্‌ বা নিক মহদার্দি যাহার শাখা (গিরি )। 
সত্যলোক হইতে অধোভৃত লোকবাসী যাহার শাখা (হনু)। 

নিয়ভিমুখে সত্যলোক প্রভৃতি চতুর্দশলোৌক ফলাশ্রয় বলিয়া শাখার 
তায় শাখা বাহার। (কেশব) ্‌ 

মহুদাদি কার্)জাত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অধঃশব্ব-বাচ্য। 
উহার! শাখার স্তায় শাখা হইয়াছে যাহার । মহত্ত্ব হইতে জাত অহঙ্কার 
্্ধ পঞ্চতন্মাত্র শাখা এবং পঞ্চভূত উপশাখ। ( শঙ্করানন্দ )। 

এই সংসারকে যে উর্ধমূল অধঃশাথ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এস্থলে 
আর এক কথা বুঝিতে হইবে! এই চতুর্দশভূবনাআক সংসারে স্বর্গ 
হইতে সত্যলোক পধ্যস্ত সমুদায় উর্ধলোক বাচ্য। এই সকল লোক সব্ব- 
বিশাল! মধ্যলোক ভূলোক তাহা রজোবিশাল এবং অধোলোক 
পাতাল তাহা তমোবিাল। সাঙ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে *্উর্থাং সত্ব 
বিশাল ।” "মধ্যে রজোবিশাল1।৮ “তমোবিশাল! মূলতঃ ।” এই জন্ত 
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সাঙ্যদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধর্েণ গমনমূর্ধং ভবতি বিপরীত” 
রধর্্ণ”। ভগবাঁন্‌ পূর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন “উর্ধং গচ্ছস্তি 
সত্বস্থা মধ্যে তিষ্স্তি রাজসাঃ। জঘন্তগুণবৃত্িস্থা' অধোগচ্ছস্তি তামসাচ”। 
অতএব এই মংসার-বৃক্ষকে কেন উর্ঘামূল অধঃশাখ বলা হয়, আমর! 
ইহা হইতেও তাহা বুঝিতে পারি। 

অশ্বথ-_-ষাহা “শ্ব' বা কল্যও থাকিতে না পারে অর্থাৎ যাহ! ক্ষণ 
ধ্বংসী, তাহা অশ্ব (শঙ্কর, গিরি, হন )। প্রবাহরূপে বিনশ্বর (কেশব, 
স্বামী)। আগ বিনাণী বলিয়া কা”ল যে ইহা থাকিতে পারে, এইরূপ 
বিশ্বাসেরও অযোগ্য (মধু)। অঙ্থখ নামক বৃক্ষের ন্যায় (রামানূজ, 
বলদেব, বল্পভ )। মায়াকার্ধ্য বলিয়া অনিত্য ( শঙ্করানন্দ ) 

অব্যয়-__সংসার মায়াময় ; অনাদিকাল-প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার-বৃক্ষ 
অব্যয়। অনাদি অনন্ত দেহাদি প্রবাহের আত্রয় হেতু এই সংসার অব্যয় 
(শঙ্কর )। সম্যক্‌ জ্ঞানোদয়ের পূর্কবে এই সংসার প্রবাহরূপে অচ্ছেস্ধ 
বলিয়া ইহা! অব্যয় (রামান্জ )। প্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ হেতু ইহা! অব্যয়-- 
সনাতন (স্বামী )। আদি ও অন্তহীন, যতদিন জ্ঞানের দ্বারা এই সংসার- 
বৃক্ষ ছেদ না করা যু, ততদিন ইহ! দেহাদি সংযোগ প্রবাহরূপে 
অনাদি ও অনন্ত, এজন্য ইহা অব্যয় (মধু)। বিবেক জ্ঞান বিনা 
নিবৃত্ত হয় না বলিয়া ইহা৷ অব্যয় (বলদেব)। অবিনাশী (হম্থ)। 
লীলার্থ নিত্য থাকিবে (বল্পভ)। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে প্রবাহরূপে 
নিত্য (কেশব)। 

এই সংসাররূপ বৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংদী হইলেও যে ইহাকে অব্যয় বলা 
হইয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরুত্ধ ধর্ম আরোপ কর হয় নাই। কেন ন 
এই মায়াময় সংসারবৃক্ষ যতদিন জ্ঞানোৎপত্তি ন! হয়, ততদিন অব্যয়, 
কিন্তু জঞানোৎপত্তি হইব! মাত্র ইহ! তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইতে পারে (গিরি)! 
ব্যয় অর্থাৎ নাশরহিত অতএব অব্যয় (শঙ্করানন্দ )। 


-২৬৮ আমদ্ভগবদ্গীতা । 
কহয়ে ইহারে-_শ্ুতিতে ও স্বতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে ( শঙ্কর, 
অধু, গিরি, কেশব )। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ, স্বামী, বলদেব)। 
পঞ্ডিতগণ বলেন (হস্থ )। মীমাংসকদ্দিগের মতে ইহা! নিত্য (শঙ্করানন্দ)। 
পত্রযার ছন্দ যত।--যাহ! ছাদন করে অর্থাৎ রক্ষণ বা আচ্ছাদন 
করে, তাহা ছন্দ। ইহা খক্‌-যজুঃ-সাম লক্ষণ ছন্দ। এই তিন বেদ- 
'সংহিতাই সংসার-বৃক্ষের পর্ণের স্যায়। যেমন পত্রের দ্বারা বৃক্ষ পরিরক্ষিত 
হয়, সেইরূপ এই বেরত্রয় দ্বারাই সংসার-বৃক্ষের পরিরক্ষণ হয়। বেদই 
:দংসাররপ বৃক্ষের রক্ষণার্থ ধর্দীধর্ম ও তাহা হইতে উৎপন্ন ফল প্রকাশ 
করে (শঙ্কর । বৈদিক কর্মকাণ্ড ম্বর্গে আরোহণ ও অবরোহণরূপ নানাবিধ 
অর্থবাদযুক্ত । তাহাই সংসার-বৃক্ষকে রক্ষা করে (গিরি )। ছন্দ অর্থাৎ 
শ্রুতি । “বারব্যং শ্বেতমালভেত,” “ভূতিকাম এন্ত্রাপ্্যমেকাদশকপালং 
নির্বপেৎ প্রজাকামঃ, ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত কাম্যকর্্ম দ্বারা সংসার" 
ব্ূপ বৃক্ষ বদ্ধিত হয়। পত্রের দ্বারা বৃক্ষ বদ্ধিত হয়) এজন্য এই সংসার- 
বর্ধক শ্রতিসকলকে ইছার পর্ণ বলা হইয়াছে, (রামানুজ)। ছন্দ বা 
বেদ সকল ধর্মাধন্মপ্রতিপাদন দ্বার! ছায়াস্থানীয় কর্মফলরূপ সংসারবৃক্ষ 
দর্বজীবের আশ্রন্নণীয় হয়। ইহা প্রতিপাদন জন্ত বেদ সকলকে পর্ণ- 
স্থানীয় বল! হইয়াছে (শ্বামী)। ছাদন হইতে ততৎ বস্তত-প্রাবরণ 
হইতে বা রক্ষণ হইতে ছন্দ। খক্-বজুঃ-সাম-লক্ষণ বেদ কর্মকাণ্ড 
'ন্মাধন্্ম ও তাহার হেতু কর্মফল প্রকাশক বলিয়! তাহা! সংসার-বৃক্ষের 
পর্ণ স্বরূপ (মধু )। কার্য্-কর্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য সকল বাসনারূপ 
ও তাহার বর্ধক ( বলদেব )। 
যেমন বৃক্ষ পত্রের দ্বার! বন্ধিত ও জীবের আশ্রয় হয়, সেইরূপ পৰায়ব্যং 
শ্বেতমালভেত”-_ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্বের দ্বারা এই 
সংসার-বৃক্ষ বদ্ধিত ও ছার্া-স্থানীয় কর্মমফলের স্বারা সকাম জীবের আশ্রয় 
প্যরূপ হয়। (কেশব )। 
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যেমন পর্ণ সর্ধপ্রকারে বৃক্ষকে শোভাহীনতাদিদোষ হইতে মুক্ত, 
উরিয়া অক্ষতভাবে রক্ষা করে, সেইরূপ বেদ-পুরাণার্দি শাস্ত্র, কম উপাসনা 
যোগ ও আগমের ক্রিয়া! প্রতিপাদনপূর্বক কর, তাহার উপায় এবং 
তাহার ফল প্রকাশের দ্বারা অনিত্য ছুঃখরূপাদি দোষ আচ্ছদিন করিয়া, 
এই সংসার রূপ বৃক্ষকে বদ্ধিত করে। (শঙ্করানন্দ)। 

ছন্দের অর্থ এ স্থলে যে বেদ, তা শ্রুতিতে পাওয়া যায়,-_ 

শ্বিচো বজ্ংষি সামানি ছন্দাংসি। ( বৃহদারণ্যক, ২২1৫ )। 

আচ্ছাদন করে বলিয়৷ ইহার নাম যে ছন্দ, তাহাও শ্রুতিতে উত্তৎ 
হইয়াছে। ষথা--“তে ছন্দোভিঃ আচ্ছাদয়ন্‌ যত এভিঃ অচ্ছাদয়ন্‌ তথ 
ছন্দসাং ছনত্ত্ম্‌।” (ছান্দোগ্য, ১1৪২) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লকে' 
ছনের ব্যাধ্যা দ্রষ্টব্য। 

যে জানে ইহারে...সেই বেদবিদ্‌ ।-_এই সমূল সংসার-বৃক্ষকে- 

ধিনি জানেন তিনিই বেদার্থবির্‌। সমূল সংসার-বৃক্ষ হইতে অন্ত জ্ঞেয়:অপুং 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে ন1। সমুদায় জ্রেয় ইহার অন্তভ্তি। এই জন্ যিনি 
বেদার্থবিদ্‌, তিনি সর্ববন্ত ; এইরূপে এস্কলে সমূল সংসার-বৃক্ষ জ্ঞানের স্তুতি 
কর! হইয়াছে। (শঙ্কর)। তিনি কর্শুত্ক্ষাখ্যসর্বববেদার্থবিদ্‌ (গিরি )। 
বেদ হইতে ছেদ্য সংসারবৃক্ষের স্বব্ধপ জ্ঞান লাভ হয়, আর বেদ;হইতেই' 
সেই সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায় জানা যায়। তিনি এই সংসার-বৃক্ষের 
স্বরূপ জ্ঞান ও ছেদনোপায় উভয়ই জানে, তিনিই বেদ্ধিদ্‌ (রামাহুজ )। 
বেদোক্ত কর্মন্বারা এই সংসারের সেবা করিতে হইবে-_ইহাই বে্ার্থ 
(স্বামী)। বেদোক্ত কর্ন্বারা এই সংসারবৃক্ষ রক্ষিত হয়, আর 
র্ষজ্ঞানের দ্বারা তাহ! ছেদিত হয়, ইহাই বেদার্থ। যিনি এইরূপ 
বেদার্থ জানেন, তিনি সর্ববিদ। এই কথা দ্বারা সমূল সংসারবৃক্ষ- 
জ্ঞানের স্ততি কর! হুইয়াছে। যিনি সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায়জ্ঞ, তিনি” 
বেদার্থবিদ্‌ ( বলদেব )। যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে সংসার-বৃক্ষকে আনেন, 


২৭০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


তিনিই বেদবিৎ। (কেশব)! ধর্্মাধন্মাদির কারণ এই সংপার- 
বুক্ষকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ বেদার্থবিৎ। শঙ্কা 
হইতে পারে যে, ছুঃখাত্মক জন্মাদিরূপ অনর্থের হেতু এই পাপ সংসার, 
ইহার পরিজ্ঞানের দ্বার! বেদার্থবিত্বলাভ কি প্রকারে উপপন্ন হয়। 
সত্য, ইহার সাধনের একটি উপায় আছে-_যেমন বৃক্ষ তদ্বীজ রসাত্মক 
দেখ! যায়, যেহেতু কারণের গুণকার্ধ্যে বর্তমান থাকে, সেইরূপ 
চিদ্দেকরস ব্রহ্গকারণ হইতে জাত এই আপাত-প্রতীয়মান ছুঃখবহুল 
সংসারকে যে ব্যক্তি চিদেকরস বলিয়া জানিতে পারে. তিনিই বেদার্থবিৎ। 
ইহাই গ্রন্থের তাৎপধ্য, এতদ্বিষয়ে “সর্বং খন্িদং ব্রহ্গ* ইত্যাদি শ্রুতি এই 
মতগ্রতিপাদক জানিবে। (শঙ্করানন্দ)। 

এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে অশ্বথ বুক্ষরূপ সংসারের তত্ব বিবৃত্ত 
হইয়াছে । এই জগতের কারণ বা মূল যে ব্রহ্ম, তাহা স্থৃতিতে, “যতো বা 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”_-“তজ্জলান্‌ শান্ত উপাসীত” ইত্যাদি মন্ত্রে এবং 
“জন্মাস্তস্ত ষতঃ» এই বেদাস্তস্থত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহ। বলিয়াছি। 
ব্রহ্ধই যে জগন্্রপে অভিব্যক্ত, তাহাও "পর্ব খন্ধিরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি- 
মন্ত্র হইতে জানিতে পার! যায়। ব্রহ্মই যে জগতের প্রতিষ্ঠা, তাহা তন্ত 
প্রিয্মেব শিরঃ .....ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈত্তিরীয় উপ ২৫) প্রভৃতি 
শুতিমন্ত্র হইতে জান! যায়। 

পরমগুরুষ পরমেশ্বরই ষে বিশ্বরূপ, তিনিই যে একাংশে জগজ্রপে 
স্থিল, এই চরাঁচর জগৎ যে তাহারই বিভূতি--তীহারই বিরাটদেহ, তাহা 
সীতার একাদপাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রন্মের এই বিশ্বরপের 
কথা খণ্থেদের প্রসিদ্ধ পুরুষস্থক্তে “পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি' ইত্যাদি মন্ত্র 
এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে .“বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-_” ইত্যাদি 
মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,_-ইহা আমরা পূর্বে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাধ্যাশেষে 
বিবৃত 'করিয়াছি। 
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সে যাহা হউক, এ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনাকারক যে সমস্ত শ্রুতি 
আছে, এক্ষণে আমর। তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করিব । কঠোপনিষদে আছে-- 


উর্ধমূলোহবাক্শাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ 
তশ্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব 
তছ্‌নান্যতি কশ্চন, এতইৈতৎ ॥* 
কঠঃ উপঃ, ৬১ 


কঠোপনিষদ্‌ ভাষ্যে শঙ্কর ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা এইরূপঃ- 
কাধ্যতৃত এই সংসার বৃক্ষের অবধারণে তন্ম,লীভৃত ব্রদ্মেরও অবধারণ 
হইতে পারে, এজন্য এই শ্লোকের অবতারণা । উর্দধধ ( উৎকৃষ্ট বি্তুর 
গরমপদ যাহার মূল --বা৷ আদি কারণ, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ত 
করিয়া স্থাবর পর্যযস্ত এই সংসার “ব্রশ্চন” বা ছেগ্যত্ব হেতু বৃক্ষশব্ধ বাচ্য। 
ইহা জন্ম জর! মরণ শোক প্রভৃতি বহু ছুঃখময়। প্রতিক্ষণে বিকাঁর- 
শ্থভীব মায়া-মরীচিকা, বা গন্ধর্ব নগর প্রতৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্ট স্বভাব । 
তত্বজিজ্ঞান্থগণ ইহার “*ইদং তত” নির্ধারণে অক্ষম । বেদাস্ত শান্ত 
নির্ধারিত পরব্রহ্মই ইহার সারভূত মূল। অবিগ্ভা কাম কর্ম ও অব্যক্ত 
রূপ বীজ হইতে ইহা সমুৎপন্ন। ইহা! অপর ব্রন্মের (বা মায়োপহিত 
ঈশ্বরের ) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্থিত হিরণ্যগর্ভ রূপ। ইহা! অক্ষর। 
সমস্ত প্রাণিগণের স্ক্ষ দেহের বিভাগাবস্থা। ইহার স্বন্ধ। ভোগতৃষ্ীরূপ 
জলমেকে ইহার বৃদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ইহার নবপল্পবের অস্কুর। 
শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতির উপদেশ ইহার পত্র। যন্ত দান তপঃ প্রভৃতি 
ক্রিয়া, ইহার উৎকৃষ্ট পুষ্প। নখ হুঃখানুভব ইন্বার বিবিধ রস। প্রাণি- 
গণের উপভোগ্য স্বর্ধাদি ইহার ফল। ইহার অবান্তর মূল সত্যাদি সত 
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লোক ।**.***রঙ্গাত্ম দর্শন রূপ অসলশন্তর বারা ইহার ছেদন হয়।****** 
ইত্যাদি। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, ষেঃ যে মহান্‌ পুরুষের দ্বারা এই সমুদাকক 
পূর্ণ, তিনিই একা হ্যলোকে স্তব্ধভাবে বৃক্ষের স্তায় স্থিত। 

“বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক- 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌।” (৩৯) 

এস্থলে সর্বব্যাপক পুরুষকেই বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, 
অন্তত্র এই বুক্ষকে সংসার-বৃক্ষ বলা হইয়াছে। ইহাতে পরমাত্মাঁ ও বন্ধ 
ভ্ীবাত্মা সমভাবে আশ্রয় করিয়া আছেন। "ঘা! স্থপর্ণ! সযুজা! সখা! সমানং 
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।” (শ্বেতাশ্বতর ৪1৬ ? মুণ্ডক ১১।৩) আরও আছে-- 

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্সো! ( শ্বেতাশ্বতর ৫1৭ )। 

এই বৃক্ষের বূপও শ্রাতিতে ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, 

“ছন্দাংসি জ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ! বদস্তি। 

যন্থান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তন্মিংশ্চান্তো মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ ॥% 

€ শ্বেতাশ্বতর, ৪81৯ ) 

অতএব যাহাতে জীব মায়াবদ্ধ হইয়! অবস্থান করে, দেই বৃক্ষের রূপ 
ইহা হইতে অনুমেয়। 

* শহর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,-- 


“সহকালীন সমস্বভাব পক্ষিদবয় সদৃশ জীবাস্মা ও পরমাত্মা ছেদন যোগ্য বৃক্ষরূপ একই 
শরীরে বর্তমান রহিয়াছেন। 

অবিস্। কাম কর্ম বাসনাশ্রয় লিঙ্গরূপ উপাধি বিশিষ্ট জীব ও সর্ববপ্রাণি কর্ণ কলাশ্রয় 
ঈশ্বর এই ক্ষেত্ররপ অশ্ব বৃক্ষকে পক্ষিদবয়ের স্যার আশ্রয় করিয়! আছেন। ইহাদের 
মধ জীবাত্ম! স্বাছু কর্্মফলঠতক্ষণ করেন, আর পরমাত্ম! দর্শন মাত্র করেন। এই দর্শন 
রূপেই রাজার স্তায় তাহার প্রেরকত্ব স্বীকৃত।” অতএব এই স্থলে অঙখবৃক্ষ পদে দেহ 
বুঝিতে হইবে, ব্য্টিভাবে ইহা দেহ হইলেও সমস্রিতাবে সংসার ভগবানের বিরাট দেহ। 
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এই বৃক্ষ কাধ্য কারণ বা নিমিত্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিত্য পরিবর্তনণীল সংসার । 
ইহা! দেশ কালে সংস্থিত। পরমেশ্বর ইহা! হইতে “পর” ৰা! শ্রেষ্ঠ। 
“স বৃক্ষঃ কালাকৃতিভিঃ পরোহন্তে যস্্াৎ প্রপঞ্চঃ ,পরিবর্ততে- 
হয়ম্।” (শ্বেত ৬৬) 
অর্থাৎ ঈশ্বর এই বৃক্ষ (সংসার) কাল ও আকৃতি (দিক্‌ দেশ) হইতে 
অন্ত। ঈশ্বর জীব সহ এই সংসার-বৃক্ষে বাঁস করিলেও তিনি তাহা! 
হইতে শ্রেষ্ঠ । 
এইরূপে উপনিষদে এই সংসারতত্ব বিবৃত হইয়াছে । পুরাণেও ইছা 
পাওয়া যায়। অনুগীতায় আছে,_- 
অবাক্ত-বীজ-প্রভবে! বুদ্ধিস্বন্ধময়ে! মহান্‌। 
মহাহস্কারবিটপ ইন্দ্রিয়াস্তরকোটরঃ ॥ 
মহাভূত-বিশেষশ্চ বিশেষ প্রতিশাখবান্‌। 
ধর্মমাধর্মসুপুষ্পশ্চ সুখহুঃখফলোদয়ঃ। 
আঙ্ীবঃ সর্বভূতানাং ব্রন্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। 
এতদ্ব.ক্ধবনং চৈব ব্রক্ষাচরতি নিত্যশঃ ॥ 
এতচ্ছিত্বাঁ চ ভিত্বা চ জ্ঞানেন পরমাদিনা | 
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥.-. ইত্যাদি । 
মহাভারত-- অশ্বমেধপর্বব, অন্ুগীতা, ৩৫।২০-২৩ ৪৭ | 
১২-১৫ দ্রষ্টব্য । 
গিরি ও মধুন্দ্দন এই কয় শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন, 
“অব্যক্ত অব্যাক্কৃতি ( প্রক্কৃতি ) যাহার মূল, তাহা হইতে প্রভৰন বা 
উৎপত্তি যাহার, সেই অব্যক্তের অনুগ্রহ হইতে যাহা দৃঢ়র্ূপে উত্থিত, 
সংবদ্ধিত, যাহা লৌকিক বৃক্ষের ন্যাক্স ধর্মযুক্ত, যাহ! বুদ্ধিরপ স্বন্ধযুক্ত 
এবং এই স্বন্ধ হইতে উদ্ভূত বহুশাখাযুক্ত, *গাহা এই সংসাররূপ 
'বৃক্ষ । ইন্জরিয়ান্তর ছিদ্রগণ তাহার কোটর। পৃিব্যাদি আকালাস্ত 
১৮ 
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মহাতৃত তাহার বিশাখা (ক্ষুত্রশাখা) এবং বিশেষ বিষয় সকল 
তাহার ক্ষুপ্রতর প্রতিশাখা, ধন্াধন্দ তাহার পুষ্প এবং স্ুখছুঃখ তাহার 
ফলম্বরূপ। ইহা সর্ধভূতের আশ্রয় । ইহা! ব্রন্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া! ইহাকে 
ক্ববৃক্ষ বলে । জ্ঞান বিনা ছেদন করা যাঁয় না বলিয়া, ইহাকে সনাতন 
বলে। ইহা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয়। ব্রহ্ম প্রতি- 
চিত সেই সংদারাধ্য বৃক্ষের ব্রহ্মই সারভূত, ব্রহ্মই তন্মধ্যে ভজনীয়। 
সংসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত সম্পদ্‌ কিছুই নাই। ব্রক্ষই অবিদ্যা হ্বারা সংসার 
রূপে প্রতীত হন। “অহং ব্রহ্ম” এই দৃঢ়ভাব দ্বারা উক্ত সংসার-বৃক্ষকে 
ছেদন করিয়৷ আত্মনিষ্ঠ হইলে প্রতিবন্ধকতার অভাবে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না,-চৈতন্ত প্রাপ্তি হয় ।” 

মূল শ্লোক সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। প্রথম 
কথা,__অশ্বথ শব্দের অর্থ। শঙ্কর প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন- 
“যাহা কাল থাকিবে কিনা বলা যা না, তাহ! অশ্বখ। এ অর্থ সঙ্গত 
বোধ হয় না। এই শ্লোক ও পরবর্তী কয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, 
এস্কলে যাহ! বিকৃত হইয়াছে, তাহাকে বৃক্ষের সহিত তুলন। করিয়া 
রূপক দ্বারা বুঝান হইয়াছে । সেই বৃক্ষ অশ্বথ। অশ্বথ বৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংসী 
বা বিনশ্বর নহে। বৃক্ষের মধ্যে তাহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী । এজন্য 
ইহাকে আমরা অক্ষয় বলি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি “অশ্থথঃ 
সর্ববৃক্ষাণাং” (১০।২৬)। বৌদ্বগণের মতে এই অশ্বখই বোধিবৃক্ষ । 
সুতরাং এস্থলে অশ্বখ শব্বের রূট়ি অর্থ ই গ্রাহ্থা। তাহা হইলে “অবায়” 
বা “সনাতন এই বিশেষণের অর্থও বুঝা যায়। যাহা হটক, ইহার 
উত্তরে বল! যাইতে পারে যে যখন এই অশ্বখকে পরে 'অসঙ্গ-শস্ত্রে 
দ্বার! ছেদন করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইবার কথ! উপর্দিষ্ট হইয়াছে, তখন 
এই “অশ্বখ” পদে অবন্ত তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্ত এই অনাসঞ্রি 
দ্বার! 'সংসারবন্ধন-ছেদন হয়--সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদন কর! যায় না। 
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ংসার প্রবাহরূপে নিতা, অনাদি, অনন্ত । তোমার অনাসক্তি ছার! 
তোমারই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে-_তুমি সংসার মুক্ত হইতে পার। 
কিন্ত তাহাতে আমার অথব! এই অসংখ্য বন্ধ জীবের সংসার-বন্ধন-ছেদন 
হয়না। তাহাদের সকলের পক্ষেই এই সংসার থাকিয়! যায়ি। সুতরাং 
সংসার কা'ল যে থাকিবে, অনন্তকাল থাকিবে, ইহা অবশ্ত বলিতে 
পারা যায়। 

দ্বিতীয় কথা এই অশ্বখ কাহাকে বুঝাইতেছে? প্রায় সকল 
বাথাকারই বলিয়াছেন যে, ইহা! এই সংসারকেই বুঝাইতেছে ' ইহা 
এক অর্থে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে । এই সমগ্র জগৎ পরাখ্য 
মায়াশক্তি হেতু যে সগুণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত,তাহাও এক অর্থে অশ্ব । 
ইহার মূল ব্রন্ম--পরমেশ্বর। যে মূল নিত্য অনাদি অনস্ত অব্যয়, 
তাহা অচ্ছেদ্য বা অনুৎপাঁট্য । এই ব্রহ্ম*মূল হইতে এই জগত 
ফি রূপে বিবর্তিত বা অভিব্যক্ত হয়? এ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহা পুর্বে 
উল্লিধিত হইয়াছে । এই শ্লোকের ব্যাধ্যায় অথবা গীতার ব্যাখ্যায় 
কোথাও শক্করাঁচার্ধ্য বলেন নাই যে, এ সংসার বা জগৎ মিথা মায়া হেতু 
বন্ধে অধ্যন্ত। এ জগৎ অসত্য বা অপ্রতিষ্ঠ এমত আন্তুর -স্তরাং 
হেয়। € গীতা ১৬১১) 

এ স্থলে ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, “অব্যক্ত মায়া শক্তিমৎ» 
বন্ধই এই সংসারবৃক্ষের মূল। অতএব অট্ছ্ছতবাদী শঙ্করের মতেও 
এজগৎ ব্র্মের অব্ন্ত মায়াশক্তি-প্রন্থুত বলিয়া ইহা মিথ্যা নহে। ইহ! 
ব্রহ্মই। এ কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "সর্ধবং খবিদং ব্রহ্ম ।” 
পূর্বে ষে কঠোপনিষদের মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে,__ 

'উর্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহম্বখঃ সনাতনঃ। 
তর্দেব শুক্রং তদ্বন্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥” 
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ইহা হইতেও জানা যায় যে, এই শ্লোকে যে 'অখখ” উত্ত হইয়াছে, 
তাহা ব্রহ্ম। ইহার মূল যে কেবল ব্রহ্ম, তাহা নহে। এই ব্রহ্মই জগত্রূপে 
বিবর্তিত, এই ব্রহ্মই নিগুপরূপে ইহার উদ্ধ মূল,_-এই ব্রহ্মই সগ্ণরূপে 
ইহার অর্বাক্‌ শাখা প্রশাখা,_-এই ব্রহ্মই বেদরূপে ইহা'র বিধারক। ব্রহ্ধ 
যিনি বেদরূপে ইহার বিধারক, তিনিই শবব্রন্ষ-তিনি 7.0£0১। 
এই শব ব্রহ্ম--এই [.0£০১ যেরূপে বিবর্তিত হন, ৪১501866 [85017 
অথবা 4501909 [01)9921)0 যেরপে “বাক্‌+ দ্বারা (17090106550) 
প্রকাশিত হইয়া, বনু (10625) রূপে ব্যা্কৃত হইয়া, এই জগৎকে ধারণ 
করে, তাহাই “বেদ'। এই জন্য ক্রুতিতে উক্ত হইয়াছে--“অস্য মহতে। 
ভূতন্ত নিঃশ্বসিতম্‌ এতদ্‌ খথেদঃ যভুর্কদঃ অথর্বাজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং 
বিদ্ভা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্ুত্রীণি অন্গব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানি, অন্য এব 
এতানি অঙ্গানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি । ( বৃহদারণ্যক 8181১* )। বিধু 
পুরাণেও (৩।৩।৩ শ্লোকে ) আছে,__ 
“স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং 
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্‌। 
শান্ত্রগ্রণেতা স সমন্তশাখা 
জ্ঞানম্বরূপো ভগবান্‌ অনস্তঃ ॥” 
ভগবান্‌ এই অধ্যায়েও (১৫শ শ্লোকে ) বলিয়াছেন, 
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো! 
বেদাস্তরৃৎ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥* 
অতএব পরম ব্রন্মই ওকারাত্মক শবব্রক্ম রূপে এই বিশ্ব জগতের 
মূল। অনন্ত ব্রক্মজ্ঞান এই শব্বরূপে যে বু হইয়া প্রকাশিত হয়, 
তাহাই বেদ। শব্ধ যেমন বনু হুইয়৷ অভিব্যক্ত হয়, অর্থও সেইরূপ বনু 
হইয়া তদহথসারে প্রকাশিত হয়। এই বেদই শ্রাখাগ্রশাথায় বিভক্ত 
হইয়া এই শবত্রহ্ম মূল জগতের শাখা প্রশাখাকে ধারণ করে, ইহাই পত্র 
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রূপে সেই সংসার-বৃক্ষকে আচ্ছাদন করে । আমরা সেই অনন্ত বেদের 
যতটুকু পাইয়াছি, তাহার যতটুকু খধিদের নির্মল জ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া, আর্ধ্য সমাজে অগ্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই খক্‌ সাম যজুর্বে 
আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত সংসারের পত্র। এই বেদ প্রধানতঃ অনৃষ্ট 
বিষয়ের প্রকাশক 1 বেদের ভাষার অপর নম ছন্দঃ | ছন্দের যেমন 
তাল (70777 ) আছে, বিভিন্ন ছন্দের যেমন বিভিন্ন তাল আছে, সেই 
রূপ বৈদিক গায়ন্ত্রী অনুষ্ট ত, ব্রিষ্ঠুভ, প্রভৃতি সপ্ত প্রধান বৈদিক ছন্দের 
তালে তালে এই সর্বলোকাত্মক বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
শ্রুতিতে এই দকল নিগুঢ় তত্ব ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কঠিন 
তত্ব আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। তবে বাহার! আধুনিক পাশ্চাত্য 
দর্ণনে পণ্ডিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ জন্মান্‌ দার্শনিক হেগেলের “11058 
1৭ 3102৮ এবং সেই 1070021)6 এর 19£1091 06৮61017767 
'01 [31908581017 দ্বারা কিরূপে অনস্ত (৪95০10$6) জ্ঞানের অভিব্যক্তির 
সহিত, তদমুলারে এই জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে”--এই সকল তত্ব 
বুঝিয়াছেন, তাহাদের এই কথা বুঝিতে কষ্ট হইবে ন|। 

অতএব এই জগৎকে যদি অশ্ব বা সংসারবৃক্ষ বল! যায়, তবে তাহা! 
্রক্মই। ধিনি বেদবিৎ, তিনি এই তত্ব জানিতে পারেন। তিনি এই সংসারে 
সর্বত্র ব্রহ্ম+ এই সমুদ্বায়ই বান্দেব-_-এই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে 
আসক্তিশুন্ত হন, পূর্বে তাহার অজ্ঞানে ব! অবিদ্যায় সংসার "যে 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে প্রতিভাত ভোগ্যরূপে হইয়াছিল, তিনি আপনার 
বাসনা অস্থসারে এই জগৎকে যে চক্ষে দেখিতেছিলেন-_সেই অজ্ঞান বা 
অবিদ্যা দূর হইলে এই সংসারসন্বন্ধে ভ্রান্ত ভ্তানও তাহার দূর হয়_ সংসারে 
অনাসক্তি _-ভোগ্যরূপে এই সংসারের ধারণ! ত্যাগ, এবং এই সংসারের 
স্ব্রপ জ্ঞানই এই অন্তান দূর করিবার উপাক্ষণ ভগবান এই অধ্যাক্সে 
তাহাই উপদেশ দিয়াছেন । ঠা 
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এই প্লোক সম্বন্ধে আর একটি কথ! আমাদের বুঝিতে হইবে৷ 
বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে এই সংসারতত্ব যেরূপ বুঝা যায়, তাহ! 'এস্থলে 
উল্লিখিত হইল। গীতায় এইরূপে এই তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু 
অনেক ব্যাখ্টাকার সাঙ্খযদর্শন অনুসারে--ও কোন কোন পুরাণ অনুসারে 
ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে এই স্থষ্টি বুঝাইতে উক্ত 
হইয়াছে যে, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে, প্রকৃতি 
হইতে তাহারই পরিণামে এ জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি হইতে 
মহত্বত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব, তাহ! হইতে মন দশইন্দ্িয় পঞ্চতন্মাত্র, 
পরে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থলভৃতের সৃষ্টি হয়ঃ সুতরাং এ জগতের 
মূল--প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্বত্ব ; তাহাই বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ ; 
তাহাই পুরাণোক্ত ব্রহ্৷া। অহঙ্কারতত্ব--ইহার স্বন্ধ। মন ইন্দ্রিয় ও 
তন্মাত্র-ইহার শাখা ও প্রশাখা এবং ইহা হইতে প্রকাশিত বিষয় সকল 
ইহার পত্র। এই বিষয় সকল বেদের দ্বারা! প্রকাশিত বলিয়া, বেদকে 
ইহার পত্র বলা হইয়াছে। যে মূল প্রক্কৃতি হইতে এই সংসারের উৎপত্তি, 
তাহাকে অব্যক্ত বল! হয্ব। শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই সাংখ্য ও 
বেদাস্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিতে গিয়া, এই মুলপ্রক্কৃতি ব৷ অব্যক্তকে ব্রহ্মের 
মায়াশক্তি বলিয়াছেন। তাহার মতে “অব্যক্ত মায়াশক্তিমত ব্রহ্গ-_-এই 
ংসার বৃক্ষের মূল। আমরা পুর্ব দেখিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 
অনুসারে “মায়া ব্রন্দের পরাশক্তি । তাহ! বিবিধ, এবং স্বাভাবিক 
জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ারূপে অভিব্ক্ত। আর এই মায়াই প্রক্কৃতি।” 
আমর! পুর্বে সপ্তম অধায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই মায়াতত্ব ও প্রর্কৃতিতত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই যে অব্যক্ত বা মুলপ্রকৃতি হইতে এই 
জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহা “মহদ্‌ ব্রহ্ম” ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
যাহা হউক, এস্থলে বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র উভয়কে সামঞ্জন্ড করিয়। এই 
শ্লোকোক্ত সংসার-তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা! আবশ্তক। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৭৯ 


এই গ্লোকোক্ত অশ্বথ যে সংসাররূপ বৃক্ষ তাহা! প্রায় সকল 
ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন, বলিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে 
ইহার নাম চ1)907017)2108] ৬০110 ইহা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্ট! 
করিব। যাহা হউক কেহ কেহ বলেন যে, এ অশ্বখকে জামাদের ক্ষেত্র 
বা দেহরূপ বৃক্ষও বলিতে পারা যায়| শ্রতিতে আছে +-- 

দদ্বা স্ুপর্ণা সযুজ। সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।” 

(খখেদ ১/১৬৪,.২১। মুণ্ডকউপঃ 51১) 

এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর দেহকে বৃক্ষ বলিয়াছেন, তাহা৷ পুব্বে 
বলিয়াছি। 

অতএব ষে ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া জীব ও পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে 
অবস্থান করেন, সে দেহকেও বৃক্ষের সাঁহত তুলনা করা যাইতে পারে 
এবং সেই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান 
দ্বারা ছিন্ন করিয়া, পরমপুরুযার্থ সিদ্ধির কথা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা বল! যাইতে পারে । কিন্তু এ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ 
এস্লে এই অশ্বথের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত পূর্বে এই ক্ষেত্র 
যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয্লাছে, তাহার সামগ্রন্ত হয় না। অতএব এ অর্থ 
গ্রান্থ নহে। ইহ! আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


শ্রপিি২৪৪ তং 


অধশ্োর্ধং প্রন্যতাস্তন্ত শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষ়্প্রবানাঃ। 
'অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কণ্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২ 


অধঃ উদ্ধে এর শাখা প্রসারিত 
বিষয়-পল্পব গুণ-প্রবন্ধিত, 


২৮০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


 অধোমুল আর ব্যাপ্ত হয়ে থাকে 
কণ্মে অনুবদ্ধ এ মনুষ্যলোকে ॥২ 

অধঃ উর্ধে এর শাখা প্রসারিত-_এই সংসার-বৃক্ষের অন্ত অবয়ব 
কল্পনা বলা 'ছইতেছে। অধঃ- অর্থাৎ মনুষাদি হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত। 
উর্ধধ-মনুষ্যাদির উপরে ব্রহ্মা বিশ্বত্রুগণ ও ধর্ম পর্য্যস্ত। যথাকর্ম্খ ও 
বথাশ্রুত জ্ঞানকর্ম্মফল সকল সেই সংসার-বৃক্ষের শাখার স্তাক় প্রক্ষ্টরূপে 
বিস্তৃত (শঙ্কর )। মনুষ্যলোক হইতে নিয্নলোক-_অধঃ আর মন্ুুব্যলোক 
হইতে আরম্ভ করিয়৷ সত্যলোক পর্যস্ত--উদ্ধ (গিরি, শঙ্করানন্দ )। 

এই মন্ুষ্যাদি শাখাযুক্ত বৃক্ষের কন্মান্ুসারে কতক শাখ! উদ্ধে ও 
কতক শাখা নিয়মুখে বিস্তৃত হয়। নিয়শাখ! মনুষ্য পণ্ড প্রভৃতি রূপে 
প্রশ্থত, আর উদ্ধ শাখা গন্ধব্ব ষক্ষ দেবাদিরূপে প্রস্যত ( রামান্ুজ )। 
হিরণ্যগর্ভা্দি ও কার্যযোপাঁধি জীবগণ এই সংসার-বৃক্ষের শাখা-স্থানীয়। 
ইহাদের মধ্যে যাহার! ক পুয়চারী বা কুৎসিত-আচারী ছু্ষম্মকারী, তাহার 
অধোদিকে পশুপ্রভৃতি যোনিতে প্রস্থত বা বিস্তৃত হয়, আর যাহারা 
রমনীয়াচারী বা স্কৃতকারী তাহারা উর্ধে দেবাদি যোনিতে প্রত্থত হয় 
(শ্বামী, মধুঃ বলদেব, কেশব )। কর্মজ্ঞান বাসনারূপ শরীর ইন্িক়্ 
বিষয়রূপ কর্ম্মফলভূত শাখা ( হনু )। | 

পুর্বব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে. এই সংসাররূপ অশ্ব বৃক্ষ বিপরীত 
ভাবে স্থিত। ইহার মুল উর্ধদিকে ও শাখ! সকল অধোদিকে প্রস্যত। 
এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল অধোদিকে স্থিত শাখার মধ্যে 
কতকগুলি উপরে মূলের সন্নিকটে অবস্থিত। আর কতকগুলি নীচে 
মূল হইতে দূরে অবস্থিত। উপরের শাখাগুলি মনুষ্যলোক হইতে 
সত্যলোক ( বা ব্রহ্গলোক ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেবগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, 
কুমারগণ প্রভৃতি সেই সকল লোকে বাস করেন। আর নীচের শাখা- 
খুলি মূনুষ্যলোক হইতে নিম্ন লোক। তাহাতে পশ্ুপক্ষী কাঁটা 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ২৮১ 


জঙ্গম জীব ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর সমুদায় বাস করে। মনুষ্যলোককে 
বা ভূলোককে মধ্যলোৌক কহে। অতএব মন্থুষাগণ এই মংসার বৃক্ষের 
মধ্য শাখ। সকলের মধ্যস্থিত। 

এসন্বন্ধে আরও এক কথ বলা ফাঁর় যে, এই সংসারকে ন্রিলোৌক বলে। 
ইহার উর্দ্ধে স্বর্গ বা শ্বলেণিক, মধ্যে ভুবর্পোক ও নিয়ে ভূলোক। এই 
নিয় লোকই মনুষ্য পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি জীবলোক। ন্বর্গের উদ্ধে যে 
সত্যাদি চারিলোক, তাহা এই ভ্রিলোৌকী বাঁ সংসারের অন্তর্গত নহে। 
যাহারা ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদকে অতিক্রম করিয়া, নিস্ত্ৈগুণ্য বা ত্রেগুণ্যা- 
তীঁত হইয়া সংসারমুক্ত হন, তাহারা স্বলকের উর্ধে সত্যাদি লোকে বা 
ব্হ্ষলোকে গমন করেন। (মুণ্ডক উপঃ, ১২৬ ও ৩1২৬) এবং 
ব্রহ্ষলোকে বাস করেন (বৃহদারণ্যক, ৬।২১৫ ও ছান্দোগ্য ৮১২৬; 
৮1১৫।১)। তাহার সংসার-বৃক্ষের মূলে অবস্থান করেন, তাহার 
শাখার মধো আর থাকেন না। 

বিষয়-পল্লব--( বিষয় প্রবালাঃ )- বিষ অথাৎ শব স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়। তাহ! আমাদের পজ্ঞেয়'” ও ভোগ্য। 
সেই বিষয়গুলি দেহাদি কম্মফলরূপ শাখাসমূহ হইতে প্রবালসমূহের 
তায় অস্কুরিত হয়। “এজন্য উক্ত অধঃ ও উদ্দে প্রস্থত শাখা-সকলকে 
বিষয়রূপ পল্লবধুক্ত বল! হইয়াছে (শঙ্কর)। প্রত্যক্ষ শব্দাদি বিষয় এই 
সকল শাখাতে পল্পব বা অস্ক,ররূপে শ্ফুরিত হয় (গিরি)। রূপাদি বিষয় 
এই সংসারবৃক্ষের শাখায় পল্লবস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত ও 
তাহাতে অধিঠিত (স্বামী, মধু) শাখাগ্রস্থানীয় শরোত্রাদি বৃতিযুক্ত হইয়া 
্বষয়সকল রাগারদির আধিষান হয়, এজন্য বিষয়সকলকে এই সকল 
শাখার পল্পব বল! হইয়াছে ( বলদেব )। 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে. ছন্দই সংসারবক্ষের পত্র। এস্কলে বলা 
হুইল যে, বিষয়মকল এই বৃক্ষের গ্রবাণ বা নবোদগত রক্তাড় পত্র। 


২৮২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ 
হইতে যে বৃভিজ্ঞান রাগদ্ধেষ নুখছ্ঃখাদদি চিত্তে উৎপন্ন হয় এবং তাহা 
হইতে ত্যাগ গ্রহণাত্মক কণ্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা৷ নুতন সংস্কার উৎপাদন 
করিয়৷ আমাদিগকে বদ্ধ করে। এজন্ত এই বিষয় সকল নূতন সংস্কার 
উৎপাদন দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষে বদ্ধ করে বঙ্গিয়া, বিষয় 
সকপকে নবোদগত পত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । আর বেদবিহিত 
কন্ধ দ্বার। যে ধর্ম্নীধন্মরূপ অরৃষ্ট জন্ম বেদনীয় সংস্কার ও তাহার ফণে 
শ্বগাধি লাভ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীন বাঁদন! বলে অনাদিকাল হইতে 
প্রবর্তিত হইয়৷ নঞ্চিত থাকে । এই সঞ্চিত ধন্দমাধম্মরূপ সংস্কীঝের 
প্রবর্তক কর্ম্মকাগ্ডাত্বক বেদ। এজন্ত তাহাকে সংসার-অশ্বথের প্রাচীন 
পত্রর্ূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। 
গুণ-প্রবদ্ধিত-_-সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ উপাদান স্বরূপ 

হইয়া যাহাকে প্ররবৃদ্ধ বা স্থুলীকুত করে (শঙ্কর)। এই ত্রিবিধ গুণের 
নানাভাবে সংযোগাদি দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখ! বন্ুরূপে বিস্তারিত 
হয় (গিরি)। সত্বাদি গুণ দ্বার! প্রবৃদ্ধ ( রামানুঞ্ )। যেমন জল-সেচনে 
বৃক্ষশাখা শ্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্বাদিগুণ দেহি আকারে পরিণত 
হইয়া, সংসার-বৃক্ষশাখা প্রবদ্ধিত বা স্থুলরূপে পরিণত করে (স্বামী, মধু 
বলদেব)। সত্ব রজঃ তমোগুণ উৎপাদন-কারণ হইয়া যাহাকে প্রবদ্ধিত 
করে (তনু )। সত্বার্দিগুণত্রয়ের বিকার--কামক্রোধ-লোভমোহাধি এবং 
তাহাদের কাধ্য পাপপুণ্যাদির ছার! বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ( শঙ্করানন্দ )। 

পূর্বে বলিয়াছি যে গীতায় উক্ত হুইয়াছে যে, সত্বস্থ ব্যক্তি উর্ধে গমন 
করে, রাজসব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে ও তামস ব্যক্তি অধেগতি লাভ 
ক্করে (১৩1১৮) সাংখ্যকারিকায়ও উক্ত হইয়াছে, 

উর্ং সত্ববিশাল্তমো বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
,« মধ্যে রজোবিশালে! বঙ্গাদিস্তদ্ব পর্যস্তঃ ৪” (৫8)। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৮৩ 


'আরও উক্ত হইয়াছে,_ 
ধর্ম্েণ গমনমুদ্ধং গমনমধস্তাত্তবত্যধন্মেণ। 
জ্ঞানেন চাপবর্থো বিপধ্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥ (৪৪) 
ইহা! হইতে বলা যায় যে, এই ত্রিগুণদ্বারা প্রবর্ধিত *সংসার-বৃক্ষের 
শাখাসকলের মধ্যে সতব্বগুণঘারা প্রবর্ধিত শাখ! সকল উর্ধে দেবনোকে বা 
স্বর্নলোকে বিস্তৃত হয় । রজোগুণদ্বারা গ্রবদ্ধিত শাখা সকল মধ্যে বা মনুষ্য- 
লোকে প্রন্থত হয় ; আর তমোগুণ ছার! প্রবদ্ধিত শাখাসকল মধ্যে অধো” 
লোকে বা মনুষ্যেতর পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবরাস্তলোকে প্রস্যত হয়। 
অধোমূল--এই সংসার-বৃক্ষের যাহা পরমমূল অর্থাৎ উপাদান 
কারণ, তাহা পূর্বে “উর্ধমূল” রূপে উক্ত হইয়াছে। এম্থলে যে মুল 
উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধান মূল নহে,_তাহা অবান্তর মুল. তাহা 
কনম্মফলজনিত রাগ-দ্বেষাদি বাসনা-ধম্মাধন্ম প্রবৃত্তির কারণ। অতএব 
" বাগদ্ধেষ বাদনাই এই সংসার-বৃক্ষের অধঃ বা অপ্রধান মুলস্থানীয় 
(শশ্কর)। যে মূল উর্ধে ব্রহ্গলোকে স্থিত, তাহাই অধঃ বা মন্ুষ্যুলোকে 
প্রশ্থত (রাঁমান্ুজ)। এস্থলে “' শব্ধ থাকায় উদ্ধমূল ও অধোমূল 
উভয়কেই বুঝাইতেছে। উর্ধমূল ঈশ্বর, এবং ইহার অবাস্তর যে অধোমৃল, 
তাহা ভোগবাসনা-লক্ষণ (স্বামী, কেশব )। এস্থলে “চ* শব্দে উদ্ধমূলের 
অবান্তর যে মুল, তাহা! বুঝাইতেছে। তাহা ভোগবাসনাজনিত রাগ- 
দ্বেষাদি-বাসনা-লক্ষণ, তাহা ধশ্মাধন্মব প্রবৃত্তির কারণ ( মধু» বলদেৰ )। 
অশ্বথঞজাতীয় বটবুঙ্গের যেমন জট। উপজটা সকল থাকে, লেইরূপ 
এই মংসার-অশ্থখের প্রধান মুল ব্যতীত--এই জটা উপজটার তায় 
অপ্রধান মূল জাছে। অশ্বখবৃক্ষের জটা উপজটা উপরে থাকে, মুল 
নিয়ে মাটির নীচে থাকে; সংসার-অশ্খখ তাহার বিপরীতভাবে স্থিত 
বলিয়৷ ইহার প্রধান মুল উদ্বে ও এই ন্দকল জটা উপজটার সভায় 
'অবাস্তর মূল দকল অধ:স্থিত। ( বলদেব)। 


২৮৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ব্যাপ্ত হায়ে***মনুষ্যলোকে-__-এই সকল মূল যাহারা অধোদিকে 
ৰা দেহ প্রভৃতি কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া অধোদিকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহারা কর্্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধন্দ লক্ষণ কর্মের অনুবন্ধী বা 
পশ্চাদ্ভাবী, *অর্থাৎথ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভৃত হয়। সেই 
সকল মূল--মনুষ্যলোকেই প্রধানতঃ কর্মান্থবন্ধী হইয়া থাকে । কারণ 
কেবল মনুষ্যগণেরই কন্মীধিকার আছে. ইহা! শান্ত্প্রসি্ধ (শঙ্কর )। 
রাগাদিই কর্মের হেতু, সেই বাগাদি হইতে বিশেষতঃ মনুষালোকে 
মন্ুষ্যের কর্মাদিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্তি হয়। এই জন্ত সর্ব্ব লিক্ষে 
বা সুম্্র্দেহে কর্মফলজন্ত রাগাদি অধোমূলরূপে অনুসন্তত বা অন্ু- 
প্রবিষ্ট। কর্ম হইতেই সমুদয় প্রাণীর উৎপত্তি। সর্ব প্রাণিলোক মধ্যে 
এই মনুষযলোক। মানুষ মনুষ্যলৌক অধিকার পূর্বক ব্রাঙ্গণাদি দেহযুক্ত 
হইয়া উৎপন্ন হয়। (গিরি)। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিলোক মনুষ্যলোক । 
তাহাতে ইহার কর্্মানুবন্ধী মূলসকল অধঃগ্স্যত হয় (রামানুজ )। 
সেই অধোমুলের কাধ্য এন্লে উক্ত হইয়াছে । কর্ম যাহার উত্তর ভাবী 
সেই উর্ধ ও অধোলোক উপভোগ করণাস্তর কর্মক্ষয়ে সেই সেই ভোগ- 
বাসনা হইতে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্তি 
হয় এই মনুষ্যলোকেই কর্্মাধিকার আছে, অন্ত লোকে নাই। এজন্য 
এস্থলে মনুষ্যলোক উক্ত হইয়াছে (ন্বামী, কেশব)। কর্ান্থবন্ধী অর্থাৎ ধন্মা- 
ধন্দু লক্ষণ যে কর্ম, যাহ! পশ্চাৎ জন্মের কারণ, বাহা মনুষ্য ও এই লোক 
অধিকার পূর্বক ব্রাহ্মণাদি দেহ বিশিষ্ট লোকে অনুদ্ধ করে, তাহাই এই 
সংসার-বৃক্ষের অধোমূল (মধু)। সেই অধোমূল মনুষ্যলোকে কর্্ান্থ- 
বন্ধী হইয়৷ অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ কর্মফল ভোগান্তে পুরর্ধার কন্নহেতু তাহার! 
কর্মভূমিপ এই মনুষ্যলোকে জীবকে প্রত্যাবর্তন করায় ( মধু)। মহ 
আদি উর্ধলোক নকল 'নিবৃত্তধন্থী অতএব তাহার! নিবৃত্তির পরি” 
পৌষক । তাহার! কর্ম নিমিত্ত মনুষ্যুলোক গ্রহণের উপলক্ষণার্থ হইয়! 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ২৮৫ 


মনুয্যলোকে অনুত্ত আছে (হন্ু)। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও নিষিদ্ধ- 
ভেদে কর্ম চারিপ্রকার তাহার! শরীরের আরতিক অর্থাৎ জনক । বিষয় 
বাসন! তাহাদের সহিত অনুবদ্ধ । (শঙ্করানন্দ )। 


ন রূপমস্যেহ তখোপলভ্যতে 
নান্তে। ন চারদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা | 
অশ্ব্থমেনং স্থবিরূঢ়মূল- 
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 
নহে উপলব্ধ হেথা রূপ তার, 
কিম্বা আদি অস্ত প্রতিষ্ঠা তাহার 
এ স্ুদুঢ় মূল অশ্বথ্ে ছেদিয়া 
অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দিয়া,_-৩ 
নহে উপলব্ধ হেথ! রূপ তার-_এই যে বণিত সংসার-বৃক্ষ, 
ইহার এই যথাবধিতরূপ এখানে :উপলব্ধি হয় না। স্বপ্ন মরীচিকা! 
বা গন্ধব্ব নগরের স্তায় এই সংসারের স্বূপও দেখিতে দেখিতে নষ্ট 
হইয়া যায় ( শঙ্কর)। এই বৃক্ষের যে উক্তপ্রকার রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা সংসারী লোকের হ্বার উপলন্ধ হয় না। আমি মানুষ, 'আমি 
দেবদত্তের পুত্র বা আমি যজ্ঞদত্তের পিতা এবং আমার পরিগ্রহও তদনুরূপ 
সংসারী লোক এই মাত্র উপলব্ধি করে ( রামান্জ )। এই সংসারে স্থিত 
প্রাপিগণ উক্তরূপ উদ্ধমূল অধঃশাখ ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিতরূপ উপলব্ধি 
করিতে পারে না (স্বামী )। হহা স্বপ্র মরীচিকাদির স্তায় মিথ্যা হেতু 
ৃষ্ট-নষ্ট-্বরূপ (মধু) হেথা অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে ( বলদেৰ ) 


২৮৬ শ্রীমদ্তগবদ্গীতা। 


শঙ্কর এই সংসারকে স্বপ্রবৎ মিথা৷ মায়াময় বণিয়াছেন। তিনি 
ইহাকে দৃষ্ট-নষ্স্বরূপ বলিয়াছেন। এই মুহুর্তে এই সংসার আমার 
নিকট যেরূপ দৃষ্ট হয়, পর মুহূর্তে তাহার সেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, অন্যরূপে 
তাহা দৃষ্ট হয়।' সংসার নিত্য-পরিবর্তন-শীল। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে 
1১1)60001061)00 বলে, যাহার স্বরূপ [01156752] [714% তাহাই এই 
সংসার। পূর্ববে উক্ত হইয়াছে ষে, এই সংসারের অধোমূল সকল 
“কর্মের উপর স্থাপিত। সেই কর্ণ্ম হেতুই সংসারে নিয়ত পরিবর্তন হয় 
তাহার স্থায়ী রূপ নাই। 

শ্রতিতে আছে-_ 

পবা দ্যোঞ্রবা পৃথিবী” অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী নিত্য; বস্তুতঃ 
তাহা নহে এ সমস্ত শ্রুতিবাক্য প্ররোচনামূলক, তবে অন্তের অপেক্ষা 
ইহাদের স্থায়িত্ব থাকায় ইহারা আপেক্ষিক নিত্য একথা! বলা 
বায়। অতএব জগৎসম্বন্ধে শ্রুতির আপাত-প্রতীত অর্থ সাধু নহে। 
(শঙ্করানন্দ )। 

আদি অন্ত--ইহা হইতে বা এই কাল হইতে এ সংসার আবস্ত 
হইয়াছে, ইহা কেহই জানে না এবং ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় তাহাও 
কেহ বলিতে পারে না (শঙ্কর )। ভ্রান্তি বাসনা ও কন্ম ইহারা অন্টোন্ত- 
নিমিত্ত। ভ্রান্তি হইতে বাসনা, বাসন! হইতে কর্ম, আবার কর্ম হইতে 
্রান্তি। এই হেতু সংসারের কোথা আদি বা তাহার অবদান কোথা 
তাহা “প্রতিভাত হয় ন' (গিরি)) ত্রিগুণের সহিত সঙ্গহেতু যে 
ইহার উৎপত্তি এবং আসক্িহেত সেই গুণসঙ্গের অবসান যে ইহার 
বিনাশ, তাহা! কেহ উপণন্ধি করিতে পারে না (রাঁমান্থজ )। অনাদি 
বণিয়। ইহার আদি এবং অনস্ত বলিয়া ইহার অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 
ইহার অন্ত কেহ উপলব্ধি করতে পারে না (স্বামী)। ইহা অনাদি 
বাঁশিয়া এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং ইহা 
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অপরিসমাপ্ত বলিয়া! ইহার অবদান বা এই কালে ইহার সমাপ্তি হইৰে 
ইহা! কেহ বলিতে পারে না! (মধু)। এই সংসারের আদি কারণ অর্থাৎ 
কোথা হইতে ইহা ঈদ্শরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপে এই অনর্থ 
স্কুল সংসারের বিনাশ হইবে, তাহা! কেহ জানে না! (বলদেধ )। ইহার 
প্রথম প্রবৃত্তি বা অবসান কিছুই উপলব্ধি হয় না (হনু)। 
প্রতিষ্ঠা তাহার (ন চ মশ্প্রতিষ্ঠা: ) -সংপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা 
মধ্য অবস্থা ও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (শঙ্কর)। অনাত্ম 
বস্তুতে আত্মাভিমান--ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা, এই সংসার যাহাতে প্রতি- 
ঠিত সেই জ্ঞানই ইহার প্রতিষ্ঠা । তাহাঁও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে 
না (রামান্ুজ, কেশব )। প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা কিরূপে থাকে, তাহ! 
স্বামী)। আগ্অন্ত প্রতিযোগী মধ্য অবস্থ। ( মধু, শন্করানন্দ) সংপ্রতিষ্ঠা 
অর্থাৎ সমাশ্রয় ; ইহ! কিসে সমাশ্রিত, তাহা উপলব্ধ হয় ন]। কিন্তু আমি 
মান্থুষ, অমুকের পিতা অমুকের পুত্র, এই ধারণায় তদন্রূপ কর্খ করিয়া 
সুখী বা ছুঃখী হইয়া এই কালে এই গ্রামে ব| দেশে বাম করিতঃ এই 
মাত্রই উপলব্ধি হয় (বলদেব)। যাহার উপর এই সংসার প্রতিষ্ঠিত, যাহ! 
ইহার মূল, তাহাই ইহার প্রতিষ্ঠা, মূল অনানিকাল-প্রবৃত্ত বাসনার 
উপরেই এই সংসার প্রতিঠিত। সেই বাসনাই ইহার সম্প্রতিষ্ঠা। 
এইব্ুপে উক্ত সার্ধ ছুই শ্রলোকে এই সংদার (10500770171 0119) 
বর্ণিত হইয়াছে । ইহার মুল কারণ ([ব০167)07) তাহা অব্যক্ত ; এজন 
সংসারকে উর্দমূল বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই মূল অব্যক্ত 
মায়াশজ্িমত ব্রহ্ধ । ইহা! 40501869 012001801001090 [39081052025 
এই [15700706172] ৮/0110 ক্রমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, ক্ষ 
হইতে স্থূল হইয়াছে, এন্ন্য ইহাকে অধোদিকে বিস্তৃত বণা হইয়াছে 
ইহার অধঃশীখা সকল উচ্চাবচ ভাবে সংহ্িত। উপরের শাখা গুলি 
বেদের দ্বারা প্রকাশিত দেবাদি লোকরূণপে স্থিত। স্থৃণ নিম্ন শাখা মন্গ- 
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ব্যাদি লোকরূপে এ পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্মের দ্বারা এই সকল 
শাখা পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত। যাহাহউক) এই $সংসারতত্ব গীতায় অতি 
সংক্ষেপে কেবল ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে । ইহার আদি অন্ত মধ্য আমাদের 
সাধারণ জ্ঞানগম্য নছে। ইহার স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হয় না। 
এজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এজপ্ত ভগবান্‌ এই 
11767707)67021]5 00001610760, 07169 761961৮৪ 90114এর প্রতি 
আসক্তি ক্রমে সাধন দ্বারা দূর করিয়া! তাহার মূল যে ৪১০1০ 07০ 
০01701610060) 1060160 [₹০০176107 স্বরূপ অনুসন্ধান পূর্বক অজ্ঞান 
দুর করিবার উপদেশ দিতেছেন। 

স্বঘুঢ় মূল (স্থবিরূঢ় মূলম্‌। সু অর্থাৎ ভাল করিয়া যাহার মূল 
সকল বিরূঢ় বা বিশেষরূপে রূঢ় (শঙ্কর)। অত্যন্ত বদ্ধ মূল ( স্বামী )। 
অনাদি অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত বদ্ধমূল (মধু)। পূর্বোক্ত রীতিতে অত্যন্ত 
বদ্ধমূল (বলদেব)। বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত বিষয়বাসনা সমূহকধপ যাহায় 
মূল (শক্ষরানন্দ )। 

অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দিয়া--অসঙ্গরপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন 
করিয়। অর্থাৎ বীজের সহিত উৎপাটন করিয়া পুত্র বিত্ত ও লোক এই 
ত্রিবিধ বস্তর গ্রতি এষণ। বা! কামন। ত্যাগপুর্বক প্রব্রজ্য। তাহাকেই অসঙ্গ 
বলে। সংসারাসক্তি দেই অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছন্ন করিতে হইবে। চিত্তকে 
পরমাত্মীর "অভিমুখে দৃঢ়নিশ্চয়রূপে স্থাপন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বিবেক 
অভ্যাস'দ্বারা সেই বৈরাগ্য-শস্ত্রকে শাণিত করিয়া তাহা ছ্বার!৷ সবীজ 

ংসার-বৃক্ষ উৎপাটন করিতে হয়। পর শ্লোকের সহিত ইহা অন্বিত 

' হইয়াছে (শঙ্কর, শঙ্করানন্দ )। 

পুনঃ পুনঃ রাগাদি দ্বার! প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার অনাদি। তাহা 
স্বয়ং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, এবং কেহ তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না 
বটে, কিন্ধ অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করিতে পারা যায়, 
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€গিরি)। পঅসঙ্গোহহং” এই জ্ঞানে যে মমত! ত্যাগ হয়ঃ সেই ত্যাগ- 
রূপ শঙ্ত্র দ্বার! এই সংসার-বৃক্ষকে ছেদ করিতে হয় (স্বামী)! (সাংখ্য- 
দর্শনে আছে “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ।” ) সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা? অসঙ্গ তাহার 
বিরোধী-- বৈরাগ্য, পুত্র বিত্ত লোক প্রতি ঈষণা ত্যাগ । দেই অসঙ্গকে 
পরমাঅজ্ঞানে ওৎস্ক্য দ্বারা দৃঢ় করিতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বিবেকা- 
ভ্যাস দ্বারা শাণিত করিতে হয়) শমদমাদি সম্পত্তি সাধন করিতে হয়, 
সর্ধকর্মন স্াস করিতে হয়। তবে সেই অসঙ্গ-শস্ত্রের বারা! সংসার-বুক্ষ 
ছিন্ন হয়। (মধু, কেশব)। সংপ্রসঙ্গ-লব্ধ বন্ত-যাথাত্ম্য জ্ঞানের দ্বারা 
ও অপঙ্গ বা বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা ও পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস দ্বার! 
ইহাকে পৃথকৃ করিতে হইবে ( বলদেব )। 

এই সংসার-বুক্ষ অনাদি ও প্রবাহরূপে অনস্ত। সুতরাং কেহ ইহাকে 
ছিন্ন করিতে পারে না। অতএব এস্থলে ছেদনের অর্থ *স্বতঃ পৃথক্‌ 
ক্ষরণ।, বলদেব এই অর্থ করিয়াছেন। পৃথক করা অর্থ তাহার সহিত 
সম্বন্ধ দূর করা। আসক্তি দ্বারাই এই সংপারের সহিত সম্বন্ধ হয়। সেই 
আসক্তিকে শাস্ত্রে “কাম” বলা হইয়াছে । এই “কাম” ত্যাগ করিলে রাগ 
বব ত্যাগ হয়, সংসারে আসক্তি দূর করা যায়। সেই অনাসক্তি দৃঢ় 
হইলে সংসার-বন্ধন ঘটিকা! যায়, সে সাধকের সম্বন্ধে সংসার চ্ছেদ হ্য়। 
মধু্থদন যে বলিয়াছেন --এই “অসঞ্গ' দুঢ় করিবার জন্য সর্ব্বকর্ম-সন্যাসের 
প্রেয়োজন, এবং এস্থলে গিরি যে বলিয়াছেন, - বৈরাগ্যপূর্বক প্রবজ্যার 
প্রয়োজন, তাহা সব্বথা সঙ্গত নহে। অসঙ্গ'শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বন্ধন 
ছিন্ন হইলে, তবে প্ররুতরূপে নিষ্কামকন্মাদি সাধনের অধিকারী হওয়া 
বায়। নতুবা সিদ্ধিলাভ সম্ভব নর়। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পরিণামে যে 'পরম 
পদ” পাওয়। যায়, তাহ! পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 

যাহা! হউক, এই সংসার-সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়»কি করিতে হইবে, তাহা! 
পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইতেছে। 


১৯ সস 
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ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 
যন্মিন্‌ গতা। ন নিবর্ভন্তি ভূয়ঃ | 
তমেব চাগ্যং পুরুষং প্রপছ্ধে 
যতঃ প্ররৃত্তিঃ প্রস্যতা পুরাণী ॥৪ 
পনি 
পরে সেই পদ হবে অন্থেষিতে 
যাহা পেলে আর না হয় ফিরিতে 
সে আদি পুরুষে লইবে শরণ 
ধা? হতে বিস্তৃত প্রবৃত্তি পুরাণ ॥৪ 
৪। পরে--(ততঃ) তদনস্তর অর্থাৎ অনাসক্তি বা বৈরাগ্য ছার! 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া, তাহার পর (শঙ্কর)। বিষয়ে অনাসক্তি 
জন্মিলে পর (রামান্জ )। 
সেইপদ-বৈষ্বপদ (শঙ্কর)। সেই সংসারের মুলভূত পদ ব! 
বস্ত (ম্বামী)। সেই সংসার-অশ্বখ হইতে উর্দে স্থিত বৈষুব পদ ( মধু, 
বলদেব)। [ও 
মূলে আছে--'তৎ পদম্ত। গীতায় এই পদকে অনাময় (২৫১) 
ও অব্যয় (পরে ৫ম শ্লোকে ) বল! হইয়াছে । পুর্বে (৮।১১ শ্রোকে) 
সংক্ষেপে ইহা বিবৃত হইয়াছে, যথা-_ 
প্যদক্ষরং বেদবিদে। বস্তি, বিশস্তি যদ্যতয়ো! বীতরাগাঃ। 
যণিচ্ছত্তো। বরহ্মচর্য্যং চরস্তি, ততে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥” 
ধাহারা মৃত্যুকালে যোগযুক্ত হইয়া “ও” এই একাক্ষর ব্রহ্ধ (মন্ত্র) 
জপ করিয়া ঈশ্বরকে ব| দিব্য পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ 
ত্যাগ করিতে পারেন, "তাহারা এই পরম গতি--এই পরমপদ লাভ 
ক্করিতে পারেন, ইহাও উক্ত অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 
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খণেদে (১।২২২*-২২ মন্ত্রে ) উক্ত হুইয়াছে,__ 
“তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদ! পশ্যন্তি সথরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততম্।”» 
তদ্‌ বিপ্রাসে! বিপণ্যবে জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে 
বিষ্যোর্ষৎ পরমং পদম্‌ ॥ 
খগ্েদ অন্থদারে এই পরমপদ বিষুুরই পরমপদ। সেই বিষ্ুই সর্ব- 
ব্যাপক সগ্ুণ ব্রহ্ম, হুর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ। খণেদে উক্ত ১২২১৮ 
মন্ত্রে আছে যে, তিন পদে বিষণ এই বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন, তাহাতেই 
ধম্ম সকল বিধৃত হয়। বিষ্ণুর পরমপদ উহা! হইতে ভিন্ন । উপনিষদে এই 
পদকে 'তুরীয়” পদ অর্থাৎ চতুর্থ পদ বল! হুইয়াছে। 
€বৃহদারণ্যক, ১/১৪৩---৭ )) 
স্বাগুক্য উপনিষদে আছে-_. 
“সর্বং হেতদ্ররহ্ম, অয়ম্‌ আত্মা ব্রহ্ধ, সোহয়মাত! চতুষ্পাৎ, (২) 
যাহা চতুর্থপাদ, তাহা ....*.প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।” (১২) 
এই পদ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে আছে-- 
“সর্ব বেদা যৎপদমামনস্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি। 
যদিচ্ছত্তে। বরহ্মচর্ধ্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥(২1১৫)। 


অন্তত্র উক্ত হইয়াছে,_ 
“স্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। 
নস তৎ পদমাপ্পোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ 
যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদ” সুচিঃ। 
স তু তৎ পদমাগ্সোতি যন্মাডূয়ো! ন জায়তে ॥ 
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বিজ্ঞানসারধির্ধস্ত মনঃ প্রগ্রহবার রঃ। 
সোহঙ্ধবনঃ পারমাপ্পোতি তদ্িষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ ॥* 
(কঠঃ উপঃ ৩৭৮৯ )। 
কঠোপনিষদ্‌ অনুসারে এই পরমগতি--বিষুবর পরম পদই পরম পুরুষ। 
পপুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। 
এষ সর্বেষু তৃতেষু গৃ়াত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্তুতে তগ্রায়া বৃদ্ধা সু্য়। সুস্ষদর্শিভিঃ॥% 
(কঠ, উপঃ, ৩১১১২ )। 
এই পরমপদ পুর্ববোক্ত 21950100695 0000078016101060. 110010166 
[২০৪77610101, ইহাই পরম ব্রহ্ম ইহার উপর(বা এই মুলেই)এই 7২6120%৩ 
00101010170 1017160 [)1)61)01)6178] সংসার প্রতিষিত । 
হবে অন্বষিতে ।--! পরিমার্ণিতব্যং ) অন্বেষণ করিতে বা জানিতে 
হইবে । তাহাই অনেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য (শঙ্কর)। তাহাই অন্বেষণীয় 
(রামানুজ, কেশব)। বেদাস্তবাক্য বিচারদারা অব্বেষটব্য (মধু)। সতপ্রসঙ্গল্ধ 
শ্রবণার্দি সাধন ছারা অন্বেষ্টব্য (বলদেব )। অন্বেষণ বা অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। তাহাই নির্মল জ্ঞানের জ্ঞেয় (১৩১২ )। অমানিত্বাদি 
(১৩।৭--১১ শ্লোকোক্ত ) জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে এই ব্রহ্মপদ 
জ্েয়রূপে পরিমার্গিতব্য হয়। 
যেথা পেলে আর না! হয় ফিরিতে 1--যে পদে প্রবিষ্ট হইলে 
আব নিবর্তন করিতে হয় না, অর্থাৎ এ সংসারে পুনর্বার জন্ম লাভ 
করিতে হয় না (শঙ্কর, স্বামী, মধু )। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত গুণময় ভোগসঙ্গ 
এবং তাহার মুল বিপরীত জ্ঞান আর নিবর্তিত হয় না (রামানুজ )। 
ত্র্গ হইতে যেমন পতন হয়, সেরূপ হয় না (বলদেব)। পুর্বে অষ্টম 
অধ্যায়ের ১৬শ ও ২১শশশ্লোক ও ব্যাখ্যাশেষ দ্রষ্টব্য। 
“সে আদ পুরুষে লইবে শরণ ।--কিরূপে সেই পদ অন্বেষণ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৯৩ 


করিতে হইবে, তাহাই বল! হইতেছে (শঙ্কর)। কিরূপে আসক্তি 
ও তাহার মুল বিপরীত জ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা বলা হইতেছে 
(রামানুজ)। সেই পদ অন্বেষণের উপায় বা প্রকার উক্ত হইয়াছে 
(স্বামী, মধু বলদেব )। 

ধাহাকে “পদ” শব্ধ দ্বারা নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহ! আদিতে 
আবিভূ্তি পুরুষ। তাহাতেই প্রপন্ন হইতেছি বা তাহারই শরণ লইতেছি, 
এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা তাহার পরিমার্গণ বা অন্বেষণ করিতে হইবে 
(শঙ্কর)। এই সমস্ত জগতের আদিভৃত সেই পুরুষের শরণ লইতে 
হইবে (রামানুজ )। একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই পরম পুরুষ অবেষ্টব্য 
(স্বামী )। তদ্দেক-শরণ দ্বারা তিনি অন্বেষ্টব্য (মধু)। আদ্য অর্থাৎ 
সর্ব কারণ ( বলদেব )। বীহা দ্বারা এই সমুদায় পূর্ণ বা ধিনি এই বিশ্ব" 
রূপ পুরে শয়ান, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হইবে ( গিরি )। 

ধা” হতে বিস্তৃত প্রবৃত্তি পুরাণ ।___ষে পুরুষ হইতে সংসার মায়া 
বৃক্ষের প্রবৃত্তি নিঃস্থত হইয়াছে । এ্রন্দ্রজালিক হইতে যেমন ইন্দ্রজাল 
নিঃস্থত, সেইরূপ সেই আদি পুরুষ হইতে এই মায়া নিঃস্থত। মায়া 
অনাদ্দিকাল-প্রবর্তিত, এজন্য এই প্রবৃত্তিকে পুরাণ বল! হইয়াছে (শঙ্কর, 
মধু)। যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে 
(স্বামী )। যাহা হইতে এই জগৎ প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে ( বলদেব )। 
যে সর্বন্রষ্টাী হইতে এই প্রাচীন গুণময় ভোগ সপ্গ প্রবৃত্তি প্রসৃত 
হইয়াছে (বলদেব)। যে আদি পুরুষ হইতে গুণময় পুরাতন সংসার- 
প্রবৃত্তি বিস্তৃত হুইয়াছে--এবং যার শক্তিগুণপ্রভাবে জীব নিপতিত হ্ইয়' 
সংসারে বার বার যাতায়াত করে। তাহাতে প্রপন্ন না হইলে, জীব 
সুক্তিলাভ করিতে পারে না । (কেশব)। 

এই গ্লোক হইতে জানা যায় যে, যে পদ প্রা হইলে আর পুনরাবর্তন 
হয় না, সেই পদ পরিমার্গণ বা অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই আদি 
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পুরুষের শরণ লইতে হয়; যাহা হইতে প্রাচীন সংসার-প্রবৃত্তি নিঃ্যত 
হইয়াছে। এই পুরুষের স্বব্ূপ কি এবং তাহ! হইতে কিরূপে সংসার- 
প্রবৃত্তি নিঃস্থত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। যিনি আদ্য 
পুরুষ, তিনিই পরম পুরুষ পুরুষোত্বম । তিনি পরমেশ্বর--সগুণ ব্রহ্ম ৷ 
ভগবান্‌ শ্রীক্চ আপনাকেই সেই আদি পুরুষ বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্ )” € গীতা ৯১০) 
“অহং সর্বস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্ধং প্রবর্ততে ।* (গীতা ১০৮ )। 
“মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্িদত্তি ধনগ্য় ।* (৭1৭) 
এইরূপে এই সর্ব জগতের আদি বা মূল কারণ বলিয়া তিনি, আদ্য 
পুরুষ। তাহা হইতে যে পুরাণী প্রবৃত্তি প্রন্থত, তাহাও পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে 
“যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে) 
মন্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মরি ॥ 
ব্রিভিগুণমক্বৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যকম্‌ ॥ 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে &%” 
(গীতা, ৭১২--১৪)। 
ভগবান্‌ শ্বপ্রকৃতি হইতে এই জগৎ স্বষ্টি করিয়া, তাহার উপর ষে 
মায়ার আবরণ দেন, সেই মায়ার গুণময় ভাব দ্বারা আবৃত হুইয়া, 
এই জগৎ আমাদের নিকট সংসাররূপে প্রকাশিত হয়। এই সংসার 
এই [99076021০11 আমাদের জ্ঞেয় হইয়া আমাদের ভোগ্য ও 
কার্য্যরূপে প্রবন্তিত হয়।”” ভোগ হেতু কর্ম ও কন্ম হইতে ভোগ,-_ইহা 
বীজানুরের ন্যায় সংসার, অনাদি কাল হইতে প্রবন্তিত। ভগবানের মায়া 
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হইতেই এইবূপে এই চিরস্তন সংসারপ্রবৃত্তি প্রবন্তিত হুইয়াছে। 
ভগবানের এই মায়া হইতে অহং-ভাবযুক্ত জীবজ্ঞানে যে সমুদ্বার ইদং 
জ্ঞেয় ভোগ্য ও কার্যরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই সংসার 101,৩007)- 
৪08] ০] এই ইদংই প্রধানতঃ ভোক্তা! জীবের “ভোগ” । এই 
সংসারের মূল যে পরম পুরুষ, তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তাহা! হইতে 
বা এই মায়া হইতে মুক্তির জন্ ভগবানে প্রপন্ন হইতে হয়। মায়ামুক্ত 
হইলে, তবে সেই পরমপদ অন্বেষণ ও সেই পদ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। 





নিশ্মীনমোহ। জিতসঙ্গদোষ। 
অধ্যাত্মনিত্য। বিনিবৃত্তকামাঃ। 

দ্বন্দৈবিমুক্তাঃ সথখছুঃখসংজ্দৈ- 
গচ্ছন্ত্যমুঢ়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ 


মান-মোহহত, সঙ্গদোষ-জিত 

সদা আত্মরত, কাম-বিরহিত, 

সুর্খছুঃখরূপ, দ্বন্দ্বমুক্ত যেই 

সে অব্যয় পদ, পায় জ্ঞানী সেই ॥ ৫ 

৫ । মান-মোহহত ।--( নির্মানমোহ!ঃ) মান ও মোহ যাহাদের 

চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ নির্গত হইয়াছে তাহারা (শঙ্কর )। মান বা অভিমান 
রূপ মোহ অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞান-রহিত ( রামানুজ )। অহঙ্কার 
ও মিথ্যা অভিনিবেশ যাহাদ্দের দুর হইয়াছে (ম্বামী)। মান অর্থাৎ 
অহঙ্কার গর্ব। মোহ-অবিবেক বা বিপর্যয় । এই ছুই হইতে যাহার! 
নিশ্বান্ত হইয়াছে (গিরি মধু )। মান-_সৎকাৰ,জন্য গর্ব, মোহ-_মিথ্যা 
অভিনিবেশ (বলদেব)। মান-্নান! গর্বপর্ধ্যায় অহষ্কার। মহ 
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অনাত্ম বস্ততে আত্মজ্ঞান (কেশব)। অমানিত্ব অনভিত্বাদি জ্ঞান 
বাহাদের হইয়াছে (গীতা ১৩।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) । 

সঙ্গদোষ জিত 1-_-( জিতসঙ্গদোষাঃ ) ধাহার। সঙ্গরূপ দোষকে জয় 
করিয়াছেন (শঙ্কর) গুণোপভোগরূপ সঙ্গাখ্য দোষ বাহার! জয় করিয়াছেন 
(রামানূজ )। পুত্রাদিতে আসঞ্জিকূপ দোষ ধীাহার! জয় করিয়াছেন 
(স্বামী )। প্রিয় বা অপ্রিয় সম্বন্ধে রাগ দ্বেষ-বিবর্জিত ( মধুও কেশব )। 
ভাধ্যাদি প্রিয় বস্ততে আসক্তি ধাহার! জয় করিয়াছেন ( বলদেব ) বিষয় 
সংকল্প-দৌষ-রহিত (হন্ু)। অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু (গীতা 
১৩৯) এইরূপ জ্ঞান ধাহাদের লাভ হইয়াছে। 

সদ1 আত্মরত ।---! অধ্যাত্মনিত্যা ) পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনায় 
যাহার! সর্বদ! তৎপর (শঙ্কর, মধু)। আত্মজ্ঞানে নিরত (রামানুজ, হনু )। 
আত্মজ্ঞানে নিত্যপরিনিষিত (স্বামী )। আত্মাও পরমাত্মা-বিষয়ক বিমর্শ 
ধাহাদের নিত্য কর্তব্য (বলদেব)। পরমাত্মা-সম্বন্ধে শ্রবণাদি-নিষ্ট 
(গিরি)। পুর্বে জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণন! প্রসঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বংঃ 
উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৩।১১শ্লোক ড্রষ্টব্য)। 

কাম বিরহিত ।---( বিনিবৃত্তকামঃ) বিশেষরূপে বা একেবারে 
বাহাদের কাম নিবৃত্ত হইয়াছে, আর লেশ মাত্রও অবশিষ্ট নাই ) ইহারা 
যতি সন্গ্যাসী (শঙ্কর)। আত্মাতিরিক্ত কাম ধাহাদ্দের বিনিবৃত্ত হইয়াছে 
(রামান্থজ )। বিষয় ভোগের কামনা বাহাদের বিশেষরূপে বা নিরবশেষ- 
রূপে-নিবৃত্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু )। “ইন্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যংঃ (গীতা ১৩1৮) 
রূপ জ্ঞান ধাহাদের লাভ হইয়াছে তাহারাই বিনিবৃত্তকাম। 

সখছুঃখরূপ দন্দমুক্ত ।-_( ছন্দৈবিমুক্তাঃ সথথছুঃখসংজ্ৈ:) প্রি 
অপ্রিয় প্রভৃতি দ্বন্দ হইতে বাহার! বিমুক্ত, সখ ছুঃথ সংজ্ঞ! দ্বারা নির্দিষ্ট 
এই ছন্দ ধাহার! পরিত্যাগ করিয়াছেন (শঙ্কর)। সখ ছুঃখের হেতু বলিয়া 
সুখছুঃত সংস্ঞাযুক্ত শীতোষাদি ঘন্দ হইতে বিমুক্ত (স্বামী, মধু, বলদেব, 
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কেশব )। সংজ্ঞৈঃ পরিবর্তে মূলে সঙ্গৈঃ এই পাঠাস্তর আছে । স্থখছুঃখের 
সহিত সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত ( মধু )। “নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু” 
গীতা ১৩১১ রূপ জ্ঞান ধাহাদের লাভ হইয়াছে, তীহারাই দন্দববিমুক্ত। 
এই দ্বন্দসন্বন্ধে পূর্বে ৭২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

সে অব্যয় পদ পায় জ্ঞানী সেই ।---(গচ্ছন্ত্যসুঢ়।ঃ পদমব্যয়ং তৎ) 
মোহবজ্জিত তাহারা সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন (শঙ্কর )। উক্ত আত্মনাত্ম- 
স্বভাবজ্ঞ সেই অনবচ্ছি্ন জ্ঞানাকার আত্মরূপ অব্যয় পদে গমন করেন 
(বামান্জ, কেশব)। বেদান্ত প্রমাণ হইতে সঞ্জাত সম্যক্‌ জ্ঞান গার! ধাহাদের 
অজ্ঞান নিবারিত হইয়াছে, তাহারাই যথোক্ত অব্যয় পদে গমন করেন 
মধু)। অমুঢ়-_ অর্থাৎ 'প্রপত্ভি-বিধিজ্ঞ (বলদেব)। ধাহার! অমানিত্বাদি রূপ 
€(গীত। ১২।৭--১১ শ্লোকোক্ত ) জ্ঞানলাভ করিয়াছেন--সেই জ্ঞীনিগণ । 

এই অব্যয় পদ ( এই 81)01508০8)]৩ ৪১5০1এ৮ স্বরূপ ) লাভ 
করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহ! এই কয়টা শ্লোক হইতে 
আমর! জানিতে পারি । প্রথম দৃঢ় অনঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা সংসার বৃক্ষ 
ছেদন করিয়া তত পদ লাভের উপযুক্ত মার্গ অবলথন জন্য অনন্ত 
অব্যভিচারি ভক্তিযোগে পরম পুরুষের শরণ লইয্না অমানিত্বাদি জ্ঞানাজ্্বন 
করিতে হইবে। এই জ্ঞানে নিষ্ঠা হেতু ক্রমে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, 
তবে সেই অব্যয় পদ লাভ হুইবে। পূর্বে গীতা (১০।১০-১,) শ্লোক 
হইতে ইহার আভাস পাওয়া ষায়। 

শ্রুতিতে আছে ( কঠ উপঃ ৪।৯)-- 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ভূত্তম্মাৎ পরাঙ পশ্তি নান্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্বীর প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥ 

আমাদের ইন্ত্রিযগণ বহিমুর্থ । এজন্য আমরা বহিমু্খে বা বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি করি, অস্তরাত্মাকে দেখি না । কর্দ্চৎ কোন ধীর জ্ঞানী বিষয় 
হইতে চক্ষুকে বিনিবৃত্ত করিয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা! করিলে প্রত্যগাত্মাকে,দেখিতে 
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পান। নিরোধ শক্তি দ্বারা চিত্তের বহিঃ বা অধঃ শ্রোত রুদ্ধ করিয়া, 
ইন্ত্িযগণকে অন্তম্্থ করিতে পারিলে, আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয়। 
সংসারের প্রতি আসক্তি দূর করিতে পারিলে, বৈরাগ্য-বলে-সংসার বৃক্ষ 
ছিন্ন হয়, এবং.আতআ্মাভিমুখে গতি হয় । 


ন তণ্ভাসয়তে সুধ্যে। ন শশান্কো ন পাবক2। 
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 
সূর্য্য বা শশাঙ্ক অথব৷ পাবক, 
নাহি হয় কভু যার প্রবাশক, 
ফিরিতে না হুয় যেথা গেলে আর, 
সেই ধাম হয়, পরম আমার ॥ ৬ 


৬। সূধ্য বা শশাঙ্ক-.....মার প্রকাশক ।-_সর্ব-অবভাসক- 
শক্তিমান্‌ সুর্য, চত্্র বা অগ্নি শ্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও অন্ত সকলের প্রকাশক 
হইয়াও যাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না (শঙ্কর)। সেই আত্ম- 
জ্যোতিঃ বা পরম ধাম বা মদীয় পরমজ্যোতিঃ হৃর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির 
প্রকাশক । হৃর্ধ্য চন্দ্র বা অগ্নির জ্যোতিঃ জড়ের প্রকাশক মাত্র_-তাহার! 
জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশক নহে। জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারাই কুর্ধ্য চন্দ্র ও অগ্নি 
প্রকাশিত হয়। জ্ঞান অন্তর ও বাহা সমুদায়ের প্রকাশক । নুর্ষ্য চন্দ্র বা 
অগ্নি বিষেয়ন্দিয়-সন্বন্ধ-বিরোধী তমঃ দূর করিয়া! বাহ্বিষয় আমাদের 
নিকট প্রকাশ করিতে পারে মাত্র। তাহার! মেই পরম পদকে প্রকাশ 
করিতে পারে না। সেই প্রকাশের বিরোধী অনাদি কম্ম বাসন! 
ভগবৎপ্রান্তির উপায়ভূত জ্সঙ্গ-শাস্ত্রের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিলে 
সেই পরমপদ্ প্রকাশিত হয় (রামানুজ)। সেই পদ হৃর্্যাদি দ্বার! 
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প্রকাশের অবিষয় বলিয়া তাহা জড় নহেঃ এবং শীতোষ্ণাদি দোষ প্রসজ- 
বর্জিত, ইহাও বুঝিতে হইবে (স্বামী )। ৃর্য সকলের প্রকাশক ) সুর্য 
অস্ত গেলে. চন্দ্র সকলের প্রকাশক হয় ; হুর্যয ও চন্দ্র উভয় অন্তমিত 
হইলে, অগ্নিই তখন বিষয়ের প্রকাশক হয়। ইহার! জড় বন্তর প্রকাশক । 
ইহারা সেই পরমধামের প্রকাশক নহে (মধু. কেশব )। হৃর্ধ্যাদি বাহাকে 
প্রকাশ করিতে পারে না ( বলদেব )। 

মধুহদন গিরিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,_-এই পদ বা ধাম জ্ঞে় 
না অজ্ঞেয়, এই প্রশ্ন হইতে পারে। জ্ঞেয় হইলে, যাহ ভ্ঞাতার সাপেক্ষ 
হয়, তাহাতে ছ্বৈতাপত্তি উঠে । আর তাহা অজ্ঞেয় হইলে, পুকযার্থসিদ্ধির 
ব্যাঘাত হয়। এই উভয় আপত্তি খণ্ডন জন্য বলিতে হয় যে, ইহা 
অপরোক্ষ ; এজন্য ভ্রেয় বা হুর্য্যাদির জ্যোতিঃ দ্বারা ভাস্য নহেন ও ইহা 
অপরোক্ষ হেতু সকলের বা সমুদ্বায় «জ্ঞেয়? বস্তর অবভাসক |” 

শ্রতিতে আছে-_ 

ন তত্র সুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিছ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ 
তমেব ভাত্তম্‌ অন্ুভাতি সর্বং 
তন্ত ভাস! সর্ধমিদং বিভাতি ॥ 
€(কঠ উপঃ ৫।১* মুণ্ডক উপঃ ৩1২১০ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬১৪) 

ইহার অর্থ এই যে সেখানে সুর্য কিরণ দে না, চন্দ্র তারকা, ' এই 
বিছ্যুৎ কেহই কিরণ দেয় না, অগ্নি কিরূপে কিরণ দিবে? অর্থাৎ স্য্য 
চন্ত্র তারক! বিদ্যুৎ ব1 অগ্নি কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না? 
সমুদায় বস্ত তাহার প্রকাশেই অন্থুপ্রকাশিত $ তাহারই দীপ্তিতে সকলেই 
প্রকাশ পাইতেছে। এই স্বপ্রকাশ সর্ধপ্রকাশক «পদ” কি? কঠোপ- 
নিষদ বলেন,_ইহা! আন্ত সর্বভৃতাস্তরাত্মাণ* মুণ্ডক উপনিষদ বলেন,__ 
ইহা! আনন্দম্বরূপ অমৃত শুত্র সর্বজ্যোতিষ্ষের জ্যোতিঃ নিল ব্রহ্ষএ-_ 


৩০০ শ্রীমদূভগবদগীতা । 


প্রদ্মৈবেদমমৃতং (মুণ্ডক, ২২/১১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন, 
তিনি__পনিফলং নিক্রিয়ং শস্তং নিরবস্তং নিরঞ্জনম্1% (৫1১৯) তিনিই 
বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্‌ 'জ্ঞ”-্বরূপ জগতের ঈশ, অমৃতের পরম সেতু । 
পুর্বে (১৩১৭ শ্লোকে ) ব্রহ্মতত্ব-বিবৃতি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, 
“জ্যোহ্ষামপি তজ্জ্যোতিঃ” উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ভগবান্‌ 
পরে বলিয়াছেন--. 
“্যদাদিত্যগতং তেজো৷ জগত্তানয়তেহখিলম্। 
যচ্চন্ত্রমসি বচ্চাগ্ৌ' তৎ তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥% 
(গীতা, ১৫১২)। 
এইবপে ব্রহ্ম-ক্োতিতে ব! পরমেশ্বরের তেজ দ্বারা জগতে সুধ্যাদি 
সমুদায় জ্যোতিষ মণ্ডল প্রকাশিত হইয়া অন্য বস্তকে প্রকাশ করে। 
দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা একথা! বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেমন “বায়োস্কোপ? 
যন্ত্রে প্রথমে পশ্চাদ্‌বত্তী উজ্জ্বল আলোকে সম্মুথস্থ ছবি প্রভাসিত হয় 
এবং বাহিরের পটে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশিত হইয়া! আমাদের প্রত্যক্ষ 
গোচর হইয়া থাকে, নেইরূপ প্রকাশম্বভাব ব্রহ্ম গ্যোতিতে প্রভাসিত 
হইয়া, সেই ব্রহ্মবূপ অব্যক্ত আধারে ঈশ্বরজ্ঞানে কল্পিত ও স্থষ্ট জগৎ 
আমাদের চিত্বপটে প্রতিবিদ্বিত হইয়! প্রকাশিত হয়। এইরূপে এই 
ব্রহ্মজ্যোতিই সমুদায় জগতের প্রকাশক হন। কিন্তু তাহাকে কেহ 
প্রকাশ করিতে পারে না, 
ফিরিতে না হয় যেথা গেলে আর ।-_পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
“্ন্মিন্‌ গতা ন নিবর্তৃস্তি ভূয়ঃ।” (5৫18)। ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন,-- 
আব্রন্মতৃবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ্জবন। 
মামুপেত্য তু ৫কীস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিস্ততে ॥* গৌতা,১।১৬)। 
কিন্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে_ 
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“ব্রঙ্গলোকমভিসম্পদ্যতে ন পুনরাবর্ততে |” (ছান্দোগ্য ৮1১৫ 
এবং বৃহ্দারণ্যক, ৬ ২1১৫ দ্রষ্টব্য )। 

আমরা পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের দেবধানে গতি-তত্ব ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি 
যে, যাহার! দেবযানে ব্রদ্লোঁক পর্য্স্ত গমন করেন, তাহারা সেখানে জ্ঞান 
লাভ করিয়া ক্রমে মুক্ত হন। ইহা ক্রমমুক্তির পথ। কিন্তু ধাহারা' এই 
লোকেই জ্ঞান দ্বারা সেই ধাম প্রাপ্ত হন, তাহাদের সদ্যোমুক্তি হয়। 

ন তন্ত প্রাণ উৎক্রামন্তি ব্রদ্মৈব সন্ হ্ধাপ্যেতি।» 
(বৃহদারণ্যক, ৪1৪.৬ )। 

যাহা হউক যে অবস্থায় যেখানে জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু অবিদ্যা নিবৃত্ত 
হয়, ও সেই ধাম বা পদ প্রাপ্তি হয়, তখনই পুনরাবর্তনের নিবৃত্তি হয়,-. 
সংসার-বৃক্ষ অশেষরূপে ছিন্ন হয় । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 

“তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থ। বিদ্যতেহ্য়নায় 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬১৫ )। 

সেই ধাম পরম আমার ।-_সেই ধাম বা পদ আমার অর্থাৎ 
বিষ্ণুর পরম (শঙ্কর )। সেই পরম ধাম বা জ্যোতিঃ আমার বিভূতি- 
তত, আমার অংশ  € রামানুজ )। সেই ধাম বা স্বরূপ আমার পরম 
(স্বামী )। তাহ! আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম বা ও-কৃষ্ট স্বরূপাত্বক পদ 
(মধু)। তাহা আমারই স্বরূপ । পরম অর্থাৎ শ্রীমৎ : স্বপ্রকাশ'চিদ্‌ 
বিগ্রহ লক্ষমীপাভি আমিই 'পদশব্ধ-বাচ্য (বলদেব )। তাহা 'আমার 
উৎকৃষ্ট গৃহরূপ (বল্লভ ): সেই জ্যোতিংদ্বরূপ পরম পদ । তাহা পরম 
্রন্ধও নহে ও তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে; কিন্তু তাহ! আমারই 
শক্তিবূ্প অংশ (কেশব)। 

পূর্বের অর্জুন ভগবান্‌কে 'পরমত্রন্গ' 'পরধাম” বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন-_ 


৩০২ জীমদৃভগবদ্গীত। । 


“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাস্বতং দিব্যম্‌ আদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ 
আহ্স্তামুষয়ঃ সর্ব্বে******(১০১২-১৩ ) 
ভগবানের বিশ্ব্পদর্শন করিয়! অজ্জুন বলিয়াচিলেন,-_. 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্মন্ত বিশ্বপ্ত পরং নিধানম্‌ । 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়। ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 
( গীতা--১১।৩৮ )। 
ভগবান্‌ পুর্বে এই পরমধামের কথাও বলিয়াছেন-_ 
পরস্তম্মা্, ভাবোহত্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
ষঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্বৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
ষং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ (৮২*-২১)। 
অতএব এই যে পরম ধাম-_ইহ। পরব্রন্ধের স্বরূপ, অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত 
শান্ত শিব অদ্বৈত নিগু৭ ব্রন্মের স্বরূপ। এই পরম ব্রহ্মই পরমেশ্বরের 
পরম ধাম। পরম পুরুষের যে পরম ভাব--ভূতমহেশ্বর-ভাব (গীতা 
৮/১১)। তাহা নিগু৭ ব্রদ্ষে প্রতিঠঠিত। এজন্ত তাহা পরমেশ্বরের 
পরম ধাম । পরব্রন্গের সহিত পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা পূর্ববে সপ 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। ধাম অর্থে নিবাসস্থান বা গৃহ। উপনিষদেও ধাম শব্দ 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ৷ যথ! “ইন্ত্স্ত প্রিয়ং ধাম |” ( কৌষীতকী 
উপ ৩১)। “আ ষে ধামানি দিব্যানি তন্থুঃ।৮% ( শ্বেতাশ্বতর উপঃ 
২৫)। অতএব পপরম ব্রহ্মরূপ পরম ধামেই ভগবান্‌ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
সেই ব্রহ্ষেরই “প্রতিষ্ঠা” হন। ভগবান্‌ যেমন আমাদের পরম ধাম, 
সেইক্সপ পরম ব্রহ্ম ভগবানের্স পরম ধাম। 
৭7 এই শ্লোক সম্বন্ধে--শঙ্কর বলেন,-“গমন ও আগমন পরস্পর 
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আপেক্ষিক। গমনের পর আগমন অবশ্যস্তাবী। সুতরাং কিরূপে বলা 
যায় যে দেই ধামে গতি হইলে আর আগমন হয় না? ইহারই উত্তরে এই 
্লোকে ও পরবর্তী কয় শ্লৌোকে:তাহার কারণ উক্ত হইয়াছে।” মধুস্দনও 
বলেন,_ঞগমন হইলেই আগমন অবশ্যন্তাবী। গেমন হইবে, অথচ 
আগমন হইবে না, ইহা! পরম্পর বিরুদ্ধ। কেন না শানে আছে-- 
"পর্বে ক্ষয়ান্ত। নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুশ্রয়াঃ। 
সংযোগাশ্চ বিয়োগাস্ত৷ মরণাস্তং হি জীবিতম্‌ ॥” 

যদি বলা যায় যে, অনাত্মবস্তর আত্মপ্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্তন হয় 
না, তাহাও সঙ্গত নহে। কেন ন! শ্রতিতে আছে-_ 

শ্যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা৷ সৌম্যতদা সম্পন্ন! ভবতি**** 

(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৮।১) 

অতএব আত্মন্বরূপ প্রাপ্তি হইলেও পুনরাবৃত্তি হয়, নতুবা সুষুণ্তি 
অবস্থায় যুক্তত্ব প্রাপ্তিতে আর পুনরাবৃত্তি হইত না। অতএব আত্ম- 
প্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্তন হয় না, ইহ! বলা যায় না। এই অপুনরাবর্তন 
ওপচারিক, ইহাও বলা যায় না। এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, জীব 
তাহার গন্তব্য ব্রন্ম হইতে অভিন্ন। এই গতি ওপচারিক মাত্র। অজ্ঞান 
হেতুই জীবের সহিত ব্রদ্ধের ব্যবধান হয়। কেবল জ্ঞান দ্বারা সেই ব্যবধান 
দূর হয়। এই ব্যবধান দূর করাকে ওপচারিক ভাবে গিতি' বল! 
হইয়াছে। ৃ 

স্বারী বলেন,_“্ঘদি ভগবানের সেই পরম ধাম প্রাপ্তি হইলে-আর 
নিবর্ভন না! হয়, তবে যখন নুষুণ্ি ও প্রলয় কালে দকলে সেই ধাম প্রাপ্ত 
হয্_শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তখন আবার কিরূপে পুনরাবর্তুন হেতু জীব 
সংসারী হয়; শ্রুতিতে ত আছে-- 

“ইমাঃ সর্ববাঃ গ্রজাঃ সতি সম্পদ্থ ন বিছুঃ সঁতি সম্পগ্ভামহ ইতি ।” 

(ছান্দোগা উপঃ ৬৯২ )।৯ 
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এই আশঙ্ক' নিবারণ জন্য এই শ্লোক হইতে সাতটি প্লোকে জীবের 
£সংসারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 

যাহা হউক, গমন ও প্রত্যাগমন যে আপেক্ষিক, এবং স্বীয় ধামে গমন 
হইলেও যে প্রত্যাগমন সম্ভব, এ সন্দেহ নিরর৫থক। এস্লে, ইহা! বল! 
যাইতে পারে যে, “সঙ্ৃহেতু এই অব্যয় অশ্বথ্খে বন্ধ হুইক়্া জীব পুনঃ পুনঃ 
আবর্তন করে, বা সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। অসঙ্গ-শস্ত্রের ছারা সেই 
অব্যয় অশ্বথকে ছেদন পূর্বক পরমেশ্বরের শরণ লইয়া, দেই পরম ধামে 
অনুসন্ধানের পর উহা প্রাপ্ত হইলে, আর পুনরাবর্তন হয় না। মুক্তির 
পূর্বে কেন জীব সংসারে বদ্ধ থাকে, কেন পুনঃ পুনঃ তাহাকে সংসারে 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই কারণ এক্ষণে পরবর্তী শ্লোক হইতে 
উক্ত হইতেছে । 


শপ জাত ০ 


মমৈব!ংশেো। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মনএষষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 
জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন, 
জীবভূত,__ প্রকৃতিতে হইয়া! সংস্থিত 
করে মন আদি ছয় ইন্দ্রিয়ে কণ ॥ ৭ 
:এই লোকে আমারই অংশ-**জীবভূত।-_পরমাত্বা--আমারই 
অংশ--ভাগ বা অবয়ব কিংবা একদেশ--এই জীবগণের লোকে বা 
ংসারে জীবভূত-_কর্ত। ভোক্তুরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা সনাতন । যেমন জলে 
প্রতিবদ্িত সুধ্যকে স্ুর্য্যের অংশ বল! যায়, এবং জলের অভাব হইলে-- 
সেই বিশ্বরূপ সুর্ধ্যাংশ স্থধ্যেতেই যায়, আর নিবর্ভন করে না, সেইরূপ 
(চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিদ্বিত) জীবস্বরূপ পরমাত্মার অংশ (সেই 
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| উপাধির বিনাশে) সেই আমাতেই সংগত হয়। অথবা ঘটাদি উপাধি 
দ্বারা! পরিচ্ছিন্ন যে ঘটাকাশ প্রভৃতি আকাশের অংশ, তাহা ঘটাদিরূপ 
উপাধির বিনাশে যেমন সেই আকাশকে পাইয়া! আর নিবর্তিত হয় না, 
সেইরূপ উপাধির বিনাশে জীব সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর নিবন্তিত হয় 
না। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমাত্ম। নিরবয়ৰ ; অতএব তাহার 
অংশ, অবয়ব বা একদেশ কিরপে সম্ভব? তিনি সাবয়ব হইলে ত 
অবয়ব বিভাগ হেতু বিনাশী হইতেন? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্যাক্কত 
উপাধি পরিচ্ছেদ দ্বার এই অংশ বা অবয়ব কল্পিত হয় বাস্তবিক 
পরমাত্মা নিরংশ, শিরবয়ব ( শঙ্কর )। 

অনাদি কর্মরূপ অবিষ্তাআবরণে আবরিত জীবের অবিগ্া-তিরোধানে 
তাহার ষে প্রকৃত ম্বরূপ, তাহাই আমার অংশ এবং তাহা সনাতন। 
তাহাই জীবভূত হইয়া এই জীব-লোকে দেবমনুষ্যাদি শরীরস্থ হইয়া 
ঘর্তমান। ভগবানের যে অংশ জীবভূত থাকে, তাহার জ্ঞান এশ্বরধযাদি 
সঙ্কুচিত (রামানুজ ) : 

আমারই সনাতন অংশ অবিগ্ঠা দ্বারা জীবভূত হইয়া সংসারী হয় 
'স্বামী)। আমারই একদেশ জীবলোকে বা প্রাণি-সমূহে জীবভৃত বা 
ক্েতরজ্ঞ রূপে সনাতন (ইন্থ)। জীবলোকে মতক্রীড়ার্থ প্রকটিত জীবভূত 
মানন্দাংশ-_ক্রীড়ারসভোগার্থ ও সেবারস-অনুভবার্থ--ীবত্ব লক্ষণ__ 
আমারই অংশ সনাতন বা সদা আমাতে বিস্তমান (বল্লত)। আমি পরমাত্মা 
নিরংশ হইলেও মায় ঘ্বারা কল্িত অংশের স্তায় আমার অংশ সংসারে 
প্রাপধারণ উপাধি দ্বারা জীবভৃত কর্তা ভোক্তা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ 
তাহা সনাতন, উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও বস্ততঃ তাহা পরমাত্ম- 
স্বরূপ। বুদ্ধিবূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হেতু জীবকে ব্রন্ষের অংশ 
বলা হয়, ঘটরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অঠক্কাশাংশ যেমন ঘটনাশে 
মহাকাশে প্রতিগমন করে, সেইরূপ জীব উপাধিনাশে ব্রহ্গরূপ প্রাপ্ত কুইলে 

ত্ও 
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আর পুনরাগমন করে না। তখন উপাধি নাশে ভেদ ভ্রম নিবৃত্ত হয়) কিন্ত 
পূর্ব্বে সুযুপ্তিতে ও প্রলয়ে বে জীবের ব্রহ্মরূপ প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে অজ্ঞান বীজ ভাবে থাকে বলিয়া, আবার নিবর্ভন হইতে পারে। 
জ্ঞান দ্বারা লে অজ্ঞানের নাশ হইলে _-কারণাভাবে আর কার্ষ্যের উৎপত্তি 
হয় না--এজন্ত তখন আর পুনরাবর্তন হয় না। (মধু)। 

ব্রন্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রতিবিষ্ব ও অবচ্ছেদ-বাদ 
প্রচলিত আছে। প্রতিবিস্ববাদ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত -জলবিশ্বিত সৃ্য্যবিশ্ব 
জলের নাশে--যেমন নৃর্ধ্যে মিলিত হয়, সেইরূপ চিত্ব-নাশে চিত্তে 
প্রতিবিদ্থিত জীব বা ব্রহ্গাংশ ব্রদ্ধে মিলিত হয়। অবচ্ছেদ-বাদ সন্বন্ধে 
ৃষ্টান্তত_ঘট-উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন ঘট-নাশে মহাকাশে 
মিলিত হয়, সেইরূপ উপাধি-নাশে জীব ব্রন্মে মিলিত হয়। এই জন্য 
এ অবস্থায় আর উপাধি যুক্ত হইতে হয় ন৷ বলিয়া, পুনরাবর্তন ও হয় না 
(গিরি )। “যে জীব সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তভন করে না, 
তাহার স্বরূপ কি, ইহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে । দেই জীব সর্বেশ্বর 
আমারই অ*শ, তাহ ব্রহ্ম! রুদ্র।দি ঈশ্বরের অংশ নহে। তাহা সনাতন, 
ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিত নহে। যাহার! বলেন যে, ঘটাকাশ ব| স্ব প্রতি- 
বিস্বের ন্যায় জীবব্রগ্মই,কেবল অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছেদহেতু বা! অন্তঃকরণে 
প্রতিবিশ্বিত হইয়৷ ব্রহ্ম জীবরূপ হন, আর সেই ঘট বা জলনাশে যেমন 
ঘটাবচ্ছিন্ন ব৷ জলে প্রতিবিষ্বিত আকাশ, মহাকাঁশে বিলীন হয়, সেইরূপ 
অন্তঃকরণ নাশে জীব ব্রহ্ম হন,__তীহাদের কথায় সার নাই। (বলদেব)। 
পুর্বশ্লে(কোক্ত পরমধামশবে সম্পূর্ণ জ্ঞানশালী এবং অসংসারী আমার 
শক্তিন্ূপ অংশের কথ! বল! হইয়াছে! তাহা হুইলে সংসারে বর্তমান 
অনপ্পূর্ণ জ্ঞান জীব কাহার অংশ, এই প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার উত্তর 
এই শ্লোকে উক্ত হইয়ছে--“মমৈবাংশঃ* প্রাণোপাধিযুক্ত জীব আমারই 
অংশ তাহা ্বতন্ত্র নহে। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন-_*প্রকৃতিং বিদ্ধি 
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মে পরাম্‌। জীবভূতাম্।+ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্ততঃ ভেদ 
ধাকিলেও শক্তির পৃথক স্থিতি অসম্ভব বলিয়া ভেদাঁভেদ-বাদ সিদ্ধ হয়। 

(বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত জীব ভগবানের স্বরূপশক্তি )। 

কেহ কেহ বলেন জীব শ্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; অবিদ্যারূা উপাধি হেতু 
তাহার জীবত্ব। "সনাতন* এই বিশেষণদ্বারা এই মত খণ্ডিত হইতেছে। 

যাহা প্রতিবিষ্ব বা অবচ্ছিন্ন, তাহা! কখনও সনাতন হইতে পারে না। 
উপাধি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিবিষ্ব অনার্দি হইতে পারে না। আরও 
মাবয়ব উপাধিতেই প্রতিবিস্বপাত দুষ্ট হয়। নিরবয়ব উপাধিতে তাহা 
হয় না। বুদ্ধিরূপ উপাধি নিরবয়ব হইলে তাহাতে প্রতিবিষ্ব সম্তৰ 
নহে। উপাধি সাবয়ব হইলে শ্রুতিতে উক্ত উপাধিধুক্ত আত্মার 
অণুত্ব-সি্ধাস্ত ভঙ্গ হয়। শ্রুতিতে আছে-_“অণুব্ণহেষ আত্মা চেতসা 
বেদিতব্যো যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধ। সংবিবেশ ইত্যাদি । সুতরাং প্রতিবিস্ববাদ 
' সিদ্ধ হয় না। (কেশব)। 

নির্বিশেষ চিদেকরস ব্রঙ্গম্বরূপ আমারই অবিদ্যা-কর্পিত অংশ বা 
ভাগ এই জীব,এই জীবলোকে ব! ক্ষেত্রে জীবভূত হইয়া নামরূপ বিস্তারের 
জন্য ক্ষেব্রজ্ঞ হইয়াছে । অর্থাৎ প্রমাতা হইয়া আছে। এস্থলে প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, নিরবন্ধব নিফল ত্রচ্ধের অংশীংশিত্ব কল্পনা কিরূপে সম্ভব, 
ইহার উত্তরে ঘটাকাশাদির ন্যায় অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা ইহা সম্ভব বল 
বায়। বস্ততঃ এই অংশাংশি ভাব সত্য নহে। ইহা ক্িত। আরও 
প্রশ্ন হইতে পারে ষে, অসঙ্গ ব্রন্মের উপাধি-সঙ্গ কিরূপে হয়ঃ ইহার 
উত্তর এই যে, অধ্যাস হেতু এই সঙ্গ করিত হয়। জীব ব্রহ্ম বলিয্লাই 
সনাতন, নিত্য। (শঙ্করানন্দ ) 

, স্র্ধ্যাদির দ্বারা অপ্রকাশিত জ্যোতিংস্বরূপ ভগবান্‌ আপনাকে ক্ষেত্রত্ 

বলিয়াছেন। তবে ক্ষেব্রজ্ঞন্বরূপ তাহার &ক্ষত্রকূপে নির্ণাত ঘটাদি 
প্রকাশে হুর্ধ্যাদির প্রকাশকতা কিরূপে দৃষ্ট হয়? এই প্রশ্নের সুমাধানে 


৩০৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


পরবর্তী শ্লোকক্রয় উল্লিখিত হইয়াছে । জগত্তের শ্রষ্টা! ভগবান্‌ ৰহুশরীর 
সষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। “তৎন্থষ্ট1 তদেবানুপ্রাবিশৎ “অনেন 
জীবেনাত্মনানুপ্রবিস্ত নামরূপে ব্যাকরবাপি” ইত্যাদি শ্রুতি। ঈশ্বরই শরীর 
ধারী। শ্রুতিতে আরও আছে যে, কি উৎক্রাস্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত 
হইব ? আর কিব প্রতিষ্িত হইলে আমি শরীরে প্রতিষিত থাকিব ? ইহা 
মনন করিয়া ঈশ্বর প্রাণ স্থষ্টি করেন। অতএব প্রাণধারণ উপাধির দ্বার! 
ঈশ্বরই উৎক্রমণ করেন এবং শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই ছুই 
হেতৃতে জীবলোকে সংদারে জীবভাব সনাতন বা নিত্যভাব অর্থাৎ সদ 
একরূপ আমিই । যেমন অগ্নি হইতে বু স্ফ,লিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ 
এক পরমাত্ম! হইতে বহু আত্মা প্রকাশিত হয়। এই শ্রুতিবাক্য 
হইতে জীবের সহিত ভগবানের অংশাংশিভাব জানা যায়। যদিও 
ৰহ্নিতে ম্বগত পরিমাণ ও ভেদ নাই, তথাপি উপাধি জন্ত ভেদাদির 
উপচার হর | ৃ 

এইরূপ “অস্থুল” “অনণু* “অদীর্ঘ” “অহ্‌স্ব' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে 
সর্ববিধ পরিমাণশৃন্ত ব্রন্দে “আমার অংশ” এইরূপ অংশাংশিভাবে 
অন্নত্ব অধুত্ধ মহত্ব ভাবে ভেদ ওপাধিক বা ওপচারিক । অতএব স্ব্ূপতঃ 
জীব ব্রহ্ষই-_বরহ্ষের অংশ নহে। (নীলক্) 

উক্তরূপ বিভিন্ন ব্যাথা হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, এই শ্লোকে ও. 
পরবর্তী কয় শ্লোকে ষে জীবতত্ব বিবৃত হুইফ়্াছে, এবং জীবের সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
শঙ্করাচাধ্য, গিরি, মধুস্থদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে জীবব্রন্গে এ্ক্য- 
বাদ বা অভেদবাদ স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহ! 
আমর! দেখিয়াছি । পক্ষান্তরে রামান্ুজ, বলদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ ও দ্বৈতবাদ মতে জীকরদ্ষে ভেদাভেদবাদ ব! ভেদবাদ সমর্থন করিতে 
গিয়! য্বেক্প অর্থ করিয়াছেন, তাহাঁও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি? 
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অন্তদিকে নীলকণ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয়বাদের কতকট! 
সামঞরস্ত করিতে গিয়! বুঝাইয়াছেন যে, ব্যবহারিক অর্থে জীবব্রন্মভেদবাদ 
সতা হইলেও পারমার্থিক অর্থে অভেদবাদই শ্বীকার্ধ্য। ইহা আমরা 
দেখিয়াছি। এই সকল বিভিন্নবাদের মূল শ্রুতি । 

শ্রুতি হইতে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই পাওয়া যায়। 
ইহা! আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি । 
আমরা! দেখিয়াছি যে 'তত্বমসি' “সোহহং, “অহং ব্রহ্মশ্মি” ইত্যাদি অদ্বৈত 
বাদ-মূলক মহাবাক্য-সকলের বিভিন্নবাদিগণ স্বস্ব পক্ষ স্থাপন জন্য 
বিভিন্ন অর্থ করেন । এস্থলে সে অর্থ বিচারের প্রয়োজন নাই। জীব 
ব্রন্মে অভেদবাদ স্থাপন জন্য যেমন প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ প্রচলিত 
আছে, ভেদবাদ স্থাপনের জন্য সেইবপ বিশ্ববাদও প্রচলিত আছে। 

এইস্থলে গীতা হইতে বুঝ! ষায় যে, এইলোকে জীবগণ ভগবানের 
সনাতন জীবভূত অংশ । কিন্ত এই জীবভূত অংশ কি ? শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, এই অংশাংশি ভা অবিদ্ামূলক ; ইহা পারমার্থ তত্ব নহে। কিন্ত 
ঈতা হইতে ইহা ঠিক বুঝা যায় না। ভগবান্‌ পুর্বে (৭1৫ শ্লোকে 
বলিয়াছেন -বে জীবভূত হুইয়। যাহা এ জগৎ ধারণ করে, তাহা 
তাঁহার পরা প্রকৃতি । আর যে প্রক্কৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চমহ?- 
ভূতব্ধপে অষ্টধা বিভক্ত, তাহা তাহার অপর! প্ররূতি। এই পরা ও 
অপর প্রকৃতি উভয়ে ভূতযোনি মাত্র (৭1৬)। তাহাতে বা মহদযোনি 
রঃ তে ভগবান্‌ বীজ নিষেক করিলে, তবে সর্বতভূতের উৎপত্তি হর 

(১৪৩): উক্ত ৭1৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা বৃঝিতে চেষ্টা করিয়াছি 
যে, ভগবানের যে পরাপ্রকৃতিরূপ অংশ জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ 
করে, তাহা প্রাণ । (গ্রাণসংজ্ঞকে। জীবঃ --ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতিঃ ৬১৯ )। 
তাহাতে ভগবান্‌ আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হন,  আত্মা-রূপ বীজ নিষেক 
করেন, তাহাতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। 


৩১০ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 


শ্রুতিতে আছে-_ 
“নেন জীবেন আত্মন! অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাঁণীতি 1৮ 
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৩।২) 

ছান্দোগ্য' উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে ) “তত্বমমি” 
এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, “ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত 
আগম্য ন বিছুঃ সতঃ আগচ্ছামঃ 1৮ (৬১০২) আরও উক্ত হইয়াছে, 
“স এষ (সংসার বৃক্ষ: ) জীবেন আত্মন! অনুপ্রভূতঃ ( রসং ) পেপীয়মানো 
মোদমানস্তিষ্ঠতি |” (৬/১১1১)। 

কঠোপনিষদেও আছে-_ 

“য ইমং মধবদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাৎ। 

ঈশানং তৃতভাব্যস্য ন ততোবিজুগুপসতে । 

এতদ্বৈতৎ ॥% (81 )। 

আত্মানং জীবং-_ অর্থাৎ প্রাণাদিকলাপের ধারস্লিতা জীব-আত্মা- 
শাঙ্করভাষ্য ) অতএব আমরা বলিতে পারি যে ভগবানের এই জীবভূত 
অংশ প্রাণরূপ পরাপ্ররূতি। যাহ! জীবাত্বা--তাহা পুরুষ এই প্ররুতি 
হইতে ভিন্ন। তাহাই এই জীবভূত পরাপ্রকৃতিতে ও হুস্্শরীররূপ অপরা- 
প্রক্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট। গীতায় আছে,_-'অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্ব- 
ভূতাশয়স্থিতঃ (১৯২৭) জীব বন্ক্ষেত্রে বু। কিন্তু জীবাত্মা-ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 
এক-_তাহা ব্রহ্ম । জীবের জীবন্ত ঘুচিয়া গেলে-_জীবত্বরূপ পরিচ্ছেদ দূর 
হইলে, জীবাত্ম।-_পরমাত্মা-ম্বরূপ প্রাপ্ত হম্ব__-তখন জীবাতয় ও ব্রহ্গে 
ভেদ থাকে না। অতএব জীব ভাবে বহু, কিন্তু জীবাত্মা এক । তাহা 
পরমাআআ হইতে ভিন্ন নহে। (এই তত্ব পূর্বে ১৪৩ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পরে বিশেষভাবে আমরা আবার এ তত্বের 
উল্লেখ করিব ।) 

গ্রকৃতিতে হইয়া সংস্থিত.*.কর্ষণ।--এই জীব সংসারে কিরূপে 
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গ্রবেশ করে, এবং কি ভাবে উৎক্রান্ত হয়, তাহা বল! হইতেছে । পঞ্চ 
ক্তানেন্দিয়-_চক্ষু, কণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকৃ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ষষ্ঠ মন 
এই পাঁচ ইন্জির ও মন এই ছয়টিকে আমার জীবভূত অংশ আকর্ষণ 
করিয়। থাকে। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্ির় ও মন-প্রকৃতিস্থ ; অর্থাৎ 
ইন্দছ্িয়গণের স্বত্ব স্থানে-_চক্ষুর্গোলক কর্ণচ্ছিদ্র প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্থিত 
(শঙ্কর)। দেবমনুষ্যাদিরূপে প্রকৃতির পরিণামতৃত যে শরীরস্থ ইন্জিয়- 
গণ ও তাহাদের (প্রেরক মন--এই ছয়কে কর্ান্থসারে ইতস্ততঃ আকর্ষণ 
করে (রামানুজ )। যে সকল জীবের অজ্ঞান দূর হয় নাই, তাহারা 
যখন প্রলয়ের পরে এই জগৎ ব্যক্ত হয়. তখন প্রকৃতিতে স্থিত স্বীয় 
উপাধিভূত ইন্দরিয়্গণকে ও মনকে আকর্ষণ করে (নম্বামী)। এনস্থলে 
ইন্দিকপপদ দ্বার! প্রাণ সকলও উপলক্ষিত হইয়াছে ( শঙ্করানন্দ )। সুযুন্তিতে 
ও প্রলয়ে জীব আত্মস্বরূপে অবস্থান করিলেও তাহার জাগ্রৎ বা স্বপ্না 
*বস্থায় ও প্রলয়ান্তে কেন পুনরাবর্তন হয়, তাহা বলা হইতেছে। 
মন ও পঞ্চইন্দ্রির়ি আত্মার বিষয় উপলব্ধি করিবার করণ। (মন 

£করণ, আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় বহিঃকরণ )। তাহাই লিঙ্গ । যখন 
জাগ্রতূপ অবস্থায় ভোগজনিত কন্মের ক্ষয় হয়, তখন এই লিঙ্গ 
পরক্কতিতে বা অজ্ঞানে দুক্মরূপে বা! বীজভাবে অবস্থিত থাকে। 
পুনর্ববার যখন জ্রাগ্রৎ বা স্বপ্ন অবস্থায় ভোগজনক কর্মের উদয় হয় বা 
কম্মবীজ অস্কুরিত হয় তখন ভোগার্থ আত্মা এই লিঙ্গকৈে আকর্ষণ 
করেন। অন্তান বশতঃই আত্মা প্রক্কৃতি হইতে বিষয়গ্রহণ যোগ্য বিজ্গকে 
আকর্ষণ করিয়! থাকেন। অজ্ঞান দূর হইলে আর আত্মা এই লিঙ্গকে 
আকর্ষণ করেন না (মধু)। 

গ্রন্কতিস্থ--অর্থাৎ প্রক্কতির বিকারভূত অহঙ্কারের কাধ্য। মন 
সান্বিক অহষ্কারের কার্য আর চক্ষুগ্রভূতিে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রির় রাজস 
অহঙ্কারের কার্য । জীব ইহাদের আকর্ষণ করে অর্থাৎ পদে শৃঙ্খলের 
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মত বহন করিয়া থাকে ( বলদেব )। জীব অনাদি কর্্মনবশে বিষয়- 
বাসনাসক্ত হইয়া প্ররুতিকার্য্য অহঙ্কারে লীনভাবে স্থিত ও নিজ নিজ 
কন্ধান্থদারে বথাকালে উদ্রিক্ত মন ও পীচইন্দ্রি়কে ভোগপাধনার্থ 
আকর্ষণ করে ( কেশব )। 

ভগবানের আত্মা-র্ূপ ভাব বা অংশ কিরূপে জীবভূত হয়, তাহাই 
এস্থলে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এই আত্মা-রূপ ভাব অনাদিকাল হইতে 
জীবতৃত হইরা আছে? এজন্ত ইহা! সনাতন । এই আত্মা জীবভূত হইবার 
জন্য ভগবানের পর. প্রকৃতি বা মুখ্য প্রাণের সহাতায় তাহার অপর 
প্রকৃতি হইতে, সেই প্ররুতিতে স্থিত যে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয, তাহা- 
দিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। এস্থলে মন অর্থে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন-__বা' অন্তঃকরণ আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয-_বহিঃক রণ । 
ইহার! বান বিষয়-জ্ঞানের কারণ। ইহা অপরা প্রকৃতির অংশ,-_হুক্্ম বা 
লিঙ্গ-শরীরের অন্তর্গত। দংসার অনাদি হইলেও প্রতিকানিক স্ষ্টির আদি 
কল্পনা করিয়। সেই স্বষ্টির প্রারস্তে সেই অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মায়া- 
শক্তি হেতু অক্ঞানযুক্ত হইয়া বিভক্তের ন্যায় হইয়া বু হন ও বিভিন্ন লিঙগ- 
শরীরে আত্মা-রূপে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষেত্রন্ত ক্ষেত্রযুক্ত হন, বা পুরুষ প্রক্ক তিস্থ 
হন। এইব্ূপে পুরুষের বা জীবাত্মার সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু সেই গিঙ্গ- 
শরীর বা পিঙ্গ-শরী রস্থ অন্তঃকরণ চেতনাধুক্ত হয়, বাজ্ঞ-স্বরূপ আত্মার 
চৈতন্ত লিঙ্গ-দেহে প্রতিফলিত হইয়! তাহা চেতনবৎ হয় (সাংখ্য- 
কারিকং ২*)। এবং লিঙ্গ শরীরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিস্ব 
হেতু তাহাতে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা! ভাব হয়। আত্মাতে দেই ভাবের 
অধ্যাস বা প্রতিবিষ্ব হেতু, আত্মা আপনাকে জ্ঞাতাঃ কর্তা ও তোক্তা 
বোধ করিয়া, ও এইরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা হয়। এই অন্তঃকরণে 
যে আত্মার সঙ্নিধি হেতু ক্তেনত্ব এবং জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তার ভাব, 
তাহাই জ্টুবভাব। *আত্ম-চৈতন্ত প্রতিবিদ্বযুক্ত চিত্তই জীব । আত্মাতে 
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চিত্তের প্রতিবিম্ব হেতু আত্মাও এই জীবভাব যুক্ত হয়। এইবূপে 
ও লিঙ্গ দেহ যোগে ভগবানের আত্মারূপ অংশ বা ভাব জীবভূত 
হয় এবং জীবভূত হইবার জন্ত--এই পরিচ্ছিন্ জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা 
ভাবধুক্ত হইবার জন্ত-_আত্মা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিস্থ "অস্তঃকরণ ও 
বহিঃকরণ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে যুক্ত হন। 
ইহাই আত্মার জীবভূত হইবার হেহ। ভগবান্‌ কর্তৃক *আত্ম-ূপ বীজ 
নিষেক হেতু পরা ও অপর প্রকৃতি রূপ যোনি--মহদ্ব্রহ্ম হইতে, সেই 
প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া -সর্ধজীবের বা জীবভাবের 
উৎপত্তি তাহাই ভগবানের আত্ম'-রূপ ভাব বা অধ্যাত্ম ভাবই 
“স্বভাব” ।--( গীতা ৮৩)। 
এই জীবভাব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তাভাব হইলেও প্রধানিতঃ তাহ! 
জ্ঞাতা” ভাব । অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান ও চৈতন্য প্রতিবিশ্বিত হইয়া, 
তাহা জ্ঞাতা ও জ্তেয়রূপে বিভক্ত হয়। এই 'জতেয়' রূপ প্রকাশের জন্তাই 
মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্্রিয়ের বিকাশের প্রয়োজন ৷ তাই ভগবানের এই 
জীবভাবযুক্ধ অংশ প্ররুতিস্থ জ্ঞান ও পঞ্চজ্ঞানেন্তিয়গণকে আকর্ষণ করিয়! 
লয় _-এই তত্ব আমর'*গীতা হইতে জানিতে পারি । 


শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুযুৎক্রাম্তীশ্বরঃ । 
গৃহীতৈতানি সংযাতি থায়ুর্গন্ধানিবাশয়াু ॥ ৮. 


ঈশ্বর শরীর যবে করয়ে গ্রহণ, 
কিন্বা করে ত্যাগ ; যাঁয় লয়ে ইহাদের. 
বায়ু যথা গন্ধ লয় আধার হইছত ॥ ৮ 
ঈশ্বর - দেহাদি সংঘাতের স্বামী-জীব (শঙ্কর, মধু )।,ইন্দ্রিয়- 


৩১৪ শ্রীমদূভগবদ্গীতা। 


গণের ঈশ্বর (রামানুজ)। দেহাদির ইশ্বর (শ্বামী, কেশব )। দেহ-- 
ইন্দিয়াদির স্বামী জীব ( বলদেব )। 

করয়ে******ত্যাগ-ধেইকালে পুর্ব শরীর হইতে শরীরাস্তর 
প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর, মধু)। যে শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যে শরীর হইতে 
উৎক্রমণ করে ( রামানুজ, কেশব )। যখন কর্ম্থবলে শরীরান্তর প্রাপ্ত 
হয়, এবং ষে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (ম্বামী)। যখন পূর্ব শরীর, 
হইতে অন্ত শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং ষখন প্রাপ্ত শরীর হইতে উৎক্রমণ 
করে ( বলদেব )। 

যায় লয়ে ইহাদের--"এই মনঃ ও ইন্দ্রির়গণকে লইয়া সম্যক গমন 
করে (শঙ্কর)। হুস্ম ভূতসহ এই ইন্দরিয়গণকে গ্রহণ করিয়! প্রয়াণ 
করে (রামানুজ, বলদেব )। পূর্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে 
গ্রহণ করিয়। সেই শরীরাস্তর সম্যক্‌ প্রাপ্ত হয় (স্বামী, কেশব )। 
এই ইন্ত্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়! সম্যক্‌ অর্থাৎ পুনরাগমন রহিতভাবে 
গমন করে ( মধু)। 

বায়ু যথা-**হইতে-_-গন্ধের আশয় বা স্থান পুম্পাদি ( শঙ্কর)। বা 
শ্রকৃ চন্দন কন্ত,রী প্রভৃতি (রামান্জ )) এঁ সকল হইতে তাহাদের 
গন্ধাত্মক হুক অংশ লইয়! ষেমন গমন করে (স্বামী, মধু)। 

শঙ্কর ও মধুস্ছদন বলেন ষে, পুর্ব শ্লোকে যে 'মন ও ইন্দ্িয়গণকে 
আকর্ষণ করা উক্ত হইয্নাছে, কোন্কালে সেই আকর্ষণ করা! হয়, তাহা 
এই গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । স্বামী বলেন-__-'জীব মনঃযষ্ট ইন্দ্িয়গণকে 
আকর্ষণ করিয়া কি করে, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।” 

মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ --আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, এই ক্ষরভূত 
ভাবের বা জীবভাবের সহিতই মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রয় অথবা সুল্ষশরীর 
নিত্য সন্ধ। ক্ষেব্র-ক্ষেরষ্ত সংযোগ ছার! সর্ব সত্তার ব1 সর্বভূতের 
উৎপত্তি হয়। সেই তৃতভাব বা জীবভাব--মুক্তিপর্যস্ত স্থায়ী, 
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প্রলয় অবস্থায় সেই সর্বজীব ভগবানের মুল প্রকৃতিতে ব! অব্যক্তে 
বিলীন থাকে, এবং স্ৃষ্টিকালে, সেই অব্যক্ত হইতেই তাহাদের উত্তব 
হয় গীতা ৮১৮১৯। ষতদিন এই জীবভাব থাকে, ততদিন আত্মীর 
এই জীবভাবের সহিত হুম শরীর সংযুক্ত থাকে । * স্থষ্টি অবস্থায় 
জীবের যে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, বাস্থল শরীর গ্রহণ হয়, তাহাতে 
আর হুক্স শরীর পুরর্হণ করিতে হয় ন। আমরা! পুর্বে বলি- 
যাছি যে সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে এই সুম্ম শরীরের অষ্টাদশ অবস্নব 
(সপ্তদশৈকং লিঙ্গং_-ইতি সাংখ্যন্থত্র )। যথা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ 
ভ্ঞানেন্দ্রিয, পঞ্চ কর্শেন্ডরিয় ও পঞ্চতন্মাক্র বা সুস্ম ভূত। অতএব মন ও 
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় এই লিঙ্গ শরীরের অন্তর্ঠত) সুতরাং সাংব্য শাস্ত্র অনুসারে 
আমরা বলিতে পারি, ষে যখন জীব স্থলশরীর গ্রহণ পূর্বক জন্ম গ্রহণ 
. করে, তখন, তাহার সুক্্র শরীরের উপকরণ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয়গণকে 
সঙ্গে লইয়া আসে, আর যখন স্থল শরীর ত্যাগ পূর্বক উৎক্রমণ করে, 
তখন সেই সুক্্স শরীরের উপকরণ--মন ও পঞ্চভ্ানেক্দ্িয়গণকে সঙ্গে 
লইয়া যায়। স্থূল শরীরের উত্তবে এই মন ও ইন্ডরিয়গণের উৎপত্তি হয় 
না, এবং স্থল শরীর ন্শে তাহাদের নাশ ও হয় না। 

আমর! আরও বলিতে পারি যে, এস্থলে মনঃবষ্ঠ ইন্দ্রিমগণ-_সুক্ম 
শরীরের উপলক্ষণ মাত্র। তবে এই মন ও জ্ঞানেক্দ্রিয়গণ দ্বার! বিষয় 
গ্রহণ ও ভোগ হয় বলিয়া তাহাদের বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্্রিয় বার! বিষয় গ্রহণ হয়, ইহাদের দ্বারাই আমর! রূপ, রস গন্ধ, 
শব, স্পর্শ, পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করিয়৷ জানিতে পারি ও ভোগ করিয়া থাকি। 
সাংখ্য*কারিকায় (২৮ শ্লোক ) আছে। 

*্শব্বাদিযু পঞচানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ। 

এই জ্ঞানেন্দরিয় বা বুদ্ধীন্ররিয়গণ যে বিষর়্ "আলোচনা করে সেই পঞ্চ 

শব্বাদি বিষয়-_বিশেষ ও অবিশেষরূপে ছ্বিবিধ ।-_ 


৩১৬ ভ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। 


'বুদ্ীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি 1” (কারিক1 ৩৪) 

এই জ্ঞানেন্দ্িয়গণকে মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে । কেন না, মন ও 
বিষয় গ্রহণের ইন্দিয়-বিশেষ। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্ুইরূপ-_জ্ঞানেন্দ্িয় 
ও কন্মেন্দ্িয়। * মন উভয় ইন্দরিয়াআক । কেন না এই ইন্টরিয়গণ মনের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্ব ন্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কারিকার 
(২1 ১ আছে,_- 

“উভয়াত্বকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্িয়ঞ্চ সাধন্ম্যাৎ |» 

অতএব মন 'ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করিবার 
“করণ ।” ইহাদের দ্বারা জীব বিষয় ভোগ করে বলিয়! বদ্ধ থাকে ! 
এজন্ত বিশেষ ভাবে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । 

এন্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য, ষে এই ইন্দ্িয়__স্থল শরীরস্থ ইন্্রিয়- 
গোলক নভে । তাহা সুম্ষম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি-বা রূপ-রসাদি গ্রহণ- 
শক্তি। ইহা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়্-গোলক দ্বারাই প্রবৃত্ত হয় । 

উতক্রমণ তত্ব ।--আমরা পুর্ববে সপ্তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে, ভগবানের যে অংশ জীবভূত-- এবং যাহা তাহার 
পরা প্রকৃতি, তাহা প্রাণ। সেই প্রাণ দ্বারাই মন.ও জ্ঞানেন্িয়গণ সঙ্গ 
শরীরে সন্বদ্ধ থাকে, এবং উতক্রমণ-কালে সেই প্রাণই এই ইন্দ্রিয্গণকে 
লইয়া গয়াণ করে। এই প্রাণই জীবের জন্মগ্রহণকালে সেই ইন্দ্রিয়- 
গণ" সহ জীববীজ মধ্যে থাকিয়া স্ত্রীগর্ভে স্থুল শরীরের বিকাশ 
করায়” প্রাণ উৎত্রমণ করিলে যে, ইন্দ্রিয় সকল তাহার সহিত 
উৎক্রমণ করে, তাহ! ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫১ অধায়ে ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে ৬১ অধ্যায়ে বিবৃত আছে। প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই স্থুল 
শরীর পচিয়া নষ্ট হয়। “তৎপ্রাণেযু উৎক্রান্তেযু শরীরং শ্বয়িতু- 
মধ্রিয়ত।” (বৃহদারণ্যক+'১/২/৬)। এই উৎক্রমণতত্ব বৃহদারণ্যকে 
(8181২, মন্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, বথা-_ 
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একীভবতি--ন পশ্ততি ইতি আহঃ, 
একীভবতি--ন জিন্রতি ইতি আহঃ, 
একীভবতি-_ন রময়তি ইতি আছুঃ, 
একীভবতি--ন বদতি ইতি আহঃ, 
একীভবতি--ন শৃণোতি ইতি আহুঃ, 
একীভবতি--ন মন্ুতে ইতি আহঃ, 
একীভবতি _ন স্পূশতি ইতি আহুঃ, 
একীভবতি--ন বিজনাতি ইতি আহঃ, 

“তন্ত হৈতন্ত হৃদয়ন্তাগ্রং গ্রপ্ভোততে, তেন প্রগ্ভোতেন এষ আত্মা! 
নিঙ্কামতি_-চক্ষুষো বা মূর্ত বা অন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ। তম্‌ 
উতৎক্রমস্তং প্রাণোহনুতক্রামতি প্রাণমনৃৎক্রমস্তং সর্ববে প্রাণাঃ অনুত- 
ক্রামস্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি । তং বিদ্যাকম্মণী 
"সমন্বারভেতে পূর্ববপ্রজ্ঞা চ। 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে দর্শন, 
প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির শক্তি, বাক্প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্্িয়শক্তি, 
মন ও বৃদ্ধি সমুদায় ,লিঙ্গাআয় একীভূত হয়, তাহাদের বাহ ক্রিয়া 
থাকে না তখন সেই আপন্নমৃত্যু ব্যক্তির হৃদয়াগ্র প্রদ্োতিত 
হয়। এই প্রদ্যোতন হেতু এই লিঙ্গাত্মা! চক্ষু, মুর্ধা প্রভৃতি কোন 
শরারের দ্বার দিয়া নিক্রমণ করে, এবং তাহার সহিত প্রাণও 
উৎক্রান্ত হয়। তখন সেই আত্মা বিজ্ঞানময়. হয় অর্থাৎ পরজন্ে 
যে বিদ্য। কর্ম প্রভৃতির সংস্কার ফলোন্ুখ হুইয়! পরজীবন গঠন করিবে, 
সেই সংস্কার প্রদ্যোতিত হইয়। লিঙ্লাআকে তাহা দ্বারা বিজ্তানময় 
করে। এই বিজ্ঞানময় হইয়াই সে উৎক্রমণ করে। 

এই উৎক্রমণ-কালে জীব স্থুল শরীর" ত্যাগ করিয়া তদনুরূপ 
আতিবাহিক সুক্্রভৌতিক দেহ গ্রহণ করে এবং সেই দেহযুক্ত 


৩১৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 


হুইয়। সে দেবযানে বা পিভ্যানে গমন করে। সে দেহ অভিনব, 
কল্যাণতর, দেবলোকবাসোপযোগী হইলে দৈব, পিতৃলৌকবাসোপ- 
যোগী হইলে পৈত্র, গন্ধর্বলোকবাসোপযোগী হইলে গন্ধর্ব, ব্রহ্গলোক- 
বাসোপযোগী "হইলে ব্রহ্ম বা অন্ত কোন লোকে বাসোপযোগী হইলে 
সেই লোকের অনুরূপ হয় (বৃহদারণ্যক 81818 )। দ্বেবলোক-বাসো- 
পযোগী শরীর আগ্রেয্র বা তেজময়, পিতৃলোকে শরীর প্রধানতঃ জলীয়- 
প্রেতলোকে বাসোপযোগী শরীর বায়বীয়-_-এইরূপ শরীর-ভেদ আছে। 
এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব দেহ গ্রহণ সম্বন্ধে 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে (8181৩) উক্ত হইয়াছে__ 

“তদথ। তৃণজলাযুক1 তৃণস্তাস্তং গত্বা অন্তম আক্রমম্‌ আক্রম্য 
আত্মানমুপসংহরতি এবমেব অক্মম্‌ আত্মা ইং শরীরং নিহত্য অবিস্তাং 
গমগ্নিত্বা অন্তং আক্রমম্‌ আক্রম্য আত্মানম্‌ উপসংহরতি ।” 

অর্থাৎ জলৌকা৷ যেমন একতৃণের অন্তঃভাগে গিয়া অন্য এক তৃণ" 
আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব তৃণ হইতে নিজ অবয়ব সন্কুচিত করিয়া লয়, আত্মাও 
সেইরূপ এক স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া দেহাস্তর আশ্রয় করে। 

যাহা হউক, এই উৎক্রমণ-তন্ব পৃর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে 
বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
আতিবাহিক দেহ-সাহাষ্যে এই উৎক্রমণের পর দিব্যাদি দেহ গ্রহণ 
পুর্বক পরলোকে বাস, অস্তে কর্মক্ষয়ে আবার এই লোকে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয় বা স্থুল পার্থিব শরীর গ্রহণ করিতে হয়। এই শ্লোকে তাহা 
উক্ত হইয়াছে । পূর্বে ১৪1৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, আমর! এই পুনর্জন্মতত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিরূপে শ্রত্যুক্ত পঞ্চাগ্সি-বিদ্যা দ্বারা 
সেই জন্মতত্ব জানা যার, সে স্থলে তাহাও উল্লেখ করিয়াছি । সুতরাং 
এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নি্রয়োজন । এই শ্লোক হইতে আমর! 
বুঝিতে পারি যে, জীবাত্বা এইরূপে যখন এক শরীর ত্যাগ করিয়া 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩১৯ 


অন্য শরীর গ্রহণ করে বা সে শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরাস্তর 
গ্রহণ করে, তখনই সে বিষয় গ্রহণ ও ভোগের উপষোগী করণ যে 
মন ও পঞ্চজ্ঞানেক্রিয় তাহাদিগকে সঙ্গে লয়। যতদিন জীবত্ব থাকে, 
ততদিন তাহার লিঙ্গশরীর মন ও জ্ঞানেন্দ্রির় তাহান্প সহিত নিত্য 
সন্বদ্ধ থাকে। 


শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 
শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শেন্দ্িয় রসন৷ ও ত্রাণ, 
আর মন,__-এ সকলে হয়ে অধিষিত, 
করে সেই উপভোগ বিষয় সকল ॥৯ 


হ'য়ে অধিষ্ঠিত করে উপভোগ বিষয় সকল।--মন ও প্চ- 
দলানেক্র্িয় এই প্রত্যেকের ইন্ত্িয়ের সহিত অধিষ্ঠানপূর্বরক ঝ! দেহস্থ 
হইয়া সেই জীব বিষয়ের উপসেবা৷ করে (শঙ্কর )। মনঃষষ্ঠ ইন্দরিয়গণকে 
অধিষ্ঠান পূর্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্থ স্ব বিষয়-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া 
বিষয়ভোগ করে ( রামানুজ )। অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় (স্বামী, মধু )। 
'এই ল্লোকে “” শব্ধ দ্বারা পঞ্চকর্েন্দ্িয় ও প্রাণকেও বুঝাইতেছে 
(মধু$ বলদেব )। উপসেবা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিয়৷ উপভোগ 
করে ( বলদেব )। 

ীতায় উক্ত হইয়াছে_ 

“পুরুষঃ সুখছঃখানাং ভোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

পুরুষঃ গ্ররকতিস্থে। হি ভূঙক্কে প্ররুতিজান্‌: গুপান্‌। 

কারণং গুণসঙ্গোহন্ত সদসদ্‌ যোনিজন্মন্থ ॥ (গীতা ১৩।২৯-২১)। 


৩২০ শ্রীমদূভগবদগীতা । 


অতএব এই শ্লোকে “অয়ং» বা ধিনি বিষয় উপসেবা করেন, তিনি 
এই পুরুষ। তগবান্‌ ইহাকে পরে (১৬ শ্লোকে) “ক্ষর পুরুষ'” বলিয়াছেন! 
ভগবানের এই “পুরুষ”ই এই জীবলোকে তাহার জীবভূতভাব 
বলিয়া প্রক্কতিব্র সহিত তাহার সংযোগ হেতু, তাহাতেই জীবত্বের অধ্যান 
হয়, তাহাই প্রর্কৃতিজ গুণসন্গহেতু ব1 লিঙ্গশরীর-সংযোগহেতু স্থল শরীর 
গ্রহণ করে ও স্থল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, উতক্রমণ করে 7 আবার স্থল 
শরীর গ্রহণ করে এবং এইরূপেই মদসদ যোনিতে বার বার জন্ম 
গ্রহণ করে। এই পুরুষ জীবাত্মা হইলেও ইহা জীব নহে। জীব 
আত্মাধিঠিত আত্মচৈতন্ত প্রতিবিস্বযুক্ত ও প্রাণ অর্থাৎ জীবনযুক্ত। 

কারিকায় আছে-_ 

“পুর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি হুস্সপধ্যস্তম্‌। 
সংসরতি নিরু“ভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌॥”” ৪০ 

অর্থাৎ এই লিঙ্গ শরীর আদিতে উৎপন্ন ও আমোক্ষ-স্থায়ী। ইহা 
অপ্রতিহত, নিত্য, ও বুদ্ধি-অহঙ্কারময় দশইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র রূপ 
অবয়বযুক্ত। ইহাই সংসরণ করে অর্থাৎ এক একটি স্থুল শরীরকে প্রাপ্ত 
হইয়া, পরে সেই শরীর ত্যাগ করে, এবং পরিত্যাগ করিয়।৷ অন্য 
স্থল শরীর গ্রহণ করে। ইহার কারণ এই যে এই লিঙ্গ শরীর “নিরুপ- 
ভোগ*-__ষটুকৌষিক স্থল শরীর ব্যতিরেকে ভোগ জন্মাইতে পারে না। 
এই গিঙ্িশরীরই ভাব অর্থাৎ ধর্মীধর্মাদি দ্বারা সংশ্রিত, এই নিমিত্ত 
ভোগের প্রয়োজন ও সেইজন্ত স্থল শরীর গ্রহণ করিতে হয়। 

এই পুরুষ ব৷ জীবাত্ম। কিরূপে বিষয়ের ভোক্তা হয়, তাহা বুবিতে 
হইবে। সুখ দুঃখাদি ষে প্রকৃতির গুণজ চিত্তের ধর্ম, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। সেই চিত্ত-সন্লিহিত আত্মাতে সেই সুখছ্ঃথযুক্ত চিত্তের প্রতি- 
বিশ্ব পড়ে। সেই প্রতিথিগ্ন গ্রহণ হেতু আত্মারও সেই স্ুখছুঃখের 
ভোক্তুভ্াব হয়। অথবা আআ! তাহার স্বরূপ চিত্তদর্পণে দেখিতে গিয়া. 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২১ 


তাহাতে সেই প্রতিবিশ্ব যেরূপ রঞ্জিত দেখে, আপনাকে অজ্ঞানতাবশতঃ 
সেই রূপেই জানিয়। থাকে । এই ভোক্তুভাব হইতেই পুরুষের 
কর্তৃভাব বা কর্তৃত্বাভিমানও হয়, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। সাংখ্য- 
কারিকায় আছে-_ 
“তম্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভব্যুদদাসীনঃ 1৮” ২* 

অর্থাৎ মহদাদি সুম্্ভৃত পর্য্যন্ত যে অষ্টাদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর, 
তাহার সহিত পুরুষের সংষোগ হয় বা তাহাতে পুরুষের অধিষ্ঠান হয়। 
এজ্ত লিঙ্গ চেতনবৎ হইয়া জীবভাবযুক্ত হয়। আর পুরুষও স্বরূপতঃ 
উদ্দাসীন হইপেও প্রকৃতির গুণ-কর্তৃত্বে__যেন কর্তার ন্তায় হন। 

সাংখ্যকারিকায় অন্তত্র (৫৫ শ্লোকে ) আছে-- 

“তত্র জরামরণকৃতং হুঃথং প্রাপ্রেরতি চেতনঃ পুরুষঃ। 
পিঙ্গম্তাবিনিবৃত্ে স্তন্মাদ্,ঃখং স্বভাবেন ॥” 

অর্থাৎ এই স্থলশরীর-সংযোগ-বশতঃ চেতন পুরুষ জরামরণ নিবন্ধন 
দুখ ভোগকরে । কেননা এই দ্বঃখ লিঙগশরীরের ধর্ম হইলেও সেই 
লিঙ্গরূপ পুরেস্থিত পুরুষ লিঙ্গের সহিত আপনার বআভেদজ্ঞান হেতু 
'আপনাতে লিঙ্গ শরীক্সের সমুদয় ধন্ম আরোপ করে। 

এইরূপে, পুরুষ বা আত্মা লিঙ্গশরীরে অধিঠিত থাকার থে 
জীবভাবধুক্ত হয়, তাহা আমর! বুঝিতে পারি এবং এই জীবভাব- 
যুক্ত হইয়। পুরুষ কিরূপে সুখদুঃখের ভোক্তা হয় ও কর্তা হয়, 
তাহাও বুঝিতে পারি। এক্ষণে এই জীবভাবৰ যুক্ত পুরুষ ব! জীবাত্ম। 
মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্ত্রিয়ের দ্বারা কিরূপে বিষয় উপভোগ করে, তাহ। 
সাংখ্যদর্শন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

সাংখ্যকারিকা হইতে আমরা বুঝিতে, পারি যে, যন্বারা বিষয়ের 
আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ হয়, তাহাদিগকে «করণ? বলে (কারিকা,৩২)। 

২১ 


৩২২ শ্রীমদ্ভগবদগীত|। 


এই “করণ, ত্রয়োদশ প্রকার। বাহ্করণ দশ প্রকার, ও অন্তঃকরণ 
তিন প্রকার। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন ইহারাই তিন অন্তঃকরণ ; 
আর পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয় ও পঞ্চ বর্শেন্ত্িয়_ইছারা বহিঃকরণ। এই 
“করণ” আমাদের লিঙ্গ ব সুস্্স শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব মধ্যে পঞ্চ 
তন্মানর ব্যভীত অবশিষ্ট ত্রয়োদশটি অবয়ব মাব্র। এই করণের মধ্যে 
বহিঃকরণ দ্বার। কেবল বর্তমানকালে বিষয়-গ্রহণাদি হয়, আর অন্তঃকরণ 
দ্বারা ত্রিকালের বিষয় গ্রহণ ও আলোচন! হয় | (কারিকা, ৩৩)। বাহ্‌ 
করণ মধ্যে জ্ঞানেন্দ্িয়গণ বিশেষ বা স্থল এবং অবিশেষ বা সুক্ষ শব্ধাদি 
বিষয় গ্রহণ করে (কারিকা, ৩৪ )। যাহ! হউক, যখন মন ও অহসঙ্কারযুক্ত 
বুদ্ধিই পঞ্চ জ্ঞানেপ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া সমস্ত বিষয়ের অবধারণ করে, তখন 
এই বিষয় গ্রহণ-ব্যাপারে অন্তঃকরণই প্রধান করণ (কারিকা ৩৫)। 
ইহাই হুমম লিঙ্গ শরীরের প্রধান অবয়ব । 
পুরুষ এই মন-উপলক্ষিত অস্তঃকরণে ও পঞ্চ জ্ঞানেঙ্ছিয়ে অধিটিত , 

হইয়া, ইহাদের দ্বারা আহত, বিধৃত ও প্রকাশিত শব্দাদি বিষয় উপভোগ 
করে। কারিকায় আছে-- 

“এতে প্রদীপ-কল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষা2। 

কত্মং পুরুষন্তার্থং প্রকাস্ত বুদ্ধো গ্রবচ্ছতি &%৮ (৩৬)। 

সর্ধং প্রত্যুপভোগং...পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ । (৩৭ )। 

অর্থাৎ উক্ত করণ সকল প্রদীপের ন্ায় বিষয়ের অবভাপক ও 

প্রস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, তাহারা সমুদ্র পুরুষার্থকে প্রকাশ করিয়া 
বুদ্ধিকে অর্পন করে। কর্ণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিযগণ শব্ধরূপ প্রভৃতি 
বিষয় প্রথম গ্রহণ করিয়া, মনকে অর্পণ করে , মন তাহ! অহঙ্কারকে 
অর্পণ করে এবং অহঙ্কার তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। এইরূপে 
বুদ্ধিই পুরুষের সমৃত্ত শবদাদি বিষয়ের উপভোগ সম্পাদন করে। 
শ্রতিতেও আছে, -- 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২৩ 


“আত্মানং রধিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ। 
বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥ 
* ইন্দরিয়াণি হয়ান্তাছ বিষয়াস্তেযু গোচরম্‌। 
আত্মেব্দিয়মনোধুক্তং ভোক্তেত্যাহর্ম নীষিণঃ ॥% 
€(কঠ উপঃ, ৩7৪ )। 
অর্থাৎ যে শরীররূপ রথে আত! রথী, বুদ্ধি সারধি, মন প্্রপ্রহন 
লাগাম, 'এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও বিষয় সমূহ সেই অশ্বের গোচর ব! বিচরণ 
পথ, সেই হঙ্ছিয়-মনোধুক্ত আত্মাই ভোক্তা; ইহা! মনীষিগণ বলিয়! 
থাকেন। 
এইরূপে গীভার এই শ্লোকোক্ত তত্ব আমরা সাংখ্য দর্শন হইতেও 
বুঝিতে পারি। কিরূপে বাহা বিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞাঁনে- 
ভ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, তাহার আভাষ ইন্দ্িয়গণ গ্রহণ করে (অর্থাৎ 
কিরূপে 59099.000. হয়) এবং সেই বিষয়ের আতাষ মন গ্রহণ 
করেন, তদাকারে আকারিত হইন্না তাহা সংকল্প-বিকল্পপুর্বক 
আলোচন1! করিয়া সেই বিষয়সন্বন্ধে প্রথমে সবিকর বা সবি- 
শেষ জ্ঞান (৮৪৪০ [১5:০99190 ) লাভ করে, এবং কিরূপে তাহা 
বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া দেই বিষয়ের স্বরূপ অবধারণ করে (7১5:০92102 ) 
এবং “আমি” এই বিষয় জানিতেছি (৭/১০৩:০৪০:০] ) এই নিশ্চয়” 
অক বিজ্ঞান লাভ করে, তাহ! এন্থলে বুঝিবার আব্তঠকত! নাই,। 
তাহা আধুনিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (7350110196) বা 81769] 
10119501015 ) বিশেষভাবে বিবৃত আছে। আমরাও পূর্বে বিশেষতঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে এ তত্ব বুঝিতেঃচেষ্টা করিয়াছি। 
এস্থলে জানিবার প্রধান বিষ এই: যে, সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত 
বিষয় কে উপভোগ করে। পাশ্চাত্য মন্যেবি্ঞানে 8 ইহা' কোথাও 
বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ মন-আত্ধ- 


৩২৪ উীমদূভগবদ্গীতা । 


বাদী, তাহা মন-আত্মবাদ হইতে অধিক অগ্রসর হয় নাই। মন বাঁ 
অন্তঃকরণ যে জড় প্রকৃতির পরিণামবিশেষ মাত্র, আত্মার অধি- 
ষ্টান হেতু তাহা যে চেতনবৎ হয়, পাশ্চাত্য দর্শন তাহা বুঝায় নাই। 
এই জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের চ5/০0198% বা আত্মবিজ্ঞান, [1721 
01011950175 বা মনোবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। পাশ্চাত্য দর্শন 
এইঞন্ত মন বা অন্তুঃকরুণ কিরূপে বাহ্‌ বিষয় গ্রহণ করে, তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা কারয়াছে। কিন্তু মন বা অস্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত 
বিষয় “কে* উপভোগ করে এবং কিরূপে উপভোগ করে, সেই তত্ব 
ফোথাও ভাল করি! বুঝায় নাই, এবং বুঝাইবার প্রশেজনও বোধ 
করে নাই। সেই অস্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত বিষয়ের উপভোক্তা ষে 
জীবাঝ্ম!, তাার তত্ব আমাদের শাস্ত্র হইতে বিশেষতঃ গীত হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইবে ।* কিরূপে বুঝা যাইবে, এস্লে তাহার ইঙ্গিত 
কর! হইয়াছে মাত্র। ঈতায় পরের ছুই শ্লোকে এই আত্মতন্ব ষে 
ভক্তের তাহা বুঝান হঠয়াছে 


* পঞ্ডিতবর মোক্ষমূলর ত'হ'র “ গিয়া'নামক গ্রন্থে (৮ ও ১ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন-_ 
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€3165600 1060119:92] 01101002117 [91)11050011015, - ০০ 
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পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২৫ 


উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাম্বিতম্‌ । 
বিমৃঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০ 


দেহ হ'তে উৎক্রাস্ত কি দেহেতে সংস্থিত। 
বিষয়ের ভোক্ত। কিন্বা গুণাস্থিত এরে 
না হেরে মুট়েরা, হেরে জ্ঞানচক্ষু যার ॥ ১০ 
১০। দেহ হতে উৎক্রান্ত'** এরে ।-_এইরূপে দেহগত,--দেহ 
হইতে উৎক্রমণকারী অর্থাৎ পূর্বাঙ্গীকুত দেহকে পরিত্যাগকারী 
কংবা দেহে অবস্থিত হুইয়া শব্াদি বিষয়ের উপভোগকারী ও মেই 
হেতু সুখছুখ-মোহাখা গুণের সহিত সংযুক্ত যে আত্মা, তাহাকে 
(শঙ্কর মধু । দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকারী, সেই দেছে অবস্থান- 
কারী বা বিষয়ভোগকারী ব! ইন্দ্িয়াদিযুক্ত আত্মাকে (স্বামী )। 
গুণান্বিত- সত্বান্গুণময় প্রকৃতি পরিণাম-বিশেষ দেবমনুষ্যাদি সংস্থান 
পিগুসংস্থষ্ট । উৎক্রান্ত * সেই পিগুবিশেষ হইতে উৎক্রান্ত। স্থিত » 
সেই পিগবিশেষে স্কিত। ভোক্ত1- প্রকৃতি-পরিণাম-বিশেষ দেবমনুষ্যাদি 
পিও হইতে বিক্ষণ জ্ঞনৈকাকার পুরুষ (রামানুজ )। গুণান্বিত - বুদ্ধি 
প্রভৃতি আকারে পরিণত সত্বাদি গুণ দ্বারা অন্বিত (হনু)। 
ন1 হেরে মুটেরা, হেরে ভ্ভান চক্ষু যার ।-_-এইরূপে অতান্ত 
দর্শন-গোচরপ্রাপ্ত আত্মাকে যাহার! দুষ্-অপৃষ্ট বিষয়ভাগ বলে, 
আকৃষ্টচিত্ত বলিয়া নানারূপে মুঢ় তাহারা! দেখিতে পায় না, কিন্ত 
যাহারা প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষুযুক্ত বা বিবিজ্ত-দর্শক, তাহারা! ইহাকে 
দেখিতে পান (শঞ্তর)। মুঢ়স্মযাহারা দেবমনুষ্যাদি পিগ্ডের! দেহে 
আত্মাভিমানযুক্ত। জ্ঞানচক্ষু_্ধাহারা! সেই পি ও আত্মার বিবেক 
বিষয়ক-জ্ঞানবান্‌ (রামানুজ)। আত্মা-দেহ গত বা দেহ হুইভে 


৩২৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


উৎক্রামস্ত ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সুখদর্শনযোগ্য হইলেও, যাহারা আত্মা 
নাজ্ব-বিবেক-বিহীন, তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না, বাহার! বিবেকী, 
তীহ্থার প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাহাকে দেখিতে পান ( মধু)। 

শঙ্কর, মধুহুদন ও গিরি বলেন যে, ভগবান্‌ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, মূটের! ইহাকে দেখিতে পায় না, ইহা পরিতাপের বিষয় । কিন্তু এ 
অর্থ সঙ্গত নছে। ভগবানের এ উক্তি আক্ষেপোক্তি হইতে পারে না। 
ইহা! সাধারণ সত্য । 

এই “উৎক্রান্ত” পস্থিত* “ভোগকারী” বা *গুণান্বিত" ধিনি ও 
স্বাহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন কর! যায়--তিনিই আত্মা, তাহাতে 
ষতক্ষণ লিঙগশরীরের অধ্যাস থাকে, বা জীবভাবের অধ্যা থাকে 
ততক্ষণ তিনি জীবাত্মা, ততক্ষণ তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের 
টায় হন। তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে আছে-_ 

“অথ য এষ সম্প্রসাদোহম্মাৎ শরীরাৎ সমুখ্ায় পরং জ্যোতিরুপ- 
সম্পদ্য ম্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ এতদ ম্ৃত- 
মভরম্‌ এতদ্‌ ব্রহ্ম ইতি তস্তহ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্‌ ইতি ॥” 

(ছান্দোগা উপনিষদ্‌ ৮1৩৪ )। 


যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাতুন্যবস্থিতমৃ। 
যতস্তোইপ্যকতাত্বানো নৈনং পশ্ন্ত্যচেতসঃ ॥১১ 
যোগিগণ যত্বু করি হেরে অবস্থিত 
আত্মাতে ইহারে, কিন্তু না পায় দেখিতে 
অবিবেকী অকৃতাত্মা করেও যতন ॥১১ 
১১। যোগিগণ*"*হেরে'*আত্মাতে ইহারে ।-- কোন কোন 


রর রর 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২৭ 


যোগী সমাহিতচিত্ত হইয়া ও প্রবত্ব করিয়া এই আত্মাকে আত্মাতে 
বা স্বীয় বুদ্ধিতে অবস্থিত দেখিতে পান,_-“এইই আমি” ইহা উপ- 
লন্ধি করেন (শঙ্কর)। আমাতে প্রপন্ন হইয়া কর্মমযোগাদি দ্বার! 
বাহার! প্রধত্ব করেন সেই নির্মলান্তঃকরণ যোগিগণ যোগাথ্য চক্ষু 
দ্বার আত্মাতে বা! শরীরে অবস্থিত এই শরীর হইতে ভিন্ন ইহাকে 
স্বীয়রূপে অবস্থিত দর্শন করেন (রামানুজ )। ধ্যানাদি দ্ব।র! প্রযত্বকারী 
কোন কোন যোগী এই দেহে অবস্থিত আত্মাকে দেহ হইতে বিভিন্নরূপে 
দর্শন করেন (স্বামী, কেশব )। ধ্যানাদি দ্বার! প্রধব্বকারী কোন কোন 
যোগী স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত এই অ'আ্মাকে দেখিতে পান ( মধু)। 
সমাহিত যোগিগণ শ্রবণাদি উপায় অনুষ্ঠানপুর্বক শরীরে অবস্থিত 
এই আত্মাকে দেখিতে পান (বলদেব)। পূর্বে জ্ঞানচক্ষু ছ্বারা 
অর্থাৎ স্থায়ান্ুগৃহীত শাস্রজান-সাধন দ্বার আতদর্শন হয়- ইহা 
উক্ত হইয়াছে। ন্যায়ানুগৃহীত শীস্তরমাত্রের দ্বারাই যে আত্মদর্শন হয়ঃ 
তাহা নহে। এজন্ত এই শ্রোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রবণ-মননাত্মক 
শান্ত্াদি প্রমাণ দ্বারা প্রযত্ববান্‌ হইলে. তবে আত্মদর্শন-সিদ্ধি হইতে 
পারে (গিরি)। যম-লিয়মাদি যোগাহুষ্ঠান দ্বার প্রযত্বকারী যোগিগণ 
এই শরীরে আত্মাকে দেখিতে পান (হন্ু)) 

কিন্তু না পায় দ্বেখিতে-.-ক*রেও যতন-__কিন্ত যাহারা! “অকৃ- 
তাত্মা” ব! অসংস্কত-চিত্ত অর্থাৎ যাহারা তপস্তা ও ইন্ত্রিয়জয়রূপ উপায়- 
দয দ্বারা দুর হইতে বিরত হইতে পারে নাই, যাহারা অশান্ত! 
সৃতরাং অচেতচিত্ত অবিবেকী তাহারা শাস্ত্াদি প্রমাপ দ্বারা যত্ন করিলেও 
এই আত্মাকে দেখিতে পায় না শঙ্কর)। যাহারা আমাতে প্রপন্ন হয় নাইঃ 
অতএব অসংস্কৃতচিত্ত, সুতরাং আত্মাবলোকনে অসমর্থ, চেতনারহিত, 
তাহার! আত্মাকে দেখিতে পায় না (রামান্জ ) যাহারা অবিশ্তদ্ধচিতত 
ও মন্দমতি তাহারা গীতাত্যাসাদি দ্বারা ঘত্ব করিয়াও আত্মাকে দেখিতে 
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পায় না (স্বামী )। যাহার! যজ্ঞাদি দ্বারা অসংস্কৃত-অস্তঃকরণ ও বিবেক- 
শুন্ত, তাহার! আত্মাকে দেখিতে পায় না (মধু)। 

পুর্বে ভগবান্‌ এই আত্মদর্শনের তিনটি উপায় বলিয়াছেন, যথা 
প্ধ্যানেনাত্মনি পশ্যস্তি কেচিদ্দাত্বানমাত্মনা!। অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কর্- 
যোগেন চাপরে :* (গীতা, ১৩২৪) অর্থাৎ আত্মদর্শনের তিন উপায়-_ 
ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্মমষোগ : এই ক্রিবিধ সাধন 
দ্বারা কিরূপে আত্মদর্শন হয়, তাহ! পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান দ্বারা --“ভৃতান্তশেষেণ দ্রক্ান্তাত্বন্তথো ময়ি * 
(গীতা ৪৩৫ )। ধ্যানফোগ দ্বারাও যে আত্মদর্শন হয়, তাহাও পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। যথা._-“সর্কভূতম্থমাত্বানং সর্বতৃতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে 
ষোগযুক্তাত্ম সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥” ( গীতা, ১২৯ ), কর্মষোগের দ্বারাও 
সর্বভূতে আত্মদর্শন হইতে পারে এবং তাহাতে অনাময় পদ লাভ হয়, 
তাহা৪ উক্ত হইয়াছে--“কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফণং ত্যক্তু1 মনীিণঃ। 
জন্মবন্ধ বিনিরমুক্তা পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্‌ ॥”* (গীতা, ৯:৫১)। এই জ্ঞানযোগ 
ধ্যানযোগ ও কর্ম্মষোগ মধ্যে ধ্যানযোগ আত্মদর্শনের অন্যতম উপায়, 
তাহাও পূর্বে (৬1৪৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। . 

এই শ্লোকে ও পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মদণনের ছুইটি প্রধান উপায় যে 
জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ, তাহাই সংক্ষেপে পুনরুক্ত হইয়্াছে। প্রথমতঃ 
জ্ঞানযোগ সাধনার দ্বারা ধাহাদের মোহ দুর হইয়াছে বা ধাহাদের মায়ার 
বা অজ্ঞানের আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার' জ্ঞান-০ক্ষু দ্বারাই সেই 
আত্মাকে দেখিতে পান। পরে দ্বিতীরতঃ বাহার! যঙমান যোগী বা ধ্যান- 
যোগ-নিষ্ঠ, তাহারা আত্মাতে বা চিত্তে আত্মদর্শন করেন' আত্মদর্শনের 
ছই প্রধান উপার়-_জ্ঞান ও ধান। যেমন জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা আত্মদশন 
হয়, সেইরূপ যোগচক্ষু দ্বারাও আত্মদর্শন হইতে পারে ) জ্ঞানসাধন দ্বার 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীগিত হয়। এই জ্ঞান কেবল আত্মানাত্ম-বিবেক জ্ঞান হইতে 
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পারে না। এইজ্ঞান প্রমাণজনিত জ্ঞানও হইতে পারে না। সাধারণ 
প্রতাক্ষ বা মনুমান প্রমাণ-জনিত প্রমাজ্ঞান দ্বার। প্রকৃত আত্জ্ঞান 
লাভ হয় না। শাস্ত্র বা শব্ধ প্রমাণ জনিত জ্ঞানেও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ 
জ্ঞান লাভ হয় না। যতক্ষণ পর্য্স্ত দেহে অর্থাৎ স্থুল *দেহে বা সুক্ষ 
দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততক্ষণ পধ্যস্ত আত্মদর্শন হয় না। এই আত্ম 
ধ্যাস দূর করিতে পারিলে, তবে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তখন 
সেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন হয়। কেবল শান্ধ বা গুরূপদেশ 
শ্রবণ দ্বারাই আত্মদর্শন হয় না। ইহা! পূর্বে ২২৯ শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে । যিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন দ্বারা আত্মদর্শন করিতে চাহেন, 
তাহাকে অবশ্ত প্রথমে অধিকারী হইতে হয়। তাহাকে মুমুক্ষুত্ 
আত্মানাত্ববস্ত বিবেক ইহামুত্র ফলভোগ বৈরাগ্য শমদমাদি প্রভৃতি 
সাধনসম্পত্তি লাভ করিতে হয়। * তাহার পর তত্রদর্শী জ্ঞানীর নিকট 
আত্মতত্বসম্বন্ধে উপদেশ শ্রবগ তাহার পর মনন ও শেষে নিদিধাসন 
বা ধ্ানযোগ দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইতে হয়। শ্রুতিতেও আছে-_ 
“আত্মা ব৷ অরে শ্রেতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ |” 
( বুহদারণ্যক উপঃ ২৪1৫ )। 

ধ্যানযোগের দ্বারা যতমান যোগিগণ কিরূপে আত্মদর্শন করিতে 
পারেন, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা! করিতে হইবে। পূর্বে 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হ্ইয়াছে। চিত্ববৃত্তি-নিরৌধকেই যোগ বলে 
(পাতঞ্জল স্ত্র ১২)। চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টার শ্বরূপে অবস্থান 
হয় ; পাতঞ্জল দর্শন ১/৩)। তখন আত্মদর্শন হয়। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, 
তাহাতে আর বাহা বিষয় প্রতিফলিত হয় না, তখন আর চিত্তের রাগ- 
ঘ্বেষাি কোন মলিন থাকে না । তখন চিত্ত নিশ্মল দর্পণের ন্যায় হয়। 


»*. এই অধিকারের কথা বেদাস্ত দর্শনে ১1১ শৃত্রের 'বতংস্পদের শাঙ্করভাঘো 
বিবৃত আছে । এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 
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সেই অবস্থায় আত্মা তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হয়। আত্ম! সেই প্রতিবিশ্ব 
দর্শন করি! নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করেন, ও সেই নিজ স্বরূপে অবস্থান 
করেন: 

এই যোগ সিদ্ধি জন্য ব' এই যোগরূপ উপায়ে আত্মদর্শন জন্য প্রথমে 
বিভিন্ন যোগাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা দ্বারা চিত্কে নির্মল 
করিতে হয়ঃ তবে কৃতাত্বা ও চেতনবান হওয়! যায় । পাঁতঞ্জল দর্শনে 
যোগের অষ্টা্গ মধ্যে যম ও নিয়ম হুইতে প্রত্যাহার পর্য্স্ত সাধন! দ্বারা 
চিত্বকে স্থির ও নির্মল করিতে হয়। তাহার পর ধ্যান ধারণ! ও সমাধি 
রূপ সংযম আভ্যাস করিতে হয়। এই সংযম দিদ্ধিতে পপ্রজ্ঞালোক"” 
প্রকাশিত হয়। (পাতগ্রল সুত্র, ৩৫)। এই প্রস্তালোক দ্বারাই 
আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সমাধি নিবর্বাজ হইলেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়৷ 'আত্ম- 
স্বরূপে" অবস্থান হয়। 

যাহা হটক, ইহাই প্রষত্রকারী যোগীদের আত্মদর্শনের পথ কিন্তু 
বাহারা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও সর্বকর্মসন্ন্যাসী, তাহারা এ পথ 
অবলম্বন করেন না। যে ধ্যানযোগ কর্্মযোগের অন্তর্গত__-তাহার 
শীর্ষস্থানীয়, সর্ববকন্মত্যাগ হেতু তাহা তাহারা অধলম্বন করেন না। 
তাহাদের মতে যে নিদিধ্যাসন ছারা জ্ঞান পরিপাক হইয়া আত্মদর্শন 
সিদ্ধ হয় ও যাহার শ্বরূপ--“আত্মসংস্থং মনঃ ক্ৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েখ» 
(গীতা ৬২৫), সেই নিদিধ্যাসন এই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত নহে। 

এইরূপে ভগবান্‌ প্রথমে "্ঞানচক্ষু* দ্বারা আত্মদর্শন করিবার 
কথা বলিয়াছেন। তাহার পর যতমান যোগীদের পক্ষে চিত্তে আত্ম- 
দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন : কর্ম্মযৌগের কথা এস্থলে উক্ত হয় 
নাই। কাহারও মতে এম্থলে যতমানযোগীই কর্মুযোগী। ধ্যানযোগ 
সাধারণভাবে কর্যোগের অন্তর্গত বটে (গীতা &/২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
এবং গীতায় যোগী অর্থে অনেক স্থলে কর্মষোগী বটে, কিন্ত বিশেষ 
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অর্থে ধ্যানযোগীকেই যোগী বলা হইয়াছে (গীতা ৬।৪৬ দ্রষ্টব্য )। 
সুতরাং এস্কলে বতমানযোগী কর্্রযোগী নহে। 

পূর্বশ্লোকোক্ত জ্ঞানচস্ষুম্মান বাহারা, তাহাদের মধ্যে ধাহারা যত- 
মানযোগী, তীহারাই কেবল আত্মদর্শন করেন। গিরি যে বলিয়াছেন, 
ইহাই পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। মধুহ্দন যে 
বলেন এই শ্লোকে “চ” অবধারণে ব্যবহৃত, তাহাও সঙ্গত নহে। অতএব 
ভ্ঞানচস্ষু দ্বারা ও যোগীদের প্রযত্ব দ্বার যে আত্মদর্শন, তাহাই এই ছুই 
শ্লোকে তিন্লভাবে উক্ত হইয়়াছে। কি উপায়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, 
এবং যোগীদের প্রযত্ব নিযুক্ত হয়, তাহা! আমরা! সংক্ষেপে বলিয়াছি। 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে সম্ভব নহে। 





যদাদ্িত্যগতং তেজো৷ জগদৃভাসয়তেহখিলম্‌ 
ষচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্রৌ৷ তত তেজে! বিদ্ধি মামকমূ ॥১২. 


যে তেজ আদিত্যগত অখিল জগৎ 

করে যাহা উদ্ভাসিত, চন্দ্রে বা অগ্নিতে 

যেই তেজ,_-সেই তেজ জানিও আমার । ১২ 

১২। পুর্বে পরম অব্যয় পদ-_ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়াছে । 

সেই পদ সকলের অবভাসক, তাহাকে সুর্য বা অগ্নি প্রভতির জেপসতিঃ 
প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন 
করিতে হয় না, ইহা! উক্ত হইয়াছে, তাহার পর আকাশের ধেমন ঘটা-- 
কাশ প্রভৃতি অংশ, সেইরূপ অস্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে, ভিন্ন হুইয়া, 
তাছারই অংশ থে জীবগণ, সেই জীবগণের করূপে সংসার ও বিষয়- 
ভোগ হয়, তাহ উক্ত হইয়্াছে। এক্ষণে সেই পদই যে সকল বস্তর*আত্মা 


৩৩২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


এবং সকলপ্রকার ব্যবহারের একমাত্র আশ্রয়, ইহাই প্রতিপাদন জন্ত 
এই শ্লোক ও পরবত্তী তিন শ্লোক উক্ত হইফ্লাছে। ইহাতে সংক্ষেপে 
সেই পদের বিভৃতি বর্ণনা করা হইতেছে (শঙ্কর, মধু ১। এক্ষণে সেই 
পরমপদের সর্বাত্মকত্ব সর্ধবব্যবহারাস্পদত্ব প্রদর্শন দ্বারা প্ব্রহ্মণো হি 
প্রতিষ্ঠাহম্‌” এই তত্ব বিবৃত করিবার জন্ঠ সংক্ষেপে এই চারি শ্লোকে আত্ম- 
বিভৃতি উক্ত হইয়াছে (মধু) ' পুর্বে জীবাত্মা স্বরূপ দ্বারা 'চিৎ-রূপত্ব 
উক্ত হইয়াছে । তাহারই চৈতন্ত দ্বারা আদিত্যাদদি অবভাসিত হয়-_ 
ইহাতে ব্রঙ্গের চিৎ-রূপত্বও উক্ত হইতেছে। চিৎম্বরূপ ব্রহ্গের সর্বাত্মক ত্ব 
প্রতিপাদন জন্য এই কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে (গিরি)। পূর্বে ইন্দ্রিয় 
সন্নিকর্ষবিরোধী তমোনিরসনপূর্বক বিষয় প্রকাশকারী ইন্দ্রিয়ের অন্ু- 
গ্রাহক হৃর্য্যাদি জোতিম্মান্‌ সকলেরও প্রকাশক ষে জ্ঞান জ্যোতীরূপ যে 
আত্মা বা জীবরূপ ভগবানের বিভূতি তাহা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং 
“অচিৎ* বা জড়-পরিণাম বিশেষ যে আদিত্যাদি জ্যোতিফ তাহাদের 
জ্যোতিঃও যে ভগবানের বিভূতি, তাহ! এক্ষণে উক্ত হইতেছে (রামানুজ)। 
পূর্বে শ্রধ্য যাহাকে প্রকাশ কারতে পারে না» ইত্যাদি শ্লোকে 
ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়াছে। সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাও উক্ত হইয়াছে । ইহাতে সংসারী জীবের 
অভাব আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই সংসারী জীবের স্বরূপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের বূপ অনস্তশক্তি শ্ব্ূপে এই 
চারি শ্লোকে নিরূপণ করা হইতেছে (স্বামী)? ক্ষেত্রজ্ত ছুই প্রকার 
বদ্ধ ও" মুক্ত; ইহার! উভয়েই ভগবানের বিভূতি, তাঁহারই শক্তিরপ 
অংশ, ইহা পুর্ব্বে উক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের তত্ব 
উক্ত হইতেছে । (কেশব )। 


এই অধ্যায়ের প্রথমে সংসারবৃক্ষ বণিত হইফ়াছে পরে অস্গ- 
শন্ত্ের দ্বারা সেই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া পতৎ পদ” অন্বেষণের 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৩৩, 


বিষয় উক্ত হুইয়াছে। সেই *তৎপদ” কি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া 
যে জীব এই সংসার-বুক্ষে বন্ধ, তাহার ম্বরূপ কি ও কিরূপে তাহা 
ংসার-বদ্ধ হয়, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে 'তৎ পদের”, 
বিভূতি আরও বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইতেছে। : এই ভাবে এই 
অধ্যায়ের এই কয় শ্লোকের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 

যে তেজ...উদ্ভাসিত-_-আদিত্কে আশ্রয় করিয়া যে তেজ 
অর্থাৎ যে দীপ্তি ব! প্রকাশ এই সমস্ত জগৎকে অবভাপিত করে 
(শঙ্কর )। সেই তে **আমায়-_পূর্ধব ভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 

“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে |” (১৩১৭) 

অর্থাৎ 'বরহ্মই? স্ব জ্যোতিক্ষের জ্যোতিঃ। এস্থলে ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন -সেই কুর্ধ্য অগ্নি চন্দ্রাদি জ্যোতিফের জ্যোতিঃ বা তেজ আমারই। 
ভগবান্‌ পূর্বেও বলিয়াছেন,--“তেজশ্চান্মি বিভা বসৌ” (৭৯ )। ভগবান্‌ 
সেই ব্রহ্ষকে তাহারই পরম ধাম বলিয়াছেন। তিনি সেই ব্রহ্গরূপ 
পরম পর্দে একাত্মভাবে অবস্থান করিরাই সেই ব্রন্দের জ্যোতিঃকে 
তাহারই জ্যোতিঃ বলিতেছেন। অথবা জ্যোতিঃ ও তেজ ভিন্ন। 
জ্যোতিঃ- প্রকাশক আলোক । সেই প্রকাশক জ্ঞান স্বব্ূপ জ্যোতিঃ 
ব্রন্মের। আর যাহ! “তেম্র৮ তাহা প্রধানতঃ তাপাত্মবক (১৩৭) ) তাহ! 
তাপশক্তি। অথব! তেজ সাধারণ অর্থে শক্তি ' 51১51) পৃর্ব্বে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, _-“তেজস্তেজস্থিনামচম্” (গীত ৭1১৯ ও ১০।৩৬)।,তগবান্ই 
মার়াখ্য শক্তিযুক্ত, 'এগন্ক এহ তেজোরূপ শক্তি তাহারইণ কিন্তু 
প্রকাশক আলোকও এক অর্থে শক্তি। ইহ! প্রকাশক জ্ঞান শক্তির 
স্থল রূপ। তাহাও মায়াখ্য পর! শক্তির এক রূপ। এঞ্ন্ত ভগবান্ও 
দেই জ্যোতিুক্ত। একারণ প্রথম অর্ধু সঙ্গত। 

শঙ্কর মধু ও গিরি বলিয়াছেন যে, এই তেজঃ শবের অর্থ চৈতন্তরূপ 
জ্যোতিঃ। কৃরধ্য চন্দ্র ও অগ্নিতে ষে চৈতন্/রপ জ্যোতিঃ প্রকাশ 


৩৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পায়, তাহা আমারই অর্থাৎ বিষ্ণরই জ্যোতিঃ। এই চৈতন্তরূপ 
জ্যোতিঃ সর্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে বিভৃতির 
আধিক্য, সেই খানে অধিকভাবে তাহা প্রকাশ পায়। আদিত্য 
ভাম্বর ও অত্যন্ত অধিকসত্বগুণ যুক্ত বলিয়া সেই চৈতন্তজ্যোতিঃ 
তাহাতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হুইয়া থাকে । যেমন নির্মল দর্পণ 
যেরূপ মুখের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করে, অন্ত অন্থচ্ছ বস্ত সেরূপ করে 
না, সেইরূপ আদিত্যই ন্বচ্ছদত্বযুক্ত বলিয়া! সেই চৈতন্তজ্যোতিঃ বিশেষ 
ভাবে গ্রহণ করে। অতএব এই আদিত্য অগ্নি ও চন্দ্রগত তেজ; 
ভগবানেরই বিভূতি (মধুঃ বলদেব)। তাহা ভগবামেরই দত্ত (রামানুজ)। 
বলদেব বলিয়াছেন,__নুধ্য উদিত হইলে বঙ্ছি প্রজ্বলিত হইলে - দৃষ্ট জ্ঞান 
ভোগ সাধন কন্ম সকল নিম্পাদ্দিত হয় এবং তিমির ও জড়তার নাশ হেতু 
স্থখের হেতু হুয়' চন্দ্র উদ্দিত হইলে ওষধির পোষণ হয়, তাপের 
শাস্তি হয়, জ্যোত্না-ব্হার সুখ হেতু হয়। এইবূপে ্্ধ্যাদদির তেজ, 
সেই সেই বিষয়ের সাধক হয়। বলদেবের এ অর্থ সন্কীর্ণ। এস্থলে 
এই তেজের প্রকাশকত্ব বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। 


পূর্বে ষষ্ঠ শ্লোকে এই শ্রুতি মন্ত্র উল্লিখিত হইক়্াছে। 


“ন তত্র সধ্্যে। ভাতি ন চন্ত্রতারকং 
নেম! বিদ্যুতে ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। 
তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ববং 
তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 
(কঠ উপঃ ৫1১০ ॥ মুণ্ডক উপং ২1২।১০') শ্বেতাশ্বতঃ ৬1১৪) 


মধুহুদন এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,এই মন্ত্রের প্রথমার্দ 


পুর্বে ষষ্ঠ শ্লৌকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর ইহার দ্বিতীয় অর্ধ এই 
প্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। . 


পঞ্চদশ অধ্যয় ৩৩৫ 


এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলিয়াছেন-_-যে এই 
তেজ আমার অর্থে এই তেজ বিষ্টর। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে-_ 
“আদিত্যানামহং বিষণ জে্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌॥* (১৯২১) 
উক্ত শ্লোকের ব্যাথ্যায় আমর! দেখিয়াছি যে, খণ্েদ অনুসারে , 
আদিত্য অনেক। আদিত্যদের মধ্যে বিষু প্রধান এই বিষ বা 
অন্ত আধ্িত্যগণ অংশুমান্‌ রবি হইতে ভিন্ন॥ রুবি বা ক্ুর্ধ্য প্রধানতঃ 
হুর্যমগুলকে বুঝায়। বিষণ ও অন্ত আদিত্যগণ সেই হৃর্ধ্যমগ্লাধিষ্টিত 
পুরুষ। অতএব এস্লে অর্থ এই যে, বিষ্ণুর পরমপদ ব! ভগবানের 
পরম ধাম যে প্রকাশক চৈতন্ত জ্যোতিযুক্ত সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই 
আদিত্যগণ উদ্ভাসিত, তাহাই চন্দ্রে প্রতিফলিত ও তাহাই অগ্নিকে 
দীপ্ডিযুক্ত করে। আমর! অজ্ঞানাবরিত চক্ষে যাহাকে জড় আলোক ব্ূপে 
দেখিয়! থাকি, তাহা জ্ঞানীর চক্ষে প্রকাশাত্মক চৈতন্তের প্রভা মাত্র। 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজস। । 
পুষ্ামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ সোমো! ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩ 
প্রবেশি ধরায় করি আমি ওজঃ বলে 
ভূতগণে বিধারণ, রসাত্মক সোম 
হয়ে আমি করি পুষ্ট ওষধি সকল। ১৩ 
১৩। প্রবেশি ধরায়...বিধারণ--এই শ্লোকে (গো শব্দের 
অর্থ পৃথিবী)। পৃথিবীর মধ্যে আবিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া ওজঃ 
অর্থাৎ বলের দ্বারা এই সমুদ্বায় ভূতজগৎকে ধারণ করিয়া আছি। 
তগবান্‌ পুর্বে ষে পকামরাগ বিবর্জিত বূলের কথা (%১১) বলিয়াছেন 
সেই খ্রঙ্থরীয় বল দ্বারা এই পৃথিবী ধারণ করেন অর্থাৎ এই গুরুভারে 


৩৩৬ আমদ্ভগবদ্গীতা । 


পৃথিবী যাহাতে নাচে পড়িয়া না ধাগ্র, অথবা বিদীর্ণ না হয়, তাহা 
করেন। বেদমন্ত্রে আছে-ষেন দ্ৌকুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া।' অন্যত্র 
আছে “দ দধার পৃথিবীম্‌ ৮” (শঙ্কর), পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া! আমি 
অপ্রতিহত সামর্থোর দ্বার ভূতগণকে ধারণ করি (রামানুজ )। বলের 
দ্বারা অ-ষিত হুইক্সা ধারণ করি (স্বামী)। আমি হিরণ্যগর্ভ রূপে 
পৃথিবীভূতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া,তাহাতে আধেয় বস্ত সকল 
ধারণ করি (মধু)। আমি স্বশক্তি দ্বার পৃথিবীতে গুবেশ পূর্বক 
তাহাকে দৃঢ় করিয়! স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণ.ক ধারণ করি। 
অন্যথা পৃথিবী ধুলিমুষ্টিবৎ বিদীর্ণ হইয়া! অধোদেশে নিমজ্জিত হইত 
(মধু, বলদেব )। 

প্রণীশক্তি দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় হইয়া নিজস্থানে বিধৃত হয়, ইহাই 
আমাদের শাস্ত্রের দিদ্ধান্ত। ইহা মাধ্যাকর্ষণ রূপ গড় শক্তি নহে। 
শক্তিমান্‌ ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা 
হুউক ভগবানের এই ওজঃ বা বল বাহ দ্বারা এই পৃথিবী বিধৃত। 
তাহার স্বরূপ কি, তাহ! উল্লিখিত হয় নাই। শ্রুতিতে আছে-_ 

“আদিত্যো বৈ তেজ ওজোবলম্। মমহানারায়ণীয় উপঃ ১২৩ )। 

অতএব ইহা এক অর্থে “আদিত্যগত তেজঃ। এই আদিত্যগত 
তেজঃ বা ওজঃ পৃথিবীকে আকৃষ্ট করিয়! তাহাকে বিধৃত করে। 
শ্রভিতে অস্ত্র আছে | 

“নস বাযুঃ স আকাশম্তদেতৎ ওজশ্চ'** 1” (ছান্দোগ্য, ৩ ১৩1৫)। 
শস্করাচার্ধ্য ইহার ভাষ্য বলিয়াছেন - বাযু-রাকাশয়োঃ ওজোহেতুত্বাৎ 
ওজে! বলম্‌।” 

চণ্ডীতে আছে-_“মহীস্বরপেণ ষততঃ স্থিতাঁসি/' অতএব সেই 
বৈষণবী শক্তি--মহাম'্লাই মহীস্বরূপে স্থিত হইয়! ভূতগণকে ধারণ 
করেন। এস্থলে গে অর্থে সুর্যযরশ্মিও হইতে পারে। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৩৭ 


অর্থাৎ তিনি কুর্ধ্যরশ্মিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া! সেই তেজ দ্বার! 
জীবগণকে ধারণ করেন। 

রসাত্মক সোম'**ওষধি সকল ।-_-আমি রসাত্মক বা সর্ব রসের 
আকর সর্ধরসম্মভাব সোম হুইয়৷ আত্মরস প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে 
উৎপন্ন ধান্ত যবাদি সর্বপ্রকার 'ওষধি'কে পু করি ঝ! স্বাু রসযুক্ত করি 
€শঙ্কর)। আমি অমৃতরসময় সোম হইয়া! সর্ববিধ ওষধি পোষণ করি 
(ক্বামানুজ, কেশব )। পুষ্ট করি--অর্থাৎ সংবর্ধন করি (স্বামী )। আমি' 
অমৃতরসময় চন্দ্র হই! সমুদ্ায় ব্রীহিযবাদি ওষধিকে বিবিধ স্বাদুরসপূর্ণ 
করি (বলদেব)। 

এই সোম কাহাকে বলে? সোমলতা দ্বারা যে বৈদিক «সোমযাগ” 
করিবার বিধান আছে, এই সোম সে সোম হইতে পারে না। বেদে 
সোম অর্থে চন্দ্র বা চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাওয়। যায়। চন্দ্রে যে শক্কি 
*নিহিত আছে--যাহা জ্যোত্নার সহিত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ববাবিধ 
ওষধিকে পুষ্ট করে, এবং সোমলতার যাহা বিশেষভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহাই 
দোন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ চক্রালোকের এই ওষধি-পোষণ- 
শক্তি স্বীকার করেন,। এই সোমই আমাদের অন্ন যে ওষধি 
তাহা পুষ্ট করে। ভ্রুতিতে আছে-_-“সোমাৎ পর্জন্তঃ১ (মুণ্ডক, ২১৫ )। 

অন্যত্র আছে 

পর্জন্তরূপ অগ্নিতে দেবতারা “সোম” রাজাকে আহুতি দেন, 
তাহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীরূপ অগ্সিতে দেবতার! “এই 
বৃষ্টিকে আছতি দেন। সেই আহছুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হুয়। 
“দেবতার! পুরুষরূপ অগ্নিতে এই অল্নের আহুতি দেন ইত্যাদি।” 
€ছান্দোগ্য ৫1২1৩ বৃহদারপ্যক, ৬।২।৯-__পধণগি বিস্তাগ্রকরণ ) 

শ্রুতিতে অন্তত্র আছে, যে এই চন্দ্র বা চন্্রারধিটিত পুরুষই সোম-- 

“বৃহন্‌ পাগুরবাসাঃ সোম! রাজা ইতি ।* (বৃহদারণ্যক ২১৩)। 

হ২ 


৩৩৮ শ্রীমদৃভগবদ্গীতা। 


কিন্তু এস্থলে এই সোম চন্দ্র বা চক্জ্রালোক নহে। ইহা! আমাদের 
অন্নের সার, তাহা চক্জ্রালোক দ্বারা সংবদ্ধিত হয়, এবং তাহা ছারা 
ওষধিগণ পুষ্ট হইয়! আমাদের খাস্তরূপে পরিণত হয়। শ্রুতিতে আছে-_ 

“ইদং সূর্ববমন্ং চৈব অল্লাদস্চ সোম এব অরমগ্রিঃ অন্বাদঃ।” 

(বৃহ্দারপ্যক ১৪।৬)। 

ফল পাকের পর যে সব গাছ নষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। 
সেই যব গম ধান্ত প্রভৃতি আমাদের প্রধান খাদ্য। 

ভগবান্‌ ষে ুধ্যে চন্দ্রে জলে ওষধিতে স্বীয় ওজঃ স্বারা সমুদায়কে 
ধারণ করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 

যো৷ দেবো হত যো হগ্স, যো বিশ্বং তুবনমাবিবেশ ষ ওষধীযু যো 
বনস্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমো নমঃ। ( শ্বেতাশ্ব ২১৭) 


অহং বৈশ্বানরে! ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিবধমূ ॥ ১৪ 


পচ টি ভু উ। 
৬ ও ৬ -্ম্ $ঃ 


আমি বৈশ্বানর হয়ে, প্রাণীদের দেহ 

করিয়া আশ্রয়, প্রাণ ও অপানসহ 

যুক্ত হ'য়ে করি পাক অন্ন চতুবিবধ ॥ ১৪ 
১৪1 বৈশ্বানর ।-_উদরস্থ'অথি (শঙ্কর)। জঠরামি (রোমানুজ, 

স্বামী, মধু, কেশব )। ভুক্ত অন্নার্দির পক হেতু জঠরাগি ( বলদেব )। 
শ্রুতিতে আছে-- 
“অয়মগ্রিবৈশ্বানরঃ যোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে**৮ 
( বৃহ্দারণ্যক) ৫1৯1১ )। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৩৯, 


ভগবান্‌ বণিয়াছেনঃ আমিই বৈশ্বানর হইয়া পৃথগংবিধ অন্লপাক 
করি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য 
উপনিষদ্‌, ৫1১১২ ) ৫1১১৬) ৫1১২১) ৫1১৩। ১২) &1১৪1১-২ 7 ৫1১৫।১-২ 
৫1১৬১-২).01১৭১২ ) ৫1১৮১ ) ৫২৪1৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) 

এই বৈশ্বানর খণ্বেদোক্ত দেবতা । খণেদোক্ত বৈশ্বীনর অন্ন-পরি- 
পাককারী জঠরাগ্নি নহে। নিরুক্ত অনুসারে তাহ! অগ্নি দেবতা । বিশ্ব 
ব! সর্ব নরকে ইহা এই লোক হইতে লোকান্তরে লইয়! যায়। ক্সথবা 
ইহা! সর্বকন্ম্ে নরকে প্রবৃত্ত করায় বা সর্ব নর ইহাকে প্রতি- 
কর্মের অঙ্গীভূত করে ? এ জন্য ইহার নাম বৈশ্বানর। কেহ বলেন, 
ইহা সর্বভৃতে-সর্বজীবের অন্তরে জীবনীশক্ত রূপে অনুপ্রবিষ্ট প্রাণ। 
যাজ্জিকগণ বলেন,_-এই বৈশ্বানর আদ্দিত্য। যাক্ক বলেন,_যষে এক 
প্রকৃতির ভৃমাত্বহেতু ও মহান্‌ আত্মার মহৈশ্বধধ্য হেতু, তিনিই ত্রিস্থানন্থ: 
অগ্রিরূপে স্তত হইয়াছেন। প্রশ্্নোপনিষদে মন্ত্র পাওয়া যায়, যে আদিত্যই 
বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ প্রাণ অগ্রি। «স এষ বৈশ্বানরে! বিশ্বরূপঃ প্রাণো২প্রি- 
কদয়তে |” (১ম প্রশ্নে" ) এই জন্য ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্বন্দেবতা বল! 
হইয়াছে ( এতরেয় ব্রাহ্মণ, ₹'১।২)। বৈশ্বানর এই তু ভূর্ব ম্বঃ এই 
ব্রিস্থানব্যাপক অগ্নিরই নাম। আত্মাই এই বৈশ্বানর-রূপে বিশ্বে ব্যক্ত । 
ইহাই সংক্ষেপে বেদোক্তবৈশ্বানর দেবতার নিরুক্ত এস্কলে প্রাণাগি হোত্রের 
দেবতাকে বৈশ্বানর বল! হইয়াছে । এই স্থলে সেই বৈশ্বানরের বিশেষরূপ 
যে জঠরামি, তাহাই উক্ত হইয়াছে মাত্র । বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ হইতে 
বৈশ্বীনরের এই বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়, তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা 
হইক বেদান্ত দর্শন অনুসারে বৈশ্বীনর ব্রহ্ধই | বেদান্ত দর্শনের “বৈশ্বানরঃ 
সাধারণ শব্ববিশেষাৎ”” (১1২২৫ ) এই সুত্র দ্রষ্টব্য । 

আশ্রয় করিয়া--প্রবেশ করিয়া (শঙ্কর প্রাপিদের দেহ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ( মধু, শ্বামী ) 


4৩৪০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


প্রাণ ও অপানসহ যুক্ত হ'য়ে--প্রাণ ও অপান বাঘুর সহিত 
সংযুক্ত হইয়া (শঙ্কর )। সেই জঠরাগ্রির উদ্দীপক প্রাপ ও অপানের সহিত 
সংযুক্ত হুইয়া (স্বামী, বলদেব, মধু)। এই প্রাণবারু--নিঃস্বাস আর 
অপানবারু--প্রশ্বাস। পূর্বে ৪1২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহ! বিবৃত হইয়াছে। 
প্রাণের স্থান নাসিকা। শ্রুতিতে আছে, পনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাপাৎ 
'বাযুঃ” (এতরেয় উপঃ ১1৪ )। “বাফুঃ প্রাণে তৃত্ব! নাসিকে প্রাবিশৎ (৮ 
'( খ্ঁতরেয় উপঃ ২৪ )। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে এই প্রাণএই “ 
মুখ্য প্রাণ, গ্রাণ অপানাদি পঞ্চবন্থু যাহার রূপ, তাহ। ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য 
১/১০।৫ ? বৃহদারণ্যক ৪।১।৩ ), এই প্রাণই আত্মা (ষঃ প্রাণেন প্রাণিতি 
সত আত্ম! সর্বাস্তরঃ-_( বৃহদারপ্যক, ৩।৪।১।) 
বেমন প্রাণের স্থান নাসিক, সেইরূপ অপানের স্থান নাভি। শ্রুতিতে 
আছে, “নাত্যা অপানোহপানাৎ মৃত্যুঃ / (উতরেয় উপঃ ১৪), 
মৃত্যুর পানে। তৃত্বা নাভং প্রাবিশৎ।” (খ্ঁতরেয় উপঃ ২৪ )। এই * 
এপান সন্বন্ধেও ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে-__যো২পানেনাপানিতি সত আত্মা 
সর্বাত্তরঃ1৮ (বৃহ্দারণ্যক, ৩৪।১)। 
করি পাক অন্ন চতুবিধ- _চব্য চু্য পেহা ও পেয়--এই চারি 
'গ্রকার অন্ন। শঙ্কর বলেন,_ভোজ্য ভক্ষ্য চুষ্য ও লেহা এইচারি 
.প্রকার অন্ন। রামান্ুজ বলেন,_-ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ ও পেয় এই চারি- . 
গ্রকার অন্ন। যাহ! দস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়! ভোজন করিতে হয়, তাহা ভক্ষা, “. 
যাঁহ! পায়সাদির স্তায় কেবল জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন করিয়! গলাধঃ . 
করণ করিতে হয়, তাহা! ভোজ্য, যাহা! গুড় প্রভৃতির ন্তায় জিহবা 
দিয়। ক্রমে দ্রবীভূত করিয়! রসাধ্বাদন করিতে হয়, তাহা! লেহ, আর 
ইচ্ছুর স্তায় যাহা দস্তে নিপীড়ন করিয়া রসাংশ গ্রহণ করিতে হয়, 
তাহা চূষ্য__অন্ন এই চারি প্রকার (স্বামী, মধুঃ কেশব )। 
শঙ্কর বলিয়াছেন, যে ভোক্তা-_বৈশ্বানর আগ্ন, আর ভোজ্য অন্ন--. 


| পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৪১, 


সোম, এই উভয়--অগি ও সোমই এই সমুপায়, এই তত্ব বিনি জানেনঠ 
তাহার অল্লদোব-লেপ হয় না। এই তত্ব শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, বখা-- 
«এতাবদ্‌ বা! ইদং সর্বমন্নং চৈব অল্নাদশ্চ, সোম এব 
অন্নমগ্ষিঃ অন্লাদঃ। সৈষ! ব্রহ্মপোইতিস্থষ্টিঃ 8৮ 
(বৃহদারণাক উপঃ, ১1৪1৬ )। 
এই জন্য পূর্ব শ্লৌকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানই সোম হইয়া অল্প 
স্থষ্টি করেন, আর এই প্লোকে উক্ত হুইয়াছে ষে তিনিই আবার' 
বৈশ্বানর অগ্রিরূপে প্রতি প্রাণি দেহে থাকিয়া, সেই অন্নের ভোক্তা ও. 
পরিপাক-কর্তা বা অক্লাদ হন। 


সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষৌ 
মতঃ স্ৃতিজ্ঞনমপোহনঞ্চ । 
বেদৈশ্চ সর্ব্বেরহমেব বেছ্যো 
বেদাস্তকৃদ্বেদবিদেব চাহুম্‌ ॥ ১৫ 
আমি সঙ্লিবিষ্ট হৃদে সবাকার, 
আমা হ'তে স্থৃতি, জ্ঞান, মোহ আর 
সর্বব বেদে বেদ্ক আমিই আবার, 
বেদাস্তের কর্তা বেদবিদ্‌ আর ॥ ১৫ 
১৫। আমি সঙ্গিবিউ হৃদে সবাকার-_সকল প্রাণিগণের 
আত্মারপে তাহাদের হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সঙ্নিবিষ্ট (শঙ্কর )। সর্বাত্মা- 
রূপে ঈশ্বরই যে সর্ব ব্যবহাত্মাম্পদ, তাহাই উত্ত হুইতেছে। ব্রহ্ধা্গি 
,কীটাস্ত সমুদার প্রাপিজাতগণের আত্মারূপে বুদ্ধিতে ভগবান্ই সনি, 


৩৪২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অর্থাৎ অশেষরূপে তাহাদের গুণদোষ সকলের দ্রষ্টী (গিরি )। পূর্বে 
সোম ও বৈশ্বানররূপ পরম পুরুষের বিভূতি সমান অধিকরণ রূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। এক্ষণে সেই নির্দেশের হেতু উক্ত হইতেছে। সেই সোম 
ও বৈশ্বানরই" সমুদ্বায় ভূতগণের সকল প্রবৃত্তির মূল। ভ্ঞানোদয়ের 
স্থান হৃদয়। ভগবান্‌ আত্মারপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
তাহার সংকল্প দ্বারা সকলকে নিয়মিত করেন (রামানুজ, বলদেব )। 
'ভগবান্‌ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্ধামিরূপে প্রবিষ্ট (ন্থামী, কেশব )। 
বঙ্গাদি স্থাবরাস্ত সর্ব গ্রাণিজাতগণের আত্মারূপে ভগবান্‌ সকলের বুদ্ধিতে 
সঙ্গিবিষ্ট (মধু)) হৃদি অর্থাৎ হৎ-পুগডরীকে (হম )। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে-_ 
“সমং সর্বেধু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরং 1 (১৩২৭) 
পরেও উক্ত হইয়াছে-_ 
“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূৃতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়! ॥%” (১৮৬১)। 
শ্রতিতেও উক্ত হইয়াছে-_ 
“নেন জীবেন আত্মন! অন্ুপ্রবিস্ত নামরূপে ব্যাকরবানীতি | 
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩1২) 
শ্রুতিতে অন্তর আছে--. 
একো দেবঃ সর্বতূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী দর্বতৃতাস্তরাত্ম! । 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ 
( শ্বেতাশ্বতর উপ ৬১১১ )। 
পূর্বে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মই-_ 
“জ্ঞানং জেরং জ্ঞানগমাং হৃদি সর্ধবস্য বিঠিতম্‌।% ( ১৩১৭) 
ব্রহ্ম লগুণরূপে ব! পরশেশ্বররূপে পরম আত্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকিঃ 
সকলের অন্তর্যামী জ্ঞান-প্রকাশক হুন। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৪৩ 


ভগবান্‌ যে আত্মারূপেই সকলের হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট, তাহা পূর্বে উক্ত 
হুইয়াছে__ 
“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥% (গীতা, ১০২৯) 
শ্রাতিতেও আছে--. 
“স বা এষ আত্মা হৃদি তন্তৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি,4 
তন্মাৎ হৃদয়ম্‌ ॥” 
€ছান্দোগ্য, ৮৩1৩ )। 
অন্তত্র আছে-- 
“হৃস্তন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।৮ (বুহদারণ্যক, ১/৩।৭ )। 
এই জন্ত উক্ত হইয়াছে-. 
*হৃদা মনীষ! মনসাভিকৃপ্তঃ1৮ (কঠ উপঃ ৬৯) 
পরমেশ্বর যেমন আত্মারূপে সর্বভূতের হদিস্থিত, সেইরূপ নিয়স্তা 
€প্ররয়িতা রূপে ও সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে-- 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা 
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।” (শ্বেতাশ্বতর ১১২) 
ভগবান্‌ যে "সোম”বুপে “ভোগ্য? অন্ন ও বৈশ্বানর অগ্রিরূপে “ভোক্জ? 
হুইয় সর্বজীবে অধিষ্ঠিত. তাহা পূর্বব ছুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রেরক্মিতৃ- 
রূপেও যে তিনি সর্বজীবে অধিষ্ঠিত, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইল। 
আম! হ'তে প্ৃতি জ্ঞান মোহ আর--আত্মান্বরপ আম! হইতে 
স্বতি এবং জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং সেই স্থৃতি ও জ্ঞানের অপোহন হইয়! 
থাকে। যাহার! পুণ্যকর্ম্া, তাহাদের ন্বকৃত পুণ্য অনুসারে স্থৃতি ও জ্ঞান 
আম! হইতে উৎপন্ন হয়, আর যাহার! পাঁপকর্্মা, সেই কর্মের অনুরূপ 
তাহাদের স্বৃতি ও জ্ঞানের অভাব ব৷ ভ্রংশ হইয়া থাকে (শঙ্কর )। 
সর্ববকন্মাধ্যক্ষ জগদ্যস্ত্ের স্ত্রধার আমা হইতে প্রাণিগণের স্থতি জ্ঞান, 
ও তাহাদের অপচয় হুয়। কেন না এ সব ভগবানেরই অধীন। . 
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ধন্দীধর্ দ্বারা এই জ্ঞান ন্থৃতি প্রভৃতির বৈচিত্র্য হয়; সুতরাং এজন 
তগবানের নৈর্প্য বৈষমা দোষ হয় না (গ্িরি)। 

্মৃতি---এজনে পুর্বাহৃতৃত অর্থ বিষযাবৃত্ি ও যোগীদের পূরবজন্ে 
অনুতূতার্থ-বিষয়] বৃত্তি (মধু) পৃর্ববানূতৃত অর্থ বিষয়াবৃত্তি (শ্থামী, 
বলদেব, কেশব )। জন্মাত্তর হইতে অনুভূত বিষয়ের পরামর্শ (গিরি )। 
পূর্বানুতৃত্ত বিষয়ান্থভব-সংস্কার-মাত্রজ জ্ঞান ( রামানুজ )। 

ভান ।--বিয়েন্দিয়-সংযোগজ জ্ঞান ও যোগীদের দেশকাল 
বিপ্রক্ষ্ট বিষয়জ্ঞান ( মধু)। বিষয়েন্দিয়-সন্নিকর্ষ জন্ত জ্ঞান ( শ্বামী, 
বলদেব) । অন্তব (গিরি )। ইন্জরিয়-লিলাগম যোগজ বস্ত নিশ্চযাআবক 
জ্ঞান (রামানুজ )। বিষয়েন্দিয়-সন্গিকর্ষ জগ্ভ বন্ত-অন্ুভব। (কেশব) 


ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন-_ 
বুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শমঃ। 


কা ঙ ঙ রঙ ক 


ভবস্তি ভাবাতৃতানাং মত্ত এব পৃথগ্থিধাঃ ॥ ( ১*.৫-৪ ) 

মোহ ।--* অপোহন)--অপায়ন, অপগমন উক্ত স্বতিও জানের 
অপায়ন ( শক্কর)। কাম ক্রোধ শোকাদি দ্বার! ব্যাকুল চিত্তের স্থতি 
ও জ্ঞানের অপায় বা অভাব (মধু)। এ উভয়ের অভাব (শ্বামী, 
বলদেব, কেশব)। অপোহন অর্থে জ্ঞান নিষৃত্তি বা মোহন । অথবা! ইহা! 
অপ--টছ অর্থাৎ উহ রূপ জ্ঞানের অভাব। উহ অর্থাৎ প্রমাণ ছার! 
প্রবন্তিত বিষয় সামগ্রী প্রভৃতি নিরপণাম্মক জ্ঞান বা প্রমাণানগ্রাহক 
জ্ঞান। উহের নামান্তর বিতর্ক (রামান্ুজ )। 

সাংখ্য দর্শনে “উহ” প্রভৃতি অর্থসিদ্ধি বা সিদ্ধির উপার উক্ত 
হইয়াছে। সাংখ্যতন্ব কেৌযুদীতে আছে, “উহন্তর্ক আগমাবিরোধী 
্টারেন , আগমার্থপরীক্ষণং, পরীক্ষণঞ্চ সংশয়-পুর্ণপক্ষ-নিরাকরণেন 
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উত্তরপক্ষ ববস্থাপনং, তদিদ্বং মননম্‌ আচক্ষতে আগমিনঃ, স! ভূতীরা 
সিদ্ধিস্তারতারম্‌ উচ্যতে।” 

যাহা হউক, ইহা! হইতে জান! যায় যে, তগবান্‌ আত্মারপে সর্ব 
স্বায়ে ব! বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়! তাহ! হইতেই বুদ্ধিতে, স্বতি জ্ঞান 
অজ্ঞান, মোহ, স্বতিবিভ্রম প্রভৃতি ভাব উৎপন্ন হয়, জ্ঞান, ধর্ম, 
বৈরাগা ও এরশ্বর্য ইহ! সাত্বিক বুদ্ধির ভাব। আর অজ্ঞান, অধরা, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধ্য ইহার! তামলিক বুদ্ধির ভাব। লিঙ্গশরীর' 
এই আট তাবের দ্বারা অধিবাসিত থাকে । এই অষ্ট গ্রকার ভাৰ, 
মধ্যে সপ্ত প্রকার ভাব দ্বারা পুরুষ বন্ধ থাকে । আর অষ্টম ভাব 
বে জ্ঞান, তাহা দ্বার! মুক্ত হয় (সাংখ্যকারিকা, ৪*, ৬৩)। 

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের বৃত্তি পাচগ্রকার __ প্রমাণ, বিপর্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা ও স্থতি। (পাতঞ্জল হৃত্র ১৬)। ইহার মধ্যে 
প্রমাণ বৃত্তি দ্বার প্রমাজ্ঞান হয়। বিপধ্যর, বিকর _মিথ্যাজান। 
তাহাদিগকে এই শ্লোকোক্ত 'অপোহন” বল! যায়। নিঞ্জাও এক 
অর্থে তাহার্গিগের অন্তর্গত, কেননা তখন প্রমান্ঞান থাকে না। এই- 
রূপে বলা যায় যে ,পাঁতঞ্জলদর্শনে যে পাঁচ বৃত্তির কথা উত্ত 
হইয়াছে, তাহ জ্ঞান স্থতি ও অগোহনের অন্তর্গত। অতএব ইহা 
দ্বারা ষ্জ্দায় চিত্তবৃত্তিই বুঝাইতেছে 

তগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহা! হইতে এই স্থৃতিজ্ঞান ও অপোহনেকর 
উৎপত্তি হুয়। চণ্ডীতে আছে পরম! বৈষ্বীশক্তি দেবী ভগকতীই 
সর্বভূতে বুদ্ধিরপে চিতিরূপে স্থতিরূপে মোহরূপে অবস্থান করেন। 
(যা দেবী সর্বতৃতেষু স্থতিরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি মন্ত্র ভরষ্টব্য। শক্তি 
ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। 

সর্বব বেদে বেছ্ভ আমিই ।স্ষসর্ববেদ প্ছারা পরমাত্মা আমিই: 
বেদিতব্য (শঙ্কর)। আমা হইতে যে স্থৃতি জ্ঞান প্রবর্তিত , হয়, 
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তাহাতেই আমি সর্ববেদে বেদ্য। বেদ হৃর্ধ্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু ইন্জাদি 
দেবতার প্রতিপা্ক হইলেও আমি সেই সকল দেবতার অস্তর্য্যামী 
আমিই সর্ববেদে সর্ব জীবাত্মা বারা বেদ্য বা জাতব্য (রামানুজ )। 
সর্ধবেদে সেই *সেই দেবতারূপে আমিই বেদ্য (স্বামী )। ইন্দ্রাদি 
সর্ব দেবতা-প্রকাশক বেদে আমি তাহাদের অস্তর্ধ্যামি-রূপে বেদ্য (মধু )। 
নিখিল বেদে সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান্‌ শ্রকৃধই বেদ্য বা গীত (বলদেব )। 
মধুন্থদন বলেন,--এই শ্লোকের পূর্ববার্দধে ভগবানের সমজীবরূপত৷ 
উক্ত হুইয়াছে, শেষ অর্ধ তাহার ব্রহ্মূপতা। উক্ত হইতেছে । বলদেব 
বলেন,-_পূর্বার্ধে সাংসারিক ভোগসাধনত্ব উক্ত হুহয়াছে, শেষার্দে মোক্ষ- 
সাধনতা উক্ত হইতেছে । 
সর্ববেদে ষে এক আত্মাই স্তত, তাহা বেদ হইতেই জান! যায়। 
ধাহারা আত্মবিৎ তাহার বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অথ করেন, ইহা নিরুক্ে 
উক্ত হইয়াছে। তীহার্দের মতে ইন্দ্র অগ্নি প্রতৃতি বেদোক্ত দেবতাগণ 
একই আত্মার বিভূতি, একই আত্মা এই প্রকার বহুরূপে স্তত 
হইয়াছেন। নিরুক্তে আছে__ 
মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধ। স্তুয়তে। 
ছুর্গাচাধ্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন -_ 
একস্ত আত্মনঃ অন্ঠে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবস্তি। 
মহাভাগ্য অর্থাৎ অণিমাদি মহা'ভাগ্য* বা পর্থধ্য শক্তিযুক্ত হেতু একই 
আত্মা প্রক্কৃতিভেদে ও অপ্রক্ৃতিভেদে বুরূপ হন। ইন্দ্র মিত্র বরুণ 
“অগ্নি প্রভৃতি ষে একই আত্মা তাহ! খণ্েদে উক্ত হইয়াছে । 
| ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগিমাহঃ 
রথে! দিব্যঃ স সুপর্ণ। গকুত্মান্‌। 
এবং সঙ্ধিগ্র বন্ুখা বদস্তি 
অগিং, যমং মাতরিশ্বানমাছঃ | (থগ্েদ? ২৩1২২৩)। 
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ইন্ত্রই এক দেবতা, তিনিই মায়াহেতু বহুরূপ হন, ইহাও খখেদে উদ্ত 
হুইয়াছে। 
রূপং রূপং মঘবা বোতবীতি 
মায়াঃ কৃথানঃ স্তব্বং পরিস্বাম। (খুখেদ্‌ ৩ ৩২০৩ 
বেদে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্ততি ব্যতীত রথ অশ্ব গ্রভৃতিরও 
স্তুতি আছে। যে ধকে বা খণ্বেদে যে সুক্কে যাহার স্তুতি করা হইয়াছে, 
তাহাকেই সেই খকের বা সুক্তের দেবতা বলে । তাহা! যান্ক বলিয়ছেন-_ 


“প্রকৃতিসার্বনায়্যাৎ ইতরেতরো। জন্মানে! ভবস্তি 
ইতরেতর প্রক্কতয়ঃ কর্মমজন্মানঃ আত্মজন্মানঃ 
আত্মৈব এবং রক্ষ্যো ভবতি আত্ম: অঙ্ব-.... ইত্যাদি। 
যাস্কের মতে, “মহাভাগ্য বা বশ্ব্্হেতু একই আত্মার বনু নাম। 
যে খধি যেরূপ ইচ্ছা! করিয়! যে ভাবে স্তুতি প্রয়োগ করেন, সেই দেবতা- 
_ব্ধপেই আত্ম। অভিব্যক্ত হন। 
“পুরুষ এব ইদং সর্ব্ধং ফড়্ৃতম্‌ যচ্চ ভব্যম্‌।৮ (খেগ্েদ ৮1৪।২৩২) 
“অথাতো বিভূতয়ঃ অন্ত পুরুষ্যন্ত ।'” (ব্রাহ্মণ খণ্ড) 
“এষ ইন্দ্রঃ এষ গ্রত্জাপতি '.” ( £) 
ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রে সর্বদেবতার এই একাত্মত্ব পিদ্ধ,হয়। উপনিষদে 
আছে- 
"সর্ব বেদ! ঘৎপদ্মামনস্তি ৩পাংসি সর্ববাণি চ যদ্বদস্তি। 
যদিচ্ছস্তো ব্রহ্মচর্য/ং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতষ্ ॥% 
(কঠ উপঃ ১1১৫ )। 
তদ্রক্ষ, স আত্মা অঙ্গানি অন্ত দেবতাঃ।” (তৈত্তিরি উপঃ ১1৪1১ )। 
এইরূপে এই প্লোকোক্তি বেদৈশ্চ সর্ব্বেরহমেব বেদ্ধঃ “এই উপদেশের 
অর্থ বুঝিতে পার! যায়) তথাপি প্রশ্ন হইত্েপ্পারে যে বেদে ত নান! 
দেবতার স্ততি আছে। দেই নানাত্ব হইতে এই 'একত্ব কিরূপে * সিদ্ধান্ত 
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হইতে পারে। বন্ুদেবতা-প্রতিপাদক বেদের কিরূপে এই অর্থ হইভে 
পারে? ইহার উত্তরে নিরুক্ত ভাষ্যে যাহা! উক্ত হইয়াছে, তাহা! এস্থলে 
সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। 

আত্মবিদের নিকট আত্মাতে উপজাত বিশিষ্ট সকল বস্ত আত্মার 
শরীর স্থানীয় উপলব্ধি হুয়। যাহারা এই সমুদ্বায় আত্মময় (বা ব্রহ্মময় ) 
দর্শন করেন। সর্ববেদ ও অন্ত সর্ববাক্‌ আত্মার্থ। আত্মাব্যতিরিক্ত 
অন্ত কিছু অভিধেয় নহে। কিন্তু সকলে আত্মবিদ্‌ নহেন। কেহ পুক্রযার্থ 
সিদ্ধির জন্ত কেবল ফল কামনায় যজ্ঞ করে। সেই যজ্ঞ অবধারণে 
তাহারা অধিদেবতা সম্বন্ধে সামান্ত অধ্যাত্বস্তানী। তাহার! দেবতার 
পৃথক্ত্ব দর্শন করে। পরিচ্ছিন্ন ফলাভিপ্রায়ে অধিষজ্ঞে যাহার! প্রমুক্ত 
বাাদের অন্তঃক রণ পূর্ববজন্মের অবিস্তাজনিত তাহারা অভিধান স্ততিবেদ 
স্থার৷ বিবিধ মন্ত্ার্থবাদ বিদ্তারসে ষথাগ্রহ সেই সকল দেবতাদের পার্থক্য 
প্রকাশ করে। * এই যাজ্জিকের! বলেন যে যেমন বেদমন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা 
অভিহিত আছে, দেবগণ সেই অভিধান অন্সারে বিভিন্ন। এই যাজ্ধিকেরা 
বিভিন্ন দেবতার বজ্ঞকারী। এই দেবযাজী হইতে যে আত্মধাজী- 
শ্রেয়ঃ, তাহা শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। . 

“আত্মঘাজী শ্রেয়ান্‌ দেবযাজী বা ইতি; আত্মযাজীতিব্রয়াৎ।” 
শ্রতিতেও আছে-_ 

«অথ যোহন্তাং দেবতামুপান্তেহন্তোসাবন্তোহ্মন্্ীতি নসবেদ যথা 
পশুরেবং স দেবানাম্‌।” (বৃহ্দারপ্যক, ১,৪।১* )। 

অতএব বাহার! আত্মবিৎ, তাহার! জানেন যে সর্ববেদে আত্মা 
ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই একমাত্র বেদ্য, তিনিই একমাত্র স্তত্য ও উপাস্য । 


৬ ছুর্গাচার্ধ। কৃত নিরুত্ত ভাধো আছে, “অধিদৈবতাধ্যাক্মক্ঞানং কিকিৎ বিছষঃ 
পৃথগাক্সনে। দেবতা পগ্ভতঃ পরিকিত্নফলাভিপ্রান্তাধিজঞং প্রবুতুক্ষমাপত্ত পূর্ববজন্মা- 
বিভ্তাাসিতন্ত অন্তঃকরপন্ত অভিধাঁনভ্ততিভোভ্যাং বিবিধ্মন্ত্ার্থবাদবিদ্তারসেন বধাগ্রহং 
পৃথগিৰ দেবতা: প্রকাশত্তে |” 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৪৯ 


বেদাস্তকারী (বেদাস্তকৎ )--বেদাস্তার্থ সম্প্রদারকৎ (শঙ্কর )। 
বেদার্থসন্প্রদায়-প্রবর্তক (গিরি, স্বামী,) বেদব্যাসাদিরূপে বেদাস্তার্থ- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক (মধু )। অস্ত অর্থাৎ ফল, অন্তরুৎ অর্থে ফলদাতা। 
“বেদে ইন্দ্রকে যল্না কর, বরুণকে বজন! কর ইত্যাদি বিধি আছে। সেই' 
সেই দেবতাষজনা হেতু তদনুরূপ ফল প্রাপ্তির জন্ত এই সকল বিধি 
আছে। অতএব সকল বেদ ফলেই পর্যযবসিত। এজন্য বেদাত্ত অর্থে 
বেদোক্ত কর্মফল। আমিই সেই কর্ফলপ্রদাতা (রামানুজ )। অন্ত-_ 
অর্থাৎ অর্থ নির্ণয়। আমি বাঁদরায়ণরূপে বেদের অর্থনির্ণ়কারী (বলদেব)। 
বেদার্থনিশ্চয়কৎ (হু )। পরস্পর বিরুদ্ধ সন্দিগ্ধ বেদবাক্যের মীমাংসা 
কর্তা (কেশব)। শ্রতিতে আছে-_. 


“যো ব্রন্ষাণং বিদধাতিপূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিপোতি তশ্যৈ। 
তং হ দেবমাত্ববুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বর্ব শরণমহং প্রপন্ডে ॥ 
(শ্বেতাশ্বতর উপ ৬1১৮)। 


অর্থাৎ ধিনি প্রথমে ব্রহ্মা ব1 হিরণ্যগর্তকে সৃষ্টি করেন এবং 
তাহাকে বেদসমূহ উপদেশ করেন বা! প্রদান করেন, আমি মুমুক্ষ 
হইয়া সেই আত্মজ্ঞান-প্রকাশক দেবতার শরণ লই ॥ 

এই বূপেই ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্র-প্রকাশক তিনি সর্বশাস্ত্রযোনি। 
এই জন্য বেদাস্তদর্শনে আছে, “শান্্যৌনিত্বাৎ” (১।১৩)' 'এবং 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে-_ 

“অন্ত মহতো ভৃতন্ত নিংস্থসিতমেতদ্‌ যদ্‌ খথেদে! বভুর্কদঃ সাম- 
বেদোহ্ধর্বাঙ্গিরস.**উপনিষদঃ... |” (বুছুদারপ্যক, ২৪1১০ )। 

অতএব বেদাস্তরুৎ শব্দের অর্থ এই যে ভগবান্ই বেদের অস্ত 
যে উপনিষদ্‌ঃ যাহাকে বেদের 'জ্ঞানকাণ্ডঃ “বলে, তাহা হিরণাগর্ভরূপে 


প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ ত্রৈগুণ্য-বিষয়, যে জ্ঞান দ্বারা নিখ্গুণ্যভাব 


৩৫৩ ভ্রীমদৃভগবদৃগীতা! । 


লাভ করা যায়, তাহাই বেদাস্ত-_তাহাই উপনিষৎ-_তাহা বাদরায়ণ-কৃত 
বেদান্ত দর্শন হইতে পারে না। 

বেদ্বিৎ---বেদার্থবিৎ (শঙ্কর, স্বামী, হন )। বেদ আমারই অভি- 
ধায়ী, আমিই বেদীর্থবেত্তা ; অন্তথ| যে বেদার্থ বলে, সে তাহা জানে ন! 
(রামান্থুজ)। কর্মকাণ্ড উপামনাকাও জ্ঞানকাণ্ডা ত্বক মন্ত্র, ব্রাহ্মণরূপ 
সর্ববেদার্থবিৎ আমিই । এই জন্ত উক্ত হুইয়াছে-_ প্বরহ্মণোহন্মি গ্রতিষ্ঠাহং 
(১৪২৭) (মধু)। আমি বেদবিদ্‌ অর্থাৎ বাদরায়ণ-রূপে বেদের 
যে অর্থ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই বেদার্থ) অন্ত অর্থ ্রাস্তি-বিজৃতিত। 
বেদ্-সমম্বয় দ্বার! প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান হয়,-ক্রহ্মনির্ণয় হয়। বেদাস্ত 
দর্শনে (১১1৪) আছে “তত, সমন্বয়াৎ।” ( বলদেব)। আমিই বেদের 
থাতথ্য জানি (গিরি)। সকল বেদের অবিরুদ্ধ অর্থ পরিজ্ঞাতা (কেশব)। 

গিরি বলেন যে ভগবান আপনাকে বেদাস্তরুৎ ও বেদ“বৎ বলায় বেদ 
যে পৌরুষেয় নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বার! কত নহে, তাহাই উক্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এস্থলে পূর্বাপর সামগ্রস্ত করিয়া আরও এক অর্থ 
হয়। ভগবান্‌ এই শ্লোকের প্রথমপাদে বলিয়াছেন যে. তিনি সকলের 
হৃদি সন্নিবিষ্ট, দ্বিতীয় পাদে বলিয়াছেন ষে, তাহা! হইতে সকলের হৃদয়ে 
জ্ঞান স্থৃতি ও অপোহন-বৃত্তির বিকাশ হয়। এই শ্লোকের শেষপাদে 
ভগবান্‌ এই তত্ব বিবৃত করিবার জন্ত বধিতেছেন যে, যে বেদে আমিই 
বেগ্ক, দেই বেদ বেদার্থ ও বেদান্ত আমিই জ্ঞানীদের হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট 
থাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রকাশ করি। মানুষ আমার যন্ত্রমাত্র। মানুষের 
চিত্ত যখন নিম্মল হয়, যখন মান্য খধি হয়, তখন ভগবৎ সন্বন্ধীয় জ্ঞান 
তাহার চিত্তে প্রতিবিশ্বিত হয়, তিনি ক্রিকালদর্শী হন এবং তিনি ভগবৎ- 
কর্তৃক বেদপ্রকাশের নিমিত্তমাত্র হন, তখন সেই খষির চিত্তে বেদমন্ত 
প্রকাশ হয়, খধি সেই অশ্ধদরষ্টাী হন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান খ'ষর 
চিত্তে *প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, খষির! বেদ বেদাস্ত ও বেদার্থ জানিতে 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৫১ 


পারেন। এই জঙ্ত ধািগণ বেদমন্ত্র রচিত হইয়াও মন্ত্র মাত্র । বেদ' 
খবি প্রীত হইয়াও অপৌরুষেয়। এজন্ত তগবানই বেদাস্তরৃৎ বা বেদবিৎ 
খধিদের জ্ঞানে তিনিই সন্গিবিষ্ট হইয়া! বেদান্তরুৎ ও বেদপ্রকাশক 
হইয়াছেন, ইহা! বুঝিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ-জীবণ্বুন” সমষ্টিজীব। ' 
ভগবান্‌ তাহাকে উৎপন্ন করিয়া তাহাকে বেদসমূহ প্রদ্দান করেন, 
ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদ বেদাত্ত ও বেদার্থ 
প্রকাশিত হইলেও, ভগবান্ই তাহার প্রকৃত (প্রকাশক ইহা! বুঝিতে 
হইবে। সকল প্রকার [২০৮৩1০০7। ভগবান্‌ হইতেই হয়। * 


দ্বাবিমৌ পুরুষে! লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


এই লোকে হয় 'এই পুরুষ দ্বিবিধ-- 
ক্ষর ও অক্ষর ) ক্ষর হয় সর্ববভৃত, 
আর ষে কুটস্থ--তারে কহয়ে অক্ষর ॥ ১৬ 
১৬। শঙ্করাচাধ্য এই প্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “নারায়ণাখ্য 
ভগবান্‌ ঈশ্বরের বিভূতি যদাদিত্যাগতং তেজঃ” ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বে 
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি 


* নিরুক্তের দুর্গাচার্ধা কৃত ভাষো আাংছ-_ 

বে যজু সাম অধর্বাত্মক ব্রহ্মরাশির খধি-_আদিত্যান্তর পুরুষ ভগবান্‌ ,প্রাণাধ্য 
হিঃগ্যগর্ভ। তরে রহস্ত ব্রাহ্মণে “*শতাচিযো মধামা” ইত্যা্ি বাকো ইহ! পরিদৃষ্ট 
হয়। অথচ শোঁনক প্রভৃতি খাঁষকেও মন্তত্রষ্টা খধি বল! হইয়াছে। এই বিশেষ 
অভিধানও অনর্থক নহে। মন্ত্র ধবিগণ এবং হিরণাগর্ভ উভয়ই ক্ষেব্রজ্ঞ । উভয়েই 
মন্ত্রকে অভিব্যন্ত করিতে ব্যাপৃত। বুদ্ধি দেবতারপে হিরণ্যগর্ভ ক্ষেত্রজ্ররূপে অবস্থিত। 
সর্বধূতের কন্্ম বিপাক অন্বরূপ বুদ্ধিরূপে হিরণ্যগর্ভের অবস্থান! তিনিই সর্ধবভৃতকে 
অর্থ ও শব্দ দর্শন করান। তিনিই তাহাদের অন্ত বিশেষ্টকর্মকারী ক্ষেত্রজ্ঞের বৃদ্ধি 
হইয়া দর্শন করেন। এই হেতু বশিষ্ঠাদি মন্ত্র! ক্ষেত্রতর খষি হন। তাহারা হিরণাগর্ড 
দ্বার! উপদশিত মন্ত্রও তাহার অর্থ দর্শন করেন |” 











৩৫২ শ্রীমঙ্তগবদগীত | 


শ্থারা গ্রবিভক্ত রূপে প্রতীত হইলেও তাহার প্রন্কত ্বরূপ যে নিক- 
পাধিক ব্রহ্ম তাহা নিষ্ধীরণ জন্ত এই শ্লোক ও পরবর্তী কয় শ্লোক আরব্ধ 
হইয়াছে।” মধুক্দন বলেন,--“এস্থলে সোপাধিক আত্মার ক্ষর ও 
অক্ষর শবাবাচ্য কার্য কারণ উপাধি ঘয় বিয়োগ দ্বার! নিরুপাধিক শুদ্ধ 
আত্মার ম্বরূপ প্রতিপাদিত হুইতেছে।” স্বামী বলেন,--“ভগবান্‌ তাহার 
যে পরমধাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সেই সর্বোতমত্ব এক্ষণে 
প্রদশিত হইতেছে ।', রামানুজ ও বলদেব বলেন-_- “বেদের যে সারার্থ 
তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।” গিরি বলেন -“এই উত্তর গ্রস্থ 
অর্থাৎ এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায় শেষ পর্ধ্যস্ত কেবল যে নিরুপাধিক 
আত্মস্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু সমুদায় গীত শাস্ত্রের 
জ্ঞানজন্ত--ইহা! উক্ত হুইয়াছে। 

আমরা আরও বলিতে পারি যে, পূর্বে চতুর্থ শ্লোক, উক্ত হুইয়াছে 
যে, সংসারে আবর্তন নিবারণ করিতে হইলে ও যে পদ স্থান বা ধাম প্রাপ্ত 
হইলে আর সংসারে আবর্তন হয় না, তাহা পাইতে হইলে “সেই আস্ত 
-পুরুষের শরণ লইতে হইবে। সেই আস্ পুরুষ কে--তাহা বুঝাইবার 
অন্ত এই গ্লোক ও পরবন্তী কর শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ইহা! অবশ্ত এক 
অর্থে গীতার সার। পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে, এই দিব্য পরম পুরুষকে 
আজীবন সর্বদা ম্মরণ ও তাহার ফলে মৃত্যুকালে তাহাকে স্মরণ পূর্ববক 
-দ্বেহত্যাগ করিতে পারিলে, পরমগতি লাভ হুয়, আর পুনরাবর্তন হয় 
না-:তাহা উক্ত হইয়াছে । এই গতি লাভই আমাদের পরম পুকুযার্থ। 
যাহা হউক সেস্থলে এই পরম পুরু-তব বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। 
এ স্থলে এই কয় শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। 

লোকে--সংসারে ( শঙ্কর, মধু কেশব )। 

পুরুষ দ্বিবিধ-ক্ষর'ও অক্ষর--অতীত ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে যাহা কিছু উক্ত হুইয়াছে সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে 
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রাশীরুত বা বিভক্ত করিয়া ভগবান্‌ এইরূপ কহিতেছেন। ইহার মধ্যে 
এই সংসারে এই পুরুষকে ছুই রাশিতে বিভক্ত করিয়া! ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন যে, এই পুরুষ দ্বিবিধ-_ক্ষর ও অক্ষর তেঙ্কর)। পুরুষ এ সংসারে 
ছুইরূপে প্রথিত (রামানুজ )। পুরুষ_ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইরূপে 
এই লোকে প্রনিদ্ধ (স্বামী )। সাংসারিক পুরুষ উপাধি "দ্বারা ছুইরূপে 
প্রসিদ্ধ ( মধু)। যাহা বিনশ্বর তাহা ক্ষর-- মহদাদি স্থুলভূত । আর যাহা 
পরমার্থ জ্ঞান ব্যতীত ত্যাগ কর: যায় না, তাহা অক্ষর প্ররুতি। ঈদৃশ 
উপাধি ছই বলিয়া পুরুষ দ্বিবধ কথিত হইয়াছে ॥। বস্ততত্ত পুরুষ এক 
€শঙ্করানন্দ) 

ক্ষর হয় সর্ববভূত।-_যাহ! ক্ষরিত হয় অর্থাৎ মলিনতা! প্রাপ্ত হয়, 
তাহা ক্ষর পুরুষ। এই ক্ষর পুরুষ সর্বভূত, অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত। 
(শঙ্কর)। ক্ষর শব্ষ নিদিষ্ট পুরুষ জীবশধ বাচ্য। ব্রহ্গা'দি স্তন্ব 
গর্যস্ত সমুদয় ক্ষরণ-স্বভাব “অর্থাৎ? সংস্থষ্ট। এই অচিৎ সংসগ হেতু 
এ সমুদয় একমাত্র পুরুষ শব্ধ দ্বারা নির্দিই হইয়াছে (রানানু্ধ )। 
সর্বভূত অর্থাৎ ব্রহ্ধাদি স্থাবরাভ্ত শরীর সমুদয়। অবিবেকী লোক 
দেহাম্মক্ঞানী, তাহাদের শরীরেই পুরুষবোধ প্রসিদ্ধ (স্বামী, কেশব)। ক্ষর 
অর্থাৎ বিনানী কাধ্যরাশি। তাহ! একমাত্র সামানভাবে পুরুষ-শব্দ- 
বাচ্য। সমস্ত ভূত বা কার্যযজজাত এই ক্ষর পুরুষ (মধু)। শরীর 
ক্ষরণ হেতু অনেক অবস্থা ছারা বদ্ধ হেতু অচিৎসংসর্গ হেতু 
এবং এক ধর্্মসহবদ্ধহেতু সর্বভূতই ক্ষর পুরুষ (বলদেব )। চেতনাধিঠিত 
দেহ এস্থলে ক্ষর পুরুষ শব্দের অর্থ (কেশব )। সেই ক্ষর পুরুষ সর্ধপ্রীণী, 
জলে হৃর্ধ্ের ন্যায় ব্রন্মের প্রতিবিশ্বস্বরূপ, কর্মক্ষয়ে উপাধি নাশ 
হওয়ায় বিনাশশীল (নীলকঠ )। অবিভক্ত নামরূপ মহদাদি বিকার 
সমূহ ক্ষর নামে কথিত ( শঙ্করানন্দ )। 

কুটস্থ-**অক্ষর ।-_-আর যে পুক্লুষ কুটস্থ তাহাই অক্ষর । যাহার 


হও 
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ক্ষরণ হয় না,--যাহার বিনাশ নাই, তাহা অক্ষর । এই অক্ষর পুরুষকে 
কুটস্থ বলা হইয়াছে। কুট শব্ষের এক অর্থ রাশি। যিনি 
বাশির স্তায় পরিবর্তনশীল হইয়! অবস্থিত, তিনি কুটস্থ। কুট শব্দের 
আর এক অর্থ-মায়৷ বঞ্চনা জিন্ধত! কুটিলতা, ইহারা কুটের পর্যায় 
শব । যিনি অনেক প্রকারে স্থিত, সংসার বীজ-_-অনস্ত মায়! 
উপাধি যুক্ত থাকিয়াও ধিনি ক্ষরিত হন না তিনি এই মায়ারূপ “কুটে” 
স্বিত হইয়্াও অক্ষর পুরুষ, এই অক্ষর পুরুষ ক্ষর হইতে বিপরীত। 
অক্ষর পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তি ) তাহ! ক্ষর পুরুষের উৎপত্তি বীজ 
সমুদায় সংসারী জীবের কাম কর্দ ও সংস্কার সকলের আশ্রয়। 
(শঙ্কর )। অক্ষর শব্ধ নির্দিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ সংদর্ণ বিষুক্ত স্বীয়রূপে 
অবস্থিত মুক্তাত্মা। “অচিৎ বস্তর পরিণাম বিশেষ যে ব্রহ্জাদি দেহ, 
তাহার সহিত সংসর্গ না থাকার, ইহ! কুটগ্থ (রামানুজ ১। কুট- 
শিলারাশি ব1 পর্বত । পর্বতের স্তায় বাহ! বিনাণী দেহে, নির্ব্িকাররূপে 
অধিষিত, সেই চেতন ভোক্তা পুরুষকেই অক্ষর বলে (স্বামী )। বার্থ 
বন্ত আচ্ছাদন দ্বারা অবথার্থ প্রকাশরূপ যে বঞ্চনা বা আবরণ বিক্ষেপ 
শক্তিদ্ব রূপ মায়া, তাহাই কুট-_ভগবানের মায়া-শক্তিরূপ কারণোপাধি। 
তাহাই সংসার-বীজ। তাহাতে 1স্থত-_কুটন্থ। এই কুটস্থই অক্ষর 
পুরুষ। ক্ষর পুরুষ কার্য্য-উপাধি, ও অক্ষর পুরুষ কারণ-উপাধি-_ 
উভয়ই জড়। অক্ষর পুরুষকে চেতন বলা যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ষর ও 
অক্ষর-উভয় জড়রাশি। এই উভয্নরূপ উপাধি দোষ দ্বার! যাহা অসংস্ৃ্ 
তাহা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তম্বভাব উত্তম পুরুষ। তাহাই চৈতন্তস্বরূপ 
পরমাত্ম।--তাহা! অনময়, প্রাণময়, মনোমর, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
পঞ্চ অবিদ্যাযুক্ত কোষ হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম। পরে এই 
উত্তম পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে (মধু) কুটস্থ অর্থাৎ সদা একাবস্থ 
*অচিৎ' সম্বন্ধ বিয়োগ হেতু এক মুক্কাবস্থাযুক্ত অক্ষর পুরুষই কুটস্থ 
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( বলদেব )। কুটস্থ অচল। অব্যাক্কৃত আত্মাই অক্ষর পুরুষ (হম )। 
কৃটস্থ- প্রন্কতির কাধ্যতৃত শরীর সমুদায়ে স্থিত--অক্ষর পদবাচ্য। 
প্রকৃতি কার্ধ্ন্ূত শরীর সমুদায়ে স্থিত হুইস়্'ও পরিণাম রহিত নিত্য 
(কেশব )। কুটস্থৃ--মহদাদি সমস্ত কার্য্ে ঘটাদিতে মৃত্তিকার স্তায় 
কারণরূপে ব্যাপ্ত প্রক্কৃতি বা মায়া-কূট (শঙ্কর )। 

কুটন্থ-_পূর্বে ১২৩ শ্লোকে এই শব্বের ব্যাথ্যা ্রষ্টব্য। সেই 
স্থলে “কুটস্থ অক্ষর, _নিরুপাধি, নিগুণ ব্রদ্দের বিশেষণ। এস্থলে 
'কুটস্থ' “অক্ষর পুরুষের বিশেষণ, যে পুরুষ ক্ষর ও উত্তম পুরুষ হইতে 
ভিন্ন, তাহার বিশেষণ । পূর্ববে বিজিতেন্ত্রি় যোগীকে “কৃটস্থ' বল! 
হইয়াছে (গীতা ৬৮)। 

এই “কুটস্থ' শব্দ কোন প্রামাণ্য উপনিষদে পাওয়া যায় না। 
কেবল সর্বোপনিষদসারে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব গীতায় 
ইহ প্রথম ব্যবদ্ধত হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যাথ্যাকারগণ ইহার 
ছুইকপ অর্থ করিয়াছেন। (১) পর্বতের স্তায় 'অচলভাঁবে স্থিত স্থির । 
(২) “কুট” বা মায়া অথবা প্রক্কৃতিতে স্থিত। দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত নহে। 
পূর্ব্বে ১২৩য় শ্লোকে কুটস্থ শব্দ "অচল ক্রুব অক্ষর শব্দের সহিত 
কাঁবহ্ৃত হইয়াছে ! 'এস্থলেও অক্ষরের সহিত ইহা বাবহত হইয়াছে । 
উয় স্থলেই ইহারা! একপর্যায় শব্দ । সেস্থুলে ব্রহ্মকে কুটস্থ বলা 
হইয়াছে ; এম্থলে অক্ষর পুরুষকে কুটস্থ বলা তইয়াছে। 

স্থৃতরাং কুটস্থ--যাহ! একভাবে স্থিত, যাহার স্বরূপের পরিবর্তন 
ত্রিকালে কখনও হয় না, যাহা কাল বা অবস্থার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাহা! 
বিকারী ভাবের মধ্যে খাঁকিয়াও নিয়ত অবিকারী থাকে । যাহা নিত্য- 
স্বরূপে অবস্থান করে। 

ক্ষর ও অক্ষর_+এই শ্লোকের দরল অর্থ এই যে লোকে-_দত্য- 
লোক পর্য্যন্ত সর্বত্র এ সংসারে, এই গীতোক্ত পুরুষ ছুইরূপ-_ এক ক্ষর 
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অপর অক্ষর) সর্বভূতগণ ক্ষর পুরুষ) আর যিনি কুটস্থ, তিনি অক্ষর 
পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর শব্ধ বিশেষা ও বিশেষণ। বিশেষ্যে-ক্ষর প্রধ!ন 
পরিণামী প্রকৃতি ও তাহ! হইতে অভিব্যক্ত মহদার্দি স্থুলভূত পর্যন্ত 
সমুদায় জড়বর্গ,. অক্ষর অর্থে অব্যয় আত্ম! । 
ক্ষর £-- প্রধানমমূতাক্ষরং হর£” ( শ্বেতাশ্বতর ১১০) 
“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ” € শ্বেতাশ্বতর ১৮) 
ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতেই এই গ্লোকের বিভিন্ন 
অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে ক্ষর ও অক্গর পদ বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। ক্ষর পুরুষ তিনি যিনি অধিভূত ক্র ভাবকে আশ্রয় করেন, 
বা! সেই ভূতভাবে বদ্ধ হ'ন। আর তিনিই অক্ষর পুরুষ, যিনি এই ভাবে 
বন্ধ হন না । তিনি এই ভাবের মধ্যে থাকিয়াও ইহার অতীত থাকেন, 
এজন্য কুটগ্থ বা নিলিপ্ড থাকেন ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
“অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥” 
(গীতা ১৩৩১) 
যাহা হউক এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ-তত্ব, ব্যাখ্যাশেষে আমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


ভমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্েত্যুদ হৃতঃ। 
যে। লোকন্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 
এ উভয় হ*তে ভিন্ন উত্তম পুরুষ 
পরমাত্মা কহে তারে-_-মব্যয় ঈশ্বর 
প্রবেশি ত্রিলোক ধিনি করেন ধারণ ॥ ১৭ 
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১৭। এ উভয় হ'তে ভিন্ন--+ইত্বম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম যে পুরুষ, 
তাহ! উত্ত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ) এ ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই 
উপাধিদোষ দ্বারা অন্পৃ্ট ; নিত্যশুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্তস্বভাব (শঙ্কর)। ক্ষর ও 
অক্ষর শব্ধ নির্দিষ্ট বন্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে উত্তম পুরুষ অন্য বা অর্থাস্তর- 
ভূত (রামানুজ)।” 'ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ জীব বলিয়া, তাহারা 
সমাক্‌ ক্ষেত্রজ্ত নহে। পুরুধোত্তমই প্রন্কত ক্ষেত্রক্ত। ক্ষর ও অক্ষর এই 
ছুই শব্দ বারা কাধ্য ও কারণ গপাধিক উভয় প্রকার জড়বর্গই উক্ত 
হইয়াছে। এই দুই--ক্ষর «ও অক্ষররূপ জড় রাশি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ 
ক্ষর ও অক্ষর এই দুই উপাধিদো্ দ্বারা অন্পৃষ্ট; এই নিত্যতশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব উৎকৃষ্টতম পুরুষ, ইহা ক্ষর অক্ষররূপ জড়রাশি হইতে অত্যন্ত 
বিলক্ষণ চেতন রাশি (মধু )। এই উত্তম পুরুষ_ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ 
হইতে বিপক্ষণ প্রাজ্ঞ ) তাহাদের সহিত একত্ব কল্পন। করা যায় ন! ( বল" 
দেব)। ক্ষর ও অক্ষর বা কার্য্য ও কারণাখ্য রাশিঘ্বয় হইতে বিলক্ষণ 
ক্ষর ও অক্ষরবূপ উপাধিদ্ব়ককত দোষগুণাদি দ্বারা অম্পৃষ্ট উত্তম 
পুরুষ (গিরি )। 

পরমাত্মা কহেনউরে-£বেদান্ত ষাহাকে পরমাত্মা বলিয়! নির্দেশ 
করে। অবিষ্ভা হেতু (বা! অধ্যাপ হেতু) দেহাদিকে যে আত্মা 
বলে, সেই আত্ম হইতে পরম আত্ম! সর্বভূতের প্রত্যেক চেতনরূপ? এ 
জন্য ইহাকে পরমাত্মা বয়! নির্দেশ করা হয় (শক্কর)। সর্কশ্রুতিতে 
বাহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করে (রামান্বর)। এই উত্তম পুরুষ 
পরম ও আত্মা-ইহ! শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে । “আতা” রূপে ক্ষর 
ব' অচেতন হইতে বিলক্ষণ (শ্বামী )। অবিগ্তা কল্িত অন্লময়, মনোময়, 
প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় প্রতৃতি ওপাধিক জীবাম্বা হইতে পরম ব। 
প্রকৃষ্ট আআ _-ইহা দর্বভৃতের প্রত্যক্‌ চেতনস্পে পরমাত্ম। ( মধু )। 

অব্যয় ঈশ্বর-_বায় যাহার নাই, তিনি অব্যয় । তিনি সর্বজ্ঞ 
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নারায়ণাখ্য ঈশ্বর। ঈশনশীল বলিয়! ঈশ্বর (শঙ্কর)। তিনি অব্য়ন্বতাব, 
অচেতন জড়বর্ ব্য়ম্বভাব, তাহ! অচিৎ। সেই অচিৎ সন্বন্যুক্ত “চিৎ ও 
বায়স্বভাব। যাহা শুদ্ধ অচিৎ সঙ্বন্ধমুক্ত তাহাই অব্যয় স্বভাব। 
উত্তম পুরুষই এইরূপ অব্য স্বতাব। তিনি লোকক্রয়ের ঈশ্বর (রামানুজ)। 
তিনি নির্বিকার এবং ঈশনশীল (স্বামী )। তিনি সর্ববিকারশূন্, 
সর্ধনিয়স্তা ঈশ্বর নারায়ণ (মধু)। অব্য়--মবিনাণী, ঈশ্বর _সর্ববলোক- 
নিয়ামক ( কেশব )। 

প্রবেশি ত্রিলোক যিনি করেন ধারণ-যিনি ভূর্ভূব স্বঃ এই 
ত্রিলোককে-_এই স্বকীয় চৈতন্তবলশ্তি দ্বারা প্রবিষ্ট হুইয়৷ স্বরূপ সদ্‌- 
ভাবমাত্র দ্বার! ধারণ করেন (শঙ্কর )। এই লোকত্রয় অর্থাৎ এই অচেতন 
তিনলোক ও তৎসংস্থষ্ট মুক্ত চেতন (পুরুষ) মধ্যে আত্মান্বপে প্রবেশ 
করিয়া বা আবিষ্ট হইয়া তৎসমুদায়ে ব্যক্ত থাঁকিয়। ভরণ করেন (রামানুছ)। 
যিনি ভূ তব স্বঃ এই ত্রিলোক বা সমুদ্রায় জগৎ স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বার! 
অধিষ্ঠানপুর্ব্বক প্রুর্তি প্রদান সবার! ধারণ ও পোঁষণ করেন (মধু)। 


যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চৌভমঃ। 
অতোহুস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮ 


যেহেতু অতীত আমি-__এই “ক্ষর হতে, 
উত্তম-_-অক্ষর হ'তে, এ হেতু আমারে 
উত্তম পুরুষ কহে লোকে আঁর বেদে ॥ ১৮ 
১৮। অতীত আসি ক্ষর হতে।-পুর্ববে যে ইশ্বরের স্বরূপ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরের এই পুরুষোত্তম নাম প্রদিদ্ধ। 
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সেই নাম অর্থযুক্ত ও সার্থক। ইহ! দেখাইবার জন্ত ভগবান্‌ এক্ষণে 
বলিতেছেন,--আমিই সেই পুরুযোত্মম নিরতিশয় ঈশ্বর। যেহেতু 
আমি ক্ষর হইতে অতীত--অর্থাৎ আমি সংসারক্প মায়াময় অশ্ব 
বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়াছি (শঙ্কর) । যেহেতু, আমি ক্ষর 
পুরুষের অতীত (রামান্থজ)। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত, সেই হেতু 
জড়বর্গ অতিক্রম করিয়াছি (স্বামী )। যেহেতু কার্ধ্যভাব *্জন্ত” 
বিনাশী মায়াময় সংসাররূপ অশ্বখাখ্য বৃক্ষকে, আমি পরমেশ্বর, অতিক্রম 
করিয়াছি (মধু)। আমি ক্ষর পুরুষকে অতিক্রম করিয়া স্থিত (হনু)। 
ক্ষরপুরষ__ভোগ্যভূত সর্বভূতাত্মক জড়বর্গ (কেশব )। 
উত্তম অক্ষর হ'তে ।-_অর্থাৎ এই সংসার-বৃক্ষের বীজভূত যে 
পুরুষ, তাহ! হইতেও আমি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম ব| উদ্ধতম (শঙ্কর)। 
মুক্ত পুরুষ হইতেও উৎকৃষ্ঠতম (রামানুজ )। অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্ণ 
হইতে তাহার নিযন্তত্বহেতু উত্তম (স্বামী)। মায়াখ্য অব্যাক্কৃত অক্ষর 
অর্থাৎ শ্রতি-প্রতিপাদিত সংসার-বৃক্ষবীজভূত সর্বকারণ অক্ষর হইতেও 
উত্তম_“পরতঃ পরঃ (মধু)। অক্ষর-কুটস্থ ভোক্তা! বিজ্ঞানময় 
পুরুষ ( কেশব )। 
এহেতু।-_ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম--এই 
কারণে (শঙ্কর )। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের অধ্যক্ষ হেতু. এই ছ্ইরূপ 
উপাধি ব্যপদেশ হইতে উত্তম (মধু) ৃ 
উত্তম পুরুষ কহে লোকে আর বেদে ।-_-আমি লোকে ও বেদে 
পুরুযোত্বম নামে প্রথিত বা প্রখ্যাত। ভক্তগণ আমাকে পুরুযোত্তম 
বলিয়৷ জানেন। কবিগণও কাব্যাদিতে এই নামেই আমাকে নিবন্ধ করেন 
- পুরুষোত্তম নামে আমাকে অভিহিত করেন (শঙ্কর, মধু)। লোক 
অর্থে এস্থলে স্থৃতি। শ্রুতিতে ও স্থৃতিতে আমি পুরুষোত্ম নামে অভিহিত 
(রামানগ, কেশব 912 আমি পুরুযোত্তম নামে প্রখ্যাত (ম্বামী)। 


৩৬০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ভগবান্‌ এস্থলে বলিয়াছেন যে, বেদে তিনি পুরুষোত্বম নামে প্রথিত। 
খণ্েদে প্রসিদ্ধ পুরুষস্ক্তে (১৯।৯৯ ) যে পুরুষতত্ব__ষে পুরুষের 
যজ্ঞ হইতে এ বিশ্বের স্থষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুরুষই পুরুযোত্তম। 
উপনিষদে নানাস্থলে যে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ-তত্ব বিবৃত হইয়ছে, 
তাহা ব্যাখ্যাশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থৃতি ও পুরাণে সর্বত্র ভগবান্‌কে 
পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে । মধুনুদন বলিয়াছেন,-_ 

«কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরাথান্‌ পার্থা় বোধিতবতো 
নিজমীশ্বরত্বম। সচ্চিৎ স্ুখৈকরসতঃ পুরুষোত্তমস্ত নারায়ণস্ত মহিমা! নহি 
মানমেতি। কেচিৎ নিগৃহাকরণানি বিস্বজ্য ভোগম্‌ আসায় যোগমম- 
লাত্মধিয়ো যতস্তে নারায়ণন্ত মহিমানমনন্তপারমং আসম্বাদয়ন্‌-* মুক্তঃ । 
ভগবানের এই পরম পুরুষোত্তমরূণ মুট়েরা৷ জানিতে পারে না। ষে 
অমংমূ় হইয়া তাহা জানিতে পারে, দে সর্বভাবে তাহাকে ভজন, 
করে। ইহ! পর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 

আমাদের জ্ঞান ছুইবূপ- লৌকিক ও বৈদিক বা শাস্ত্রীয়। এই উভয় 
জ্ঞানেই পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তমর্ূপে জানা যায়। এই পুরুষোত্ম 
ঈশ্বরকে ইংরাজীতে (57501021 0০৫) বলে! লৌকিক জ্ঞ'নে অন্থু- 
মানাদির দ্বার! তিনি জ্ঞেয়) কিন্তু তাহাকে জানিবার মুখ্য উপায় আগম বাঁ 
বেদ। তিনিই উপান্ত এ সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষ দ্রষ্টব্য । 


যে মামেবমসম্মুঢে। জান!তি পুরুযোত্তমমূ। 
স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্ধভাবেন ভারত ॥ ১৯ 


মোহহীন হ'য়ে যেই এমতে আমারে 
উত্তম পুরুষরূণে জানে হে ভারত, 
, সে সর্বজ্ঞ হয়ে মোরে ভজে সর্ববভাবে ॥ ১৯ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৬১ 


১৯। মোহহীন।--সন্মোহ-বর্জিত (শঙ্কর, মধু)। নিশ্চিতমতি 
(শ্বামী)। নিশ্চিত-বুদ্ধি (হন )। পুরুযোত্তমত্তে মংশযশূন্ত (বলদেব)। 
অসম্মোহ পুরুষত্রয় বিবেক জ্ঞানাশ্রয় (কেশব )। 

পূর্বে পঞ্চম শ্লেকে আছে। অমূঢ়ু এক্চলে তাহারু ব্যাখা দ্রষ্টব্য ) 
ইহার অর্থ, রজন্তমোমলরহিত-নির্খল সান্বিক-্তানযুক্ত, অজ্ঞানমুক্ত। 
মোহ্‌-অজ্ঞান। 

এরূপে আমারে জানে--যথা-নিরুক্ত আত্মাকে যে জানে, 
যথোক্ত বিশেষণযুক্ত পুরুষোত্বমরূপে পরমেশ্বর আমাকে যে সমাক্‌ 
প্রকারে জানিতে পারে (শঙ্কর)। এরূপ উক্ত প্রকরে যে শামাকে 
জানিতে পারে,_ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত বা বিজাতীয় প্রশ্যযোগে 
ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ব্যপক ও ভরণকারী উত্তমপুরুষরূপে আমাকে 
জানে (রামান্থজ )। 

সববজ্ সর্বববিদ্‌- পরমাত্মাকে জানিয়া সর্ব প্রকারে সমুদয়কে 
জানিতে পারে ( শঙ্কর )। সব্তজ্ঞ ( স্বামী )। সর্বাত্বা আমাকে জানিয়া 
সর্বববিদ্‌ (মধু)। সে আমাকে পাইবার উপায়ভূত যাহা! কিছু সমুদয় 
জানে (রামান্ধদ)। এই তিন শ্লেকের অর্থ জানিয়! সব্খবিদ্‌ হয়; কেননা! 
এই তিন শ্লে'কে নিখিল বেদের তাৎপর্য উক্ত হইয়াছে (বলদেব )। 

শ্ুতিতে আছে--এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। 

“আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্ধং বিদিতম্‌।” ( বৃহদারপ্যক, 8:1৯) 

ণ্যক্িন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।” (সুণ্ডক, স১/৩) 
ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন,__- 

“মধ্যানক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তন্‌ মদাশ্রয়ঃ | 

অনংশয়ং সমগ্রং মাং যথ। জ্ঞাস্যসি তৎ শৃখু ” €গীতা ৭১) 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন-_ 

যজজ্ঞাত্ব। নেহ ইয়োহন্তজ,জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে |” (গীতা ৭২)। 


৩৬২ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা । 


এইরূপে আত্মাকে- ব্রহ্গকে জানিলে বা পরমেশ্বরকে সমগ্র জানিলে 
সর্ধবিদ্‌ হওয়া! যায়। 

ভজে সর্ববভাবে-_সর্বাত্মবিৎ হইয়া সর্ধভাবের সহিত, আমার 
আত্মাতেই একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়া (*স্কর)। আমাকে প্রাপ্তির 
উপায়ভূত আমার যে বিভিন্ন ভঙ্গন-প্রকার নির্দিষ্ট আছে, সেই সমুদায় 
ভজন-প্রকার দ্বারা আমাকে ভজন! করে (রামান্জ )। সর্ব প্রকারে 
আমকে ভজন! করে (স্বামী, বলদেব)। প্রেমলক্ষণ সর্বভাবে 
ভক্তিযোগে আমাকে ভঙ্গনা করে ( মধু )। সকভাবে-__কায়্সিক বাচনিক 
মানসিক ভাবে, প্রীতিপৃর্নক-_-অব্যভিচারিরূপে পুর্বে উক্ত হইয়াছে,_ 

“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ র্ধতৃয়ায় কল্পতে 1” (১৪1২৬)। 

যাহা হউক, ভগবানকে ভজন করিবার বিভিন্ন ভাব আছে? বিভিন্ন 
অন্তরঙ্গ সম্ন্ধহেতু যে বিভিন্ন ভাব, সেই সমুদয় বিভিন্ন ভাবে তাহাকে 
ভজন! করিতে হয়। তীহাকে পিতা মাতা, তর্ভা, প্রভূ, শরণ, গুহাদ 
প্রভৃতি ভাবে (গীতা ৯১৭।১৮) ভজন! করিতে হয় ৷ এই ভজন! ও তাহার 
প্রণালী পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লে 
নিশ্রয়োজন। শঙ্কর “সর্ধভাব” অর্থে ষে অনন্তচিত্তত্ব বলিয়াছেন, এস্থলে 
তাহা তত সঙ্গত নহে। কেহ অর্থ করেন, সর্ধভাব অর্থে ভগবানের 
যে অনন্ত ভাব আছে,-_মনুষ্যভাব, বিভূতিভাব, বিশ্বরূপ ভাব, পরমপুরুষ 
ভাব, পুরুযোত্তম ভাবৰ__-এই সর্বভাবে তাহাকে ভজনা করিতে হয়। 
'নাম কর্খ্ব স্বরূপ বলবীর্ধযতেজোভিরিত্যর্থ” (হন্থ)। এস্থলে এ 
অর্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সর্ধ ভাবের আর 
এক অর্থ. অধিকতর সঙ্গত হইতে পারে। “সর্ঝ* ভাব ব্যক্তি 
ভাবের বিরোধী। ভগখাঁন্‌ সর্বাতা! সর্ব “আমি” বা সমষ্টি আমি। 
তিনি.তাই সর্বাত্মা সর্বভাবযুক্ত। যে সাধক, ব্যক্তি ভাব দূর করিয়া, 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৬৩ 


তাহার পরিচ্ছিন্ন “আমি” ভাব ঘুচাইয়া, অপরিচ্ছিন্ন সর্ধভাবে অবস্থিত 
হইতে পারেন,তিনিই সর্ধভাবযুক্ত হইয়। “সর্ব” আম সর্বাতআ! বাস্থদেবকে 
প্রকৃত তঙজনার অধিকারী হন । কারণ, ঈশ্বরভাবে কতকটা! ভাবিত 
হইতে না পারিলে, তাহাকে ভজন! করা যায় না। , শাস্ত্রে আছে-_- 
“দেবে তৃত্বা দেবং যজেত” যিনি সর্বস্ত পুরুষোত্তম ভগবানের 
পরম স্বরূপ জানেন, তিনিই 'সর্ব* ভাবধুক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনের 
প্রকৃত অধিকারী হন। 


ইতি গুহাতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদৃবুদ্ধ। বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃত্তকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


এই শান্তর গুহাতম হে অনঘ, আমি 
কহিন্ু তোমারে যাহা, হে ভারত ইহা! 
যে জানে সে হয়, ্তকৃত্য বুদ্ধিমান ॥২০ 


২৪1 এই শাস্ত্র গুহাতম ।-_ভগবৎ-তত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, 
তাহ! এই অধ্যায়ে উক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে সেই তনজ্ঞানের প্রশংসা 
করা হইতেছে । এই অধ্যায়ে যে শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা গুহতম 
বা গোপ্যতম; ইহা অত্যন্ত রহস্ত। শান্তর বলিতে সমস্ত" গীতা 
শান্তর বুঝাইলেও, এই অধ্যায়ের স্ততি প্রকরণ অন্ুসারে এস্থলে শাস্ত্র 
অর্থে-এই অধ্যায়োক্ত শান্ত্র। সমগ্র গীতা শাস্ত্রের যাহ! অর্থ, তাহা! 
এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ,শুধু তাহাই নহে। 
সমগ্র বেদের যাহ! অর্থ, এই অধ্যায়ে তাহাই “সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। 
“যস্তং বেদ স বেদবিৎ”” «বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদ্যঃ ইত্যাদি* শ্লোক 


৩৬৪ জীমদৃভগবদূগীত । 


হইতে এই কথা প্রতিপাঁদিত হয় (শঙ্কর )। আমার এই পুরুযো- 
ত্বমত্ব-প্রতিপাদক এই শাস্ত্র সমুদায় গুহ শাস্ত্র মধ্যে গুহতম (রামানূজ )। 
এই শ্লোকে এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহৃত হইয়াছে। এই প্রকারে 
সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে অতি রহস্ সম্পূর্ণ শাস্ত্র উক্ত হইস্্রাছে (ম্বামী, 
মধু)। এই সংক্ষিপ্তরূপ পুরুযোত্তমত্ব-নিবূপক এই ত্রিশ্লোকী শান্ত, 
যাহা পরম ভক্ত অঞ্জুনকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহা গুহতম--অপাত্রে 
অতি অপ্রকাশ্ত (বলদেব )। 

এ স্থলে এই গুহতম শান্তর অর্থে অবশ্ত এই অধ্যায়োক্ত শীন্ত্র। এই 
অধ্যায়ে সংসাররূপ অশ্খখকে অসঙ্গ-শস্্রের দ্বারা ছন্ন করিয়া যে পদ- 
প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না, সেই পরিমার্গিতবা পদের 
স্ব্ূপ কি এবং তাহ! পাইবার উপায় কি, তাহা সংক্ষেপে উক্ত 
হইয়াছে। দেই "পদ" ভগবানের পরম ধাম। পুক্রযোত্রম ভগবানকে 
জানিতে পারিলে, মোহমুক্ত হইয়া তাহাকে স্বভাবে ভজনা করিলে 
সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 
মুক্তিই মানুষের পরম পুরুার্থ। যে শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে, 
তাহাই পরাম শাস্ত্র, তাহাই পরবিদ্া' ৷ “অথ পরা যয তদক্ষরমধিগম্যতে। 
(মুণ্ডক, ১১৫) এই শান্তর গুহতম ইহার কারণ এই যে, ধিনি অধি- 
কারী, যিনি প্রকৃত মুমুক্ষু, তাহারই নিকট শাস্তার্থ প্রকাশিত হয়, 
অন্তের নিকট তাহ! অপ্রকাশিত থাকে। এ শাস্ত্রের উপদেশ সংসারী 
ব্যক্তির সম্বন্ধে বার্থ বা নিরর্থক । শ্রতিতে আছে, “্যস্য দেবে পরা 
ভক্তি-বথ| দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিত! হর্থা প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ। 
€শ্বেতাশ্বতর ৬২৩)। 

অত এব এম্থলে এই পরম পুরুযার্থ-প্রতিপাদক মোক্ষ-শান্ত্রকে গুহতম 
শীল্ত বলা, কেবল স্ততিবাদ নচ্গে। বস্ততত্ত অধিকারি-জ্ঞাপক। 

অনঘ ।--অপাঁপ (শঙ্কর )। নিপ্পাপ বলিয়া! যোগাতম (রামানুজ)। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৬৫ 


বাসনাশৃন্ত (স্বামী, মধু )। যাহার চিত্ত নির্শীল নহে, যাহার পাপ রূপ 
চত্তমল সম্পূর্ণ দুর হয় নাই, মে এই শান্তরজ্ঞানের অধিকারী 
₹হে। অজ্ঞুন পাপশুন্ত নিম্সচিত্ত বলিয়া ভগবান্‌ তাহাকে এই 
পীস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন। 

যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্‌।-_শঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেন- 
--এই শাস্ত্র ও ইহার অর্থ এস্থলে ষে ভাবে দর্শিত হইয়াছে, তাহ। 
জানিলেই লোকে বুদ্ধিমান্‌ হয় _অন্তথা হয় না, এবং সে কৃতকৃত্য 
হয়। “কৃত শবের অর্থ কর্তব্যকার্ধা, যাহার কর্তব্য কার্য সম্পূর্ণ 
বা শেষ হইয়াছে, সেই ক্ুতরুত্য। যথা,_বিশিষ্ট কুলে জাত ব্রাহ্মণের 
যাহা কর্তব্য, তাহা ভগবত্বত্ব বিদ্িত হইলেই সমুদয় কৃত হয়। 
অন্তথ। কঞ্ডব্যের পরিসমাপ্তি হয় না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-. *সর্ব্বং 
কন্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে__ 

“এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ । 
প্রাপ্যৈতৎ ক্কতক্কৃত্যে। হি দ্বিজে। ভবতি নান্তথা* 

উপাদেয় বুদ্ধিযুক্ত ও সর্বকর্তব্যকৃত হইবে (রামানজ )। এই শাস্ব 
ধিনি বুঝিতে পারেন ভিনিই জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হন, হে অর্জন তুমিও 
কৃতকৃত্য হও (ম্বামী)। ভগবৎ-জ্ঞানেই সর্বকর্মের পরিদমাপ্তি হয় ; 
অন্তথা, হয় না (মধু )। 

ভাবার্থ এই যে, অজ্জুন ভগবানের নিকট এই পরমার্থতত্ব জানিনা 
কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। ও 

বুদ্ধিমান্--এস্থলে পরোক্ষজ্ঞানী (বলদেব)। এই স্থলে উক্তজ্ঞান-- 
শান্তন্ত জ্ঞান; ইহা সাক্ষাৎকারদূপ অপরোক্ষজ্ান নহে (রামানুজ )। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাত্বিকবুদ্ধির একরূপ এই জ্ঞান।, বুদ্ধি নিশ্চয়া- 
স্বিকা) বুদ্ধিমান্‌ অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা! বুদ্ধিযক্ত; নির্মলজ্ঞান স্বরূপ বুদ্ধিযুক্ত। 
নির্মল বুদ্ধিতে এই শাগ্র্ঞান প্রকাশিত হুইলে প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌ হওয়া যায়। 


৩৬৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় ।--শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম 
পুরুষোত্বম যোগ । এই অধ্যায়ে সংসার-অশ্বতথতত্ব, সংসার হইতে মুক্তি- 
তত্ব তদনস্তর অক্ষয় পদ গ্রাপ্তিতত্ব এবং সেই পদের স্বরূপতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে। 

জীব বা সংসারবদ্ধ ক্ষর পুরুষ কিরূপে সংসার মুক্ত হইয়৷ অক্ষর পুরুষ 
হইতে পারে এবং পরিশেষে উত্তমপুরুষের পরমধাম লাভ করিতে পাঠেন। 
তাহার তত্ব আমরা এই অধ্যায় হইতে সংক্ষেপে জানিতে পারি। 
এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ ত্রিবিধ, ক্ষর অক্ষর ও উত্তম । 
এই উত্তম পুরুষই 'আদ্য পুরুষ, পরমপুরুষরূপে গীতায় উল্লিখিত হইয়াছেন । 
তাহারই পরমপদ বা ধাম প্রাপ্তি আমাদের পরম পুকুযার্থ। এই অধ্যায়ে 
পুরুষোত্তম-তত্ব বিবৃত হইয়াছে; এজন্ত ইহার নাম পুরুযোত্তমঘোগ । 

এই অধ্যায়ের সহিত পূর্বের ছুই অধ্যায়ের সঙ্গতি -__ আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে, পূর্বে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ 
ক্ষেত্রজ্র-তত্ব বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এী অধ্যায়ের প্রথমে 
উক্ত: হইয়াছে, ক্ষেত্রজ্ঞ ত্বিবিধ; প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ত ) আর সম্টিভাবে 
সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি, ডাহা সে স্থলে উক্ত হয় 
নাই। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ প্রক্কতি পুরুষ এই ছুই অনাদি- 
তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই পুরুষই 
ক্ষেত্রজ্ত আর প্রকৃতি ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের মূল কারণ। আমরা আরও 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অনাদি বিশ্ব সন্ধে তাহার মুল যে অনাদি 
পুরুষ ও প্রকৃতি, তাহা পরমত্রন্দেরই ছুই অনাদি বিশিষ্টভাব মাত্র । 

এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আমর! আরও জাঁনিতে পারি যে, এই 
পুরুষ গ্রক্কৃতি অনাদদিকাল হইতে সম্বন্ধ । মূল পুরুষ ও প্রন্কতির সংযোগে 
বৰা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে চরাচর সমস্ত জগতের সত্তার উদ্ভব হয়। 
প্রতোক সত্তার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ক্গেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত 
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ৰাকেন। এইরপে পুরুষ প্ররৃতিন্থ বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রককতিজ 
গুণ সকল ভোগ করেন বা স্থখ ছঃখ মোহ ভোগের হেতুভৃত হ'ন॥ 
এইরূপে পুরুষ এই ব্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হ'ন। এই গুণের দ্বার! 
বন্ধনই বা গুণের আসক্তিই এ সংসারে তাহার সদসৎ নান! গ্লোনিতে বারং- 
ৰার ভ্রমণের কারণ হয়। কিন্তু'এই বদ্ধাবস্থা পুরুষের প্ররুত স্বরূপ 
নহে) তাহার প্রকৃত শ্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্‌ সে অধ্যায়ে বলিয়াছেন,__ 
উপদ্রষ্টাহনুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চা পুযুক্তো দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ॥ (১৩২২) 
ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দেহে ব! ক্ষেত্রে বিনি 
বদ্ধ পুরুষ, তিনি স্বরূপতঃ মুক্ত । তিনি যখন গুণদঙ্গ হেতু বদ্ধ থাকেন, 
তখন তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যখন গুণবন্ধন চ্ছিন্ন করিয়া মুক্ত হ'ন, তখন 
তিনিই অক্ষর পুরুষ। 
এইরূপে আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ত পুরুষের 
তত্ব জানিতে পারি। ভগবান্‌ উক্ত অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই 
সমষ্টিভাবে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্র। এই সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই পরমপুরুষ বা 
উত্তপুরুষ, তিনিই পরমেশ্বর। আমর! ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে এই সকল 
তত্ব জানিতে পারি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
সমং সর্কেষু ভূতেষু তিষ্স্তং পরমেশ্বরম্। 
বিনশ্বৎম্ববিনত্থত্তং যঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ (১:২৭) 
এই ত্রিবিধ পুরুষের তত্ব এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরও বিশেষভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । ইহ! আমর এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ংসার-বদ্ধ পুরুষ ।-_ প্রথমে বন্ধ পুরুষের কথা বুঝিতে হইবে 
ভগবান বলিয়াছেন. 
“পুরুষঃ প্রক্কৃতিস্থো হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্‌ যোনি জন্মস্থ ॥ (১৩২৯) , 


৩৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
ত্রিণের প্রতি আসক্তি হেতু পুরুষ বদ্ধ হন, এবং এই ত্রিগুপজ 
ভাবের দ্বার! পুরুষ মোহিত থাকেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
ত্রিভিগু ণমদৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাঁভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। (১৩/১৩) 
এই তিন গুণময় ভাবের দ্বার জীব মোহিত বা বদ্ধ হয়। তাহার 
বিবরণ পূর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ে “বিকৃত হইয়াছে। সমন্টিভাবে এই 
ত্রিগুণময় ভাবের নাম ত্রেগুণ্য বা সংসার। পুর্বে ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে 
বলিয়াছেন,_ 
ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদ! নি্ত্ৈগুণ্যো ভবাঙ্জুন। 
নির্ধন্দে। নিত্যসত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ (২৪৫) 
এন্থলে ত্রৈগুণ্য অর্থ সংপার। এই ত্রিগুণয়ক় ভাবের দ্বারা বদ্ধ 
থাকিয়া! পুরুষ সংসারী জীব হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমে সার্ধ ছুই শ্লোকে 
এই স'সারকে অশ্বথরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
ংসার-অশ্বখ ।- এক্ষণে আমরা সেই সংসার-অশ্বখতত্ব বুঝিতে 
চেষ্ট! ক,ংরব। এই অশ্ব অবায়। ইহার আদি অন্ত বা স্থিতি নাই। 
প্নান্তো ন চাদি নচ সম্প্রতি” €(১৫1৩)। এ সংসার অনাদি এবং 
ইহার কখনও আত্যপ্তিক বিনাশ হয় না । তবে মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এ 
সংসার থাকে না। 

* এই সংসারকে কেন অশ্বথ বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা! আমরা প্রথম 
শ্লোকে বুবিম়্াছি। উপনিষদে এই সংসার কোথাও অশ্বখরূপে কোথাও 
বা বৃক্ষৎপে বণিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়্াছি। এই সংসার-বৃক্ষের 
স্বরূপ জানিলে, তবে আমরা মুক্তির উপায় জানিতে পারি। অবিস্তা- 
বশে ব্কষস্বরূপ আমার জ্ঞান হইতে এই সংসার বৃক্ষ প্রবন্তিত হয়। 

*“অহং বুক্ষস্য রেরিব৮1-( তৈত্তিবীয়ঃ ১১) এবং অবিস্কা 
দুর হইলে ইহার নাশ হয়। শঙ্কর মতে যত দিন না এই অবিস্তার নাশ 


পঞ্চদশ অধ্যায় ! ৩৬৯ 


হয়, তত দিন এই সংসাঁর-অশ্বথ বৃক্ষ অব্যয়,_তত দিন আমরা তাহাতে 
বন্ধ থাকিব। 

এই সংসার-বৃক্ষ যে উর্ধমূল ও অধঃশাখ, এই তত্ব পুর্বে প্রথম শ্লোকে 
ববৃত হইয়াছে । আমর! দেখিয়াছি যে, ইহার মুল উর্ধে বক্ষে সংস্থিত। 
তিনিই সংসারের স্থষ্ট স্থিতি লয়ের আদি কারণ) তাহা হইতে এই 
সংসার-বৃক্ষের শাখা সকল প্রস্থত হয়। ভূভবঃ স্বঃ গ্মিভূতি সপ্তলোক 
ব৷ চতুর্দশ ভূবন এই শাখাস্থানীয়। এই পকল শাখা মধ্যে কতকগুলি 
উদ্ধভাগে অর্থৎ মূলের নিকটে সংস্কিত, আর কতকগুলি অধোদিকে 
অর্থাৎ মূল হইতে দূরে অবস্থিত। সপ্তুলোক মধ্যে ভূতূবিঃ স্বঃ এই 
ত্রিলোক নিয়ে অবস্থিত, আর তদুর্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্ধলোক 
অবস্থিত; এই নিন্ন্থ ত্রিলোক প্রধানতঃ সংসার নামে অভিহিত। এই 
ভ্রিলোকই “ত্রেগুণ্যবিষয়” ইহাতে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। 
সাধারণ জীব ভূলোকে মৃত্যুর অব্ব'হত পরে এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। 
আর মানুষের মধ্যে ধাহারা সৎকর্্মকারী বা শ্রোত-স্বার্ত-কর্পুকারী, 
তাহারা মৃত্যুর পর পিতৃযান বা দেবধান প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধে পিতৃলোকেন্বা 
দেব. লোকে অর্থাৎ স্বক্পেেকে গমন করেন। তীহারা কর্মক্ষয়ে আবার 
এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং পূর্বের সংস্কার অস্থসারে সৎকর্মাহষ্ঠান 
করিয়। আবার দেই উদ্ধলোক--দ্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। এইরূপে 
জীবগণ স্বস্ব কর্ধানুসারে এই ত্রিলোক মধ্যে বারবার যাতায়াত করিতে 
থাকে । ভগবান্‌ বলিরাছেন,_ 


ত্রৈবিদ্তা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
ষজ্ৈরিষ্। হ্বর্গাতিং প্রার্থরন্তে। 
তে পুণামাসাস্ঠ হুরেন্্রলোক- 


মন্নস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ৯1১) 
২৪ 


৩৭৩ শ্রীমব্ভগবদগীতা। 


তে তং ভুক্ত স্বর্থলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধন্মনুপ্রপ্না 
গতাগতং কামকাম। লভভ্তে ॥ (৯1২১) 
এই রি ইতিপূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত 
হুইয়াছে। 
এই ত্রিলোকেই গতাগতি হয়। ত্রিলোক প্রতিকল্পাস্তে বিধ্বস্ত হয় 
এবং কল্লারন্তে আবার তাহার স্থষ্টি হয় । কিন্তু উক্ত উদ্তন চারি লৌক- 
সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহারা কল্পক্ষয়ে বিনষ্ট হয় না; কেবল মহা প্রলয়ে 
তাহাদের ধ্বংস হয়। তাই ভগবান্‌, বলিয়াছেন,__ 
“আব্রক্গভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্িনোহজ্জুন” (৮১৬) 
যে সকল জ্ঞানী সাধনাবলে এই উর্ধতন ঝোক প্রাপ্ত হ'ন, তাহাদের 
আর সংসারে (ব্রিলোকে ) যাতায়াত করিতে হয় না। তাহার! 
ংসার হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরম গতি লাভ করেন। এজন্ 
এই উদ্ধাতন চারিলোক এই অব্যয় অশ্বথখের উদ্ধশাখা আর নিম্নের 
ভ্রিলোক ইহার অধঃশাখ!। 
এই সংদার-অশ্বথের বা বটবৃক্ষের মূল উর্ধেস্থিত-_পরিদৃত্তমান অধোমুল 
অশ্বথবৃক্ষের বিপরীত ভাবে অবস্থিত । কিন্ত ইহার অবান্তর মুল 
'টাগুলি নিম্নশাখা (ভ্রিলোক ) হুইতে নিয়াভিমুখী হইয়া! (ভূলোকে ) 
ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ভুলোকই কর্ণভূমি। বৃক্ষ যেমন মুল দ্বারা 
ভুমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া! জীবিত থাকে, সেইরূপ ভুলোকে 
অনুঠিত কর্ম্নরসদ্বার৷ এই সংদারবৃক্ষ জীবিত থাকে ও পরিবর্ধিত হয়। 
অথাৎ এলোকে আমরা যে কর্ম করিয়। থাকি, তাহারই সমষ্টিতে এ 
সংসারবৃক্ষ পরিপুষ্ট হয় 
* যাহা হউক সত্ব রজ্ঞঃ তম এই ভ্রিগুণ ঘারাই এই সংসার-বৃক্ষ বিধৃত ও 
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বন্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি /স্বভাব রজোগুণ কর্ের প্রবর্তক । 
রজোবিশাল এই মনুষ্যলোককে এই জন্ত কর্মভূমি বলে। তাহাই 
সংসার-বৃক্ষের পরিপোষক ; তাহাই কর্মরূপ রসদ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট 
করে। এই ত্রিগুণের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসঝল লোকপমুহ 
বিধত ও প্রকুষ্টরূপে বন্ধিত হয়। উর্ধলোক সকল সত্বগুণের দ্বার! বিধৃত 
হন্গ ঃ মধ্য মন্থুয্যলৌক রজোগুণদ্বার! বিধৃত হয়) আর অধোলোক যাহা 
মনুষ্য অপেক্ষা নিয়জাতীয় জীবের স্থান, তাহা তমোগুণের দ্বার! পরিপুষ্ট 
হয়। উদ্ধলোক সত্ব-বিশাল, মধ্যলোক রজোবিশাল আর অধঃ অথহ! 
নিষ্নলোক তমোবিশীল । তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্স্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্ত গুণবৃত্তিস্থা৷ অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৪1১৮ 

হুছার অর্থ পূর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাধ্য-শেষে বিবৃত হইয়াছে । এ 
স্থলে তাহার পুনরুল্লেথ শিশ্রয়োজন। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আমরা এই সংসারবুক্ষকে দেখিতে পাই নাঃ 
কারণ তাহার কোন রূপ নাই। ইহার উদ্ধ বা অধোলোকের কথা সেই 
জন্ত আমরা জানিতে *পারি না। কেবল বেদ দ্বারাই তাহা জেঞ্গ হম্ম । 
বেদবিদ্গণই এই সংসারতত্ব জানিতে পারেন । শ্রুতি প্রমাণ ব্যতীছ 
অন্য কোন প্রমাণ দ্বার৷ ইহার তত্ব ্ানিতে পারা যার না। ইহা প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানগম্য নহে। বেদ স্বর্গাদি উদ্ধালোকের তত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির 
উপায়-তত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এজন্ত ভগবান্‌ বলিয়ছেন 
--বেদ ত্রেগুণ্য-বিষয় । 

ভগবান্‌ এস্থলে বলিয়াছেন যে, ছন্দ: সকল--“বিভিন্নণ” বেদসংহিতা। 
ংসারবৃক্ষের পর্ণম্বরূপ | ইহার! যে স্বর্গাদি উদ্ধীলোকের বিষয় প্রকাশ 
করে, তত্প্রান্তির জন্ত আমাদিগকে তদন্যারী কশ্মেও প্রচোদিত ঝা 
প্রেরিত করে । সেই কর্মের দ্বারা সেই সকল লোক বিধৃভহয়॥ 


৩৭২ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা । 


এই জন্য এই সব কর্মনকে ধর্ম বলে। লৌকিক বা বৈদিক সমুদয় বিষ- 
য়ের দ্বার এই সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষ আচ্ছাদিত থাকে | এজন্ত ইহারা 
সংসার-অশ্বথের পত্রস্বূপ 3 সেই পত্র ছই প্রকার-নবীন ও প্রাচীন। 
যাহা প্রাচীন, তাহা সনাতন বেদদ্বারা প্রকাঁ্ত বিষয়। তাহাদিগকে ভগবান্‌ 
পর্ণ বলিয়াছেন । আর যাহ! নবীন--আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত 
লৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত হইয়া! ও রাগ- 
স্বেবাদির বারা নাঁনানপে রঞ্জিত হইয়া, নিত্য নুতন ভাবে নানারূপে 
প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ তাহাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষের প্রবাল (নবগত্র" 
বলিয়াছেন। এই বিভিন্ন বিষয়রূপ পত্রের "আচ্ছাদন মধ্যে থাকিয়া আমর! 
এই সংসার-অশ্বথের ফলভোগ ক্সি। 

ভগবান্‌ এই স্থবিকুঢ়মূল অশ্থথকে ঢূঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া 
পরে আমাদের পরম পুক্রযার্থ যে অব: পদ, তাহ! অন্বেবণ করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন | এস্বলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন এই অশ্বথখের 
স্থবিরূঢ় উর্ধমূল ব্রন্মে সংস্থিত,তথন আনরা কিরূপে ইহাকে ছেদন করিতে 
পার ? ইহার 'এক উত্তর এই যে, আমরা থে আসক্তি-হেতুক এই সংসার- 
বৃক্ষে অনাদিকাল হুইতে বদ্ধ আছি, আমর! সাধনা দ্বার! কেবল সেই 
বন্ধন-রজ্ভুকে ছেদন করিতে পারি। বিনি এই বন্ধনরজ্জুকে ছেদন 
করিতে পারেন, কেবল তিনিই এই সংসার হইতে মুক্ত হন, 
তাহার নিকট আর এ সংদার থাকে না। আমর! দেখিয়াছি, 
এ সংগারবৃক্ষ প্রকৃতিজ ত্রিগুণের দ্বারা বিধৃত ও বধ্ধিত হন 
কারণ গুণনঙ্গ ও গুণভাগই আমাদের সংসারবন্ধনের হেতু । ইহার 
ফলে ধে সদপদ্যোনিতে আমাদের বারবার জন্ম হয়, এবং বারবার 
গ্রতাগতি হয়, ইহাই আমাদের সংসার । এই ত্রিগুণ আমাদিগকে সংসারে 
কিরূপে বদ্ধ করে তাহা পুর্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইক্লাছে। এই 
ত্রিগুপের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কিরপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় এবং 
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ওণাতীতের লক্ষণ কি, তাহাও পূর্বে উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 
কিন্ত গুণাতীত হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না,_সংসারবন্ধন 
একেবারে ছেদ কর! যায় না; পরম পদও লাভ করা যায় না। তাহরি 
সন্ত অন্য সাধনার প্রয্োজন। তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
যাহাহউক, অনঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যন্ন অশ্ব ছেদনের এই হবে 
্বাক্ষণিক অর্থ উল্লিখিত হইল, ইহা এক অর্থে সঙ্গত নহে কারণ যে স্থলে 
ুখ্যার্থ হইতে পারে, সে স্থলে গৌণার্থ যুক্তিযুক্ত নহে । এজন্ত শঙ্কল্প 
আমাদের এই ভোগ্য সংসার-অশ্বথকে অবিগ্ভামুলক বা অজ্ঞান প্রন্থত 
বলিয়াছেন । অজ্জঞাননাশে তাহার নাশ হইতে পারে। এই অর্থের 
তাৎপধ্য আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংসার-ছেদনের এই অর্থ 
বুঝিতে হইলে, এই অব্যয় অশ্বখরূপ সংসারের তন্ব আমাদিগকে প্রথদে 
বিশদরূপে বু'ঝতে হইবে। 
ংসারতন্ব ।__ভগব|ন্‌ বলিয়াছেন,__- 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগ্্‌ বিপরিবর্ততে ॥৮ গৌতা৷ ৯১৯) 

“প্রকৃতিং স্বামব্ল্টভ্য বিশ্থজামি পুনঃ পুনঃ। 

ভূতগ্রামমিমং কৃৎনমবশং গ্রকৃতের্বশাৎ॥'? (গীতা ৯৮) 

*অহং কৃত্ন্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৮ (গীতা ৭৬) 

অতএব গীতা অনুসারে এই ঈশ্বর-স্ষ্ট জগৎ অনাদি। সৃষ্টি ও লয়-: 

ন্বপ প্রবাহরূপে ইহা নিত্য। এই স্থষ্টিতত্ব পৃর্ধেধে নবম অধ্যায়ের ব্যাথ্যা- 
শেষে বিবৃত হইয়াছে ; তাহ! এস্থলে দ্রষ্টব্য । সুতরাং ভগবান্‌ যাহাকে 
এই অশ্ব বলিয়। এস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহাকে অনঙ্গ- 
শস্ত্ের বারা ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! এই ঈশ্বর-ুষ্ট জগৎ নহে । 
জীবের কি সাধ্য যে তাহা ছেদন করিবে! তঁঘে এ অশ্ব কি? ইহা! 
সংসার অর্থাৎ আমাদের কাছে জগৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই 
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আমাদের কাছে সংসার । ভগবান্‌ হইতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
এই ভ্রিবিধ ভাবের উদ্ভব হইয়াছে (গীতা! ৭1১২)। ভগবানের দৈবী গুণময় 
যোগমায়াই এই ত্রিবিধ ভাবের মূল । এই ব্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা এই 
সুদয় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা! ৭1১৩-১৪)। এই ব্রিবিধ গুণময় ভাঁবের 
স্বারা আবৃত হইয়া আমাদের বাসন! কাম-সংকলপদ্বারা রঞ্রিত হওয়ায় জগৎ 
আমাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাই আমাদের সংসার। 

এই ব্রিবিধ গুণময্ন ভাব দ্বারা আবৃত চিন্তে আমর! আমার্দিগকে 
(৮7০0077672] 9611কে) জ্ঞাতা ভোক্তা! ও কর্তা বলিয়া উপলব্ধি করি। 
চিত্তের সাত্বিক ভাব ব সাত্বিক বুদ্ধিতত্ব হইতে আমাদের যে জ্ঞান, 
তাতেই আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতৃম্বূপে দর্শন করি। সেই জ্ঞানেই 
চিত্বের রাজসিক ও তামসিক ভাব হইতে আমরা আমাদিগকে কর্তা ও 
ভোক্তা বলিয়া জানি। নিত্য অবিকৃত জ্ঞানম্বরূপ আত্ম! অজ্ঞানহেতু সুক্ষ 
ৰা লিঙ্গশরীরে বন্ধ হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত 
হুয়। ইহাই মায়ার মূল আবরণ । ইহা হইতে আত্ম! ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, 
দ্রেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন “অহংরূপে আপনাকে দর্শন করেন এবং এই 
“ইদং, বা জেেয় জগৎকে দেশকালনিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক 
আবিভক্তকে বিভক্রের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপে এই জগতের নানাত্ব 
এবং নিয়ত পরিবর্তনত্ব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানে এইরূপে 
জের ভাবে যে আমরা জগৎকে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি, ইহাই 
আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে সংসার--[51)61001767)8] ০0110. 

মূল অবিদ্ধা হেতু আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হুইয়া, ষেমন আপনাকে 
বা “অহংকে (0150070508] 5৬1কে) জ্ঞাত| বলিয়! জানে, এবং তাহার 
জেয়-ইদংকে জগৎরূপে জানে, সেই প্রকার “কাম ব! বাসনারূপ অজ্ঞানে 
বন্ধ হইয়া আপনাকে-.অহংকে ভোক্তা ও কর্তা বৰিয়া ধারণ! করে, 
এৰং সেই সঙ্গে এই “ইদংকে ভোগ্যরূপে ও কাধ্যবূপে অর্থাৎ তাহার 
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ক্রিয়ার কর্ণ উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারকরূপেও গ্রহণ করে। এই 
জগৎকে এইরূপে আমাদের ভোগ্যরূপে ও কার্যারপে যে ধারণ! কর! 
হয়, তাহাই ভোক্তা ও বর্তারূপ আমার সংসার । জ্ঞান মায়া হেতু 
অজ্ানযুক্ত হইয়া “অহং, 'ইদংরূপ দ্বৈত ভাবে পরিচ্ছিন্ন হুইয়া “অহং'কে 
ও 'ইদংকে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিষুক্ত করিয়া প্রকাশ করে, আর 
অনাদিকাল প্রবর্তিত বাসন! বা কামদ্বারা অথবা রাজস্সিক ও তামসিক 
ভাব দ্বারা সেই জ্ঞান মলিন হইয়! সুখ-ছু'খ, রাগ দ্বেষরূপ হন্দ্ মধ্য দিয়া 
এই 'অহংকে ও “ইদং'কে রঞ্জিত করে। এজন্ত ভোক্তা হইয়। আমরা 
সংদারকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করি, আর কর্তা হইয়া আমর! সংসারকে 
কার্ধযরূপে গ্রহণ করি। 

আমাদের এই ভোক্তুভাব হইতে সুখদ বিষয়ের গ্রহণঅন্য ও 

£খদ বিষয়ের ত্যাগজন্য ইচ্ছা হয় এবং তাহা হইতে এই ত্যাগ-গ্রহপা- 

*অ্বক কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হেতু আমাদের কর্তৃভাৰ হয় সেই 
কর্তৃত্বাভিমান হইতে আমর! সংসারকে কর্মভূমিরূপে গ্রহণ করি-- 
কর্মের দ্বারা সংসারের সহিত সম্বন্ধ হই এবং সংসার ভোগ কল্তী। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রক্কৃতিজ গুণ সঙ্গই ইহার কারণ € ১৩/২১)। 
এইরূপে ভোগহেতু কর্ম ও কর্ম হইতে ভোগ প্রবর্তিত হয় এবং এই 
ভোক্ত. ও কর্তৃূপে আমর! এই সংসারে সম্বন্ধ হই। 

এইরূপে কর্তৃও ভোক্তভাবে আমর। যে সংসারকে ভোগ করি, 
তাহাই এই অবায় অশ্ব, এই ভোগা সংদার বরন্ধে বা ব্রচ্ধ হইতে 
বিবর্তিত জগতে আরোপিত ব! আমাদের জ্ঞানে কল্পিত হয়। তাই 
শ্রুতিতে উক্ত হুইয়াছে,__ 

ভোক্ক! ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
সর্বং প্রোজং জরিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” ( শ্বতাশ্বতর ১১২ ] 
প্রেরয়িতা ঈশ্বরের নিয়ন্তত্বে আমর! ভোক্তা হইয়! ঈশ্বরসথষ্্র এই 
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জগৎকে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত বা ভোগসাধনের জন্ত 
উপযুক্তরূপে গড়িয়া! লইতে চেষ্টা করি--তাহাকে আমাদের কর্মের 
উপাদান করিয়। লই। এই যে মৃত্বিক', ইহার দ্বারা আমরা যখন স্থালী 
ঘট শরাব কলস ইত্যাদি এবং গৃহাদ্দি নির্মাণ করিয়া লই, ৬খনই 
ইহ! আমাদের ভোগ্য হয়। সেইন্ধপ দ্বর্ণ হইতে যখন আমরা বলয় 
কুগুল প্রতৃতি বিবিধ অলঙ্কার, মুদ্রা ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্ত প্রস্তুত 
করিয়! লই, তখন ইহা! আমাদের ভোগের উপযোগী হয়। আমরা 
মরুভূমিতে মনোরম নগরা নিম্মাণ করিয়া, অরপ্যানীকে সুখভোগ্য উদ্ভানে 
পরিণত করিনা, উর ভূমিকে শন্তশ্যামলক্ষেত্ররূপে পরিবন্তিত করিয়া 
তাহাদিগকে ভোগের উপযোগী করিয়! লই। আমর! তাপ তড়িৎ 
প্রভৃতি নানাবিধ ভৌতিক শক্তিকে নানাবিধ যানাদি পারচালন জন্থা, 
আলোক প্রদান জন্য ও সংবাদ প্রেরণ জন্ নানা তাবে নিয়োজিত করিযা 
লই। এইবূপে আমর! আমাদের কর্ম্মশক্তি দ্বারা বাহ্‌ জাগতিক উপকরণ 
সকলকে নামরূপ দ্বারা কল্পনানুসারে ভোগের জন্য গঠিত করিয়া লইতে 
পা্রি। এই ভাবে জগৎ কার্যয-জগৎ হয়। 

গুধু তাহাই নহে, এই বাহ্‌ জগৎ আমাদের রানে যেরূপ প্রতিভাত 
হয়, তাহার সম্বন্ধে আনাদের জ্ঞান স্বার্থ ও রাগছ্েষাদির ছারা চালিত 
হুইয়। তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যাহা 
আমাদের ভোগ্য, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ ভোগ্যভাবেই গ্রহণ করিয়! 
থাকি:। এ যেহষ্ট মাংসল ছাগশিশ্ড, উহার ভোগ্য উপাদেয় মাংসের 
প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে, উহার মধ্যে যে আত্মা আছে--উহার আত্মা 
আর আমার আত্মা যে একই-_ আমাদের ন্যায় উহারও যে সুখ ছুঃখাম্থ- 
ভূতি আছে, মাংসের জন্ত উহীকে বধ করিবার সময় ইহা আমাদের 
জ্ঞান হয় না।. ভোগ্য বন্তর যতটুকু ভোগ্য, প্রায় ততটুকুই আমাদের 
জ্ঞানে,প্রতিভাত হয়। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৭৭ 


ইহ! ব্যতীত জগতের বিভিন্ন বস্তর সহিত আমাদের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ 
হইতে পারে । সেই সম্বন্ধ ভেদ হেতু আমাদের জ্ঞানও বিভিন্ন হয়। 
পিতার নিকট তাহার পুত্রের সম্বন্ধে জান যেরূপ, অপরের নিকট দেবূপ 
নহে। তুমি আমার *ক্র হইলে তোমাকে আমি সর্বদেচুষের আশ্রয় মনে 
করিব ? অথচ তুমি যাহার মিত্র, সে তোমায় সর্ধগুপান্থিত বলিয়া ভাল 
বাদিবে। একই নারীকে কেহ কন্তাভাবে, কেহ স্ত্রীভাবে, কেহ মাতৃভাৰে 
এইরূপ নানাভাবে দর্শন করে এবং দেজন্ত তাহার সমন্ধে জ্ঞান ও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। 


গঞ্চশীতে উক্ত হইয়াছে,_ 
ভার্ষা। ন্নষা ননান্দা চ বাতা মাতেত্যনেকধ|। 
প্রতিযোগিধিয়৷ বোধিদ্ভিদাতে ন স্বরূপতঃ ॥ (৪81২৩) 


এইরূপে আমাদের জ্ঞানে কাধাজ€ৎ ও ভোগ্যজগৎ অভিব্যক্ত 
হয়ঃ এতদ্ব্য তীত ভোক্তুরূপে আমর! বিভিন্ন বাহৃবস্ততে সৌন্দর্য্য, কুৎসি- 
তত্ব, মহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, বিশাণত্বঃ ভয়ানকত্ব প্রভৃতি ভাবের আরোপ কর্পির1 
তাহাদিগকে নানাব্দণে, উপভংগ করি এবং দেই ভোগের জন্ত তাহা- 
দিগকে গ্রহণ ব! ত্যাগ করিতে হুইলে অন্গরূপকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই। 
এক অর্থে আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই কাধ্যজগৎ ও ভোগ্য- 
জগৎ ভিন্ন হয়। তবে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের জন্ত ইহাদের 
সহিত মন্বন্ধ স্থাপন করিপ্না লই মাত্র। ইহাই আমাদের ব/বহারিক 
জগৎ। আমাদের জ্ঞানে গুত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে জগৎ প্রতিভাত 
হয়, তাহ! এক অর্থে আমাদের প্রাভিভাসিক জগৎ? তবে আমাদের 
বিপর্যয় বিকল্পবৃত্তির দ্বারা সেক্ঞান রঞ্জিত হয়। , 

প্রমাণের ছারা "গ্রাহু ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে, তাহার 
গ্রহণ বা ত্যাগ জন্য আমাদের প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তি, সফল 


৩৭৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


হইলে প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানে ভ্ঞেয় ত্যাগ গ্রহণাত্মক 
কার্ধ্য-_জগৎ এক অর্থে আমাদের বাবহারিক জগৎ। 

এইরূপে জ্ঞাতা কর্ত। ও ভোক্ত। আমাদের নিকট এ জগৎ স্তরে 
' কার্ধ্য ও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাদের ব্যবহারোপযোগী হয়। 
: আমরা প্রধানতঃ এই কার্য ও ভোগ্যজগতে লিপ্ত থাকিয়া সংসারী হই 
এবং তাহাতে বদ্ধ থাকি। আমাদের জ্ঞেয় জগৎ এনূপ বন্ধনের 
হেতু হয় না অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যদি এইরূপ ভোগ ও কর্ম 
বাসনাদ্বারা রপ্রিত বা পরিচালিত না হয়। যদি জ্ঞান নির্মল হয় 
তবে সেই নিশ্মল জ্ঞানে জগৎ কার্ধযরূপে বাঁ ভোগ্যরূপে মলিন 
আবরণে আবৃত হ্ইয়া অভিব্যক্ত হয় না। এইজন্য নির্মল জ্ঞানে 
ভরের জগৎ আমাদের এরপ বন্ধনের হেতু নহে। 

আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয্নরূপে ষে জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহ %1)7)০- 
76021 5০1 হইলেও, তাহার মূল ঈশ্বর ও তাহা! ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া 
তাহা সত্য। ইশ্বর তাহার জ্ঞানে মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ ষেরূপে 
বর্জিত করিয়া স্থি করেন, আমাদের জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সেই- 
রূপেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান আত্মার স্বরূপ তাহা অপৌরুষেয়। 
পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে /£১১5০1০৮৩ 10096759209] 80501001761] 
ঢ১6$০7 বলে । আমাদের চিন্তে সেই জ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলিয়া,আমা- 
দের বুদ্ধি ও জ্ঞানন্বরূপ হয়। কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত ও 
পরিচ্িন্ন। তাহা হইলেও স্বরূপতঃ এ জ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইতে 
পারে না। তবে আমাদের অস্তরে ব্যষ্টিভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ও মলিন 
হইয়া সে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, আর ঈশ্বরে তাহ! সমষ্টি ভাবে অপরিচ্ছির 
হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এই প্রভেদ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাহার সর্বজ্ঞতা 
“সর্বববুদ্ধিনিষ্।” এই জ্ঞেয় জগৎ ঈশ্বরস্থ্ট বলিয়৷ অনানক্তিনূপ 
শস্ত্রের দ্বারা কেহ ছেদন করিতে পারে না। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৭৯ 


কিন্তু আমরা শুদ্ধ সাত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে নির্মল বৃত্তিজ্ঞান কেবল; 
তাহাতেই জ্ঞেয়্ূপে এ জগৎ দেখিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানে 
ষখনই জগৎ প্রকাশিত হয়, তখনই আমর আমাদের মনের কাম 
সংকর বিচিকিৎস৷ প্রভৃতিরপ আবরণে আবৃত করিয়া, তাহাকে গ্রহণ 
পূর্বক মনে এক অভিনব ভোগ্য ও কার্ধ্য জগৎ কল্পনা করিয়া লই।” 
বলিয়াছি ত ইহাই প্রকৃত অর্থে সংসার-_-অবায় অশ্ব । ইহাই আমাদের 
চ56007)702] ড/০71। ইহারই স্থিতি আমার কাছে আমারই আসক্তির 
উপর আমার কাম ক্রোধ রাগ ছেষ ইত্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর 
করে।* অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা! এজন্য ইহাকে ছিন্ন করা যায়। 

এখানে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অসঙ্গরূপ উপায়ে কাম 
ক্রোধ বা রাগঘ্েষাদি ছন্দ হইতে মুক্ত হইলে মন:কল্পিত ভোগ্য ও কাধ্য 
জগৎ বা সংসারের বিলয় হইলেও জ্ঞানে জ্ঞেয় জগৎ থাকে । যতদিন 
জ্ঞান অজ্ঞানরূপ দ্বৈতবদ্ধ থাকে, যতদিন জ্ঞানে জ্ঞাত ও জ্ঞেয় এই বিভাগ 
থাকে, যতদিন জ্ঞান দেশকাঁল নিমিত্ত পরিচ্ছি্ থাকে, ততদিন জ্ঞানে এই 
কের জগৎ এই ঈশ্বরহষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানে কল্লিতজগৎ থাকে । শঙ্কর বঙ্গিয়া- 


*%* সুপ্রসিদ্ধ জান্মান* দার্শনিক ক্যান্ট বলিয়াছেন যে, এই ষে [97010176721 
*০0 আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় ইহার স্বরূপ কি বা ইহার মূল কি তাহ! 
আমর! আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জানিতে পারি না। ইহার গুকৃতন্বরূপ [1376 10 
15516 আমাদের দেশ কাল ও নিমত্তরূপ পরিচ্ছেদ দ্বার আবৃত থাকে বলিয়! 
তাহ জান! যার না। যখনই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়জপে কোন বন্ত প্রতিভাত হয় 
তখনই আমর! তাহাকে দিক কালের আবরণে আবৃত করি। তাহাকে একত্ব বহত্ব 
প্রভৃতি সংখ্যার আবরণে আবৃত করিয়া এবং আরও ৰত প্রকারে আবরণ দিয়! তবে 
তাহাকে আমার জ্ঞানের বিষরীভৃত করি। ইহাই আমাদের জ্ঞানের স্বভাব এজন 
আমাদের এজ্জানে আমরা কোন কন্তর স্বরূপ জানিতে পারি না। সপেন হর বলেন যে 
ষাহার হ্বধপ আমর! জানিতে পারি না, তাহার অন্তিত্ই বা কিূপে জান! যাইতে 
পারে, হুতরাং তাহার অস্তিত্ব শ্বীকারও নিরর্থক | অতএব ঝুলিতে হয় যে এই জগৎ 
আমারই জ্ঞান ব৷ কল্পনা প্র্থুত। তবে ইহার মূলে* জীমাদের কাম বা সঙ্কল্ের অত্তিত্ 
ববন্তই স্বীকার করিতে হইবে। তাই এজগৎ সঞ্কল বাকাম (৬৪2) এবং কজন। 
(5০) মূলক । এই কাম ব৷ বাসনা নিবৃত্িতে এই সংসার নিবৃত্তি হয়। 


৩৮৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ছেন এ জগৎও মায়া-মূলক ; কেন নাইহা অপরিচ্ছিন্ন নির্বিকল্প 
জ্ঞানের মায়াশক্তি হেতু তাহার বিকাশোনুখ অবস্থায় পরিচ্ছন্ন স্ূপে 
প্রকাশিত হয়। ইহা! আদি বা পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে পুরাতনী 
' প্রবৃত্তিরূপে প্রস্থতৃ। এই জ্ঞেয্জগৎ মায়ার সাত্বিক গুণময়ভাবের দ্বারা! 
-ৰা অজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, আমাদের নিকট প্রকাশিত 
থাকে ? অপঙ্গ-শস্ত্রের ছার! ইহার মূশ উৎপাটন করা যাঁর না। এই জগৎ 
--এই ঈশ্বরস্থষ্ট বা জ্ঞান-কল্পিত জগৎ ও মনঃকলিত জগৎ উভয়ই মায়াময় 
--উভয়ই অবস্তা [1,07707162)21 ৮৮০1৫ । ইহা অতিক্রম না করিলে সেই 
00501069 বি ০৪7)1০॥রূপ অব্যয় পদ £ £০৪1) লাভ হইতে পারে 
না। জ্ঞান-কল্পিত জগৎ অতিক্রমের উপায় মায়া বা মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি। 
পসর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” অহং ব্রদ্ধ “তব্বমসি+ ইত্যাদি মহাবাক্য শবণ মনন ও 
নি'দধ্যান দ্বারা অপরোক্ষান্থভৃতি সিদ্ধিতে এই দ্বৈত ভাণের নিবৃদ্ধি হয়। 
অথবা ব্রহ্মতত্ববিজ্ঞানে তাহা সিদ্ধ হুম়। এজন্য ভগবান্‌ অসজশন্ত্রের 
দ্বার সংলার-অশ্বখ ছেদনপুর্দক সেই প্রপঞ্াতীত পরমত্রহ্বরূপ পরম ধান 
প্রাঞ্ডির উপায় উপদেশ দিরাছেন। 

এই জ্ঞেয় জগতের জ্ঞান আমাদের কিরূপে উ৪পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে 
পূর্ব্বে প্র্শন শাস্ত্রের প্রমাণ প্রবন্ধে ( নব্যভাঁরত ১৩০৮ পৌষ সংখ্যায়) 
যাহা নিখিয়াহিলাম তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল £- 

»০**জঞান চৈতন্ত এক নহে । চৈতন্য দ্রষ্ট। বা প্রকাশক। ইহ! 
অন্তঃকরণকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ তিনরূপ ধর্মববুক্ত। এই 
তিনরূপ ধর্ম গ্রকৃতির ব্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,--ইহাও এক অর্থে বলা 
যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম ও ভোগ অন্তঃকরণের এই তিন ধর্ম । এই 
অন্ত চৈতন্ত আশ্রয়ে অন্তকরণে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তাভাব উদয় হুইতে 
পারে। চৈতন্ত ইহাদের সাক্ষী বা! প্রকাশক মান্র। শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে, যে তৃণ হইতে মানুষ পর্য/স্ত আর মান্য হইতে ব্রন্ধ! প্রভৃতি 
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দেবতা পর্ধ্যস্ত সকলেই জীব বা! জীব ধর্মযুক্ত। কিন্তু সকলের এই জ্ঞাত! 
কর্তী ও ভোক্তা ভাব সমানরূপে অভিব্যক্ত হয় না। আর সকল 
হান্ষের গানও সমান নহে। জীঃ মাত্রেরই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। তৰে 
তৃণাদিতে তাহা অব্যক্ত বা লুপ্ত, পশ্ডতে তাহ! সামান্ঠুর্ূপে পরিস্ফুট, * 
মানুষেই কেবল তাহা! সমধিক পরিস্ষট। মানুষের মধ্যেও কাহারও-” 
জ্ঞান কর্ম বৃত্তির দ্বার আবরিত কাহার জ্ঞান সুখ দুঃখানুভূতির আধিক্য 
হেতু আবরিত। জ্ঞান ও সকল সনয়ে প্রকাশিত থাকে না। সুষুপ্তিতে 
আদৌ তাহার প্রকাশ হয় না। স্বপ্পে শৈশবে বাতুলাবস্থায় তাহা 
আংশিক«পে পণুজ্ঞানের স্তায় কেবল সংস্কার হেতু প্রকাশিত হয়। 
স্থৃতরাং এই জ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনধাল এই জ্ঞান চৈতন্য নহে । চৈতন্ত 
কেবল জ্ঞাতা ভাবেই ““অহং” “ইদং» রূপ ধারণা করে। কেবল ইচ্ছা 
ব1 বাসনায় অধিষ্ঠিত অবস্থা চৈতগ্তের এই জ্ঞাতা ভাব থাকে না। 
তাহাতে “অহং” “ইদং” জ্ঞান বা ভাব স্ফরিত হয় না। যখন আমরা 
নিদ্রিত থাকি, তখন বানা অনিদ্রিত থাকিয়া দৈহিক কাধ্য সম্পাদন 
করে। প্রাণশক্তি বা জৈবশক্তি কথন নিদ্রিত হয় না, তাহা চৈত্র 
দ্বারা প্রকাশিত থাকে।, 

কোন কোন দার্শানক পণ্ডিত জ্ঞান ও চৈতন্তের আর একরূপে অর্থ 
করেন। তাহারা বলেন, জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম নহে, ইহা! চৈতন্তের 
ধর্ম । ব্রহ্ম বা পরষেশ্বরই জ্ঞাতা, তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাত নাই। 
জীব ব্রহ্গের অংশ বা ব্রহ্গস্বভাব বলিয়া ইহারও অন্তঃকরণে এই :অনস্ত 
জ্ঞানের বিশ্ব ব! প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, এবং তাহা হইলেই জীব জ্ঞান লাভ 
করে। অন্তঃকরণ মলিন দর্পণের ন্যায় মলাবুত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞান 
উপযুক্তরূপে প্রতিফলিত হয় না। অস্তঃকরণ নির্মল হইলে তবে প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ রিলে জ্ঞান চৈতন্য ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। 


৩৮২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন--“চৈতন্য প্রতিবিস্বযুক্ত সত্ববৃত্তিই জ্ঞান নামে 
অভিহিত।» তিনি আরও বলিয়াছেন, জীব জ্ঞ/ন পরিচ্ছন্ন, ইহা 
অপরিচ্ছিন্ন হইলে সর্বপ্রকাশক হয়। এই সর্ধপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য। 
' এই জ্ঞানই চৈতন্য শ্বরূপ। জ্ঞান নিক্ষিয়াবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে 
**বিতক্ত হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ই জ্ঞান কর্ম্ম বাজ্দেয় পদার্থ জ্ঞানে 
প্রতিভাত হয়। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ 
পরমেশ্বরের জ্ঞেয় বিষয় তাহার মায়! নামক জগদ্বীজ। স্থৃতরাং বলিতে 
হইবে যে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; তাহা ব্র্গস্বরূপ। 
তাহাতেই বা তাহা হইতেই জ্ঞাত ছেয় দুইটি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে 
সেই ভাব জীবে উপহিত বলিয়৷ জীব এই জ্ঞাত। জ্ঞেয্ দুইটি ভাব 
আত্মটৈতন্য জ্ঞান ক্ফ্তি কালে ব! যেই কালে জ্ঞান ক্রিয়া আরম্ভ হয় 
সেই কালে ধারণা করে। ব্রহ্ম হইতে বাহ্ৃ প্রবাহ হেতু ভ্রেয় জগৎ 
£করণে প্রতিবিস্বিত হয় আর আস্তর প্রবাহ হেতু জ্ঞাতা সেখানে 
প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণে এই ছুই প্রবাহের সম্মিলনে এই উভয় 
প্রচ্তিবিষ্ব সংযোগেই জ্ঞাত ও জ্দেয়ভাব সম্মিলিত হয়,_আমাদের জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। আমাদের অস্তঃকরণেই এই জ্ঞাতা.ও জ্তেয় ভাব একীভূত 
হয়। জ্ঞাতা এই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আদিতে গিয়৷ মল যুক্ত 
হয়, _-অজ্ঞানাবুত হয়। এইজন্য এই আস্তর প্রবাহ ব! অস্তঃকরণ পথে 
জ্ঞানপ্রবাহ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়। একটি পূর্বজন্মাঙ্জিত ঝা 
অতীতে অজ্জিত স্থৃতি ব। সংগ্কার ও বাসন! জাত প্রবৃত্তির প্রবাহ । আর 
একটি জ্ঞানের দেশকাল নিমিত্ত সীম! বন্ধ থাক! হেতু তাহার মূল অজ্ঞান 
বা মায়া-প্রবাহ। এই জন্ত এই আত্তর প্রবাহকালে জ্ঞাতা জ্ঞানের 
সহিত অজ্ঞান লইয়া! উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবাহে যে বাহ্‌ অগং গ্রতি- 
ভাসিত হয় তাহাকেই ইন্দ্রিয় পথে আগত বাহ্‌ প্রবাহে প্রতিফলিত বা 
তাহার সহিত একীভূত করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞেয় জগৎ উপলব্ধি করে। 
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অন্তঃকরণ পথে আনিতে জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত হয় বলিয়া এই ব্যবহারিক 
জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। কিন্তু বাহ্‌ জগৎ ব্রহ্ষশক্তিজাত বলিয়া 
তাহা অসত্যও নহে। তাহার কতক সত্য কতক অসত্য, তাহ! 
সদসদাম্মক। ০০০ ও 
এ বাহ্‌ জগৎ যে একেবারে অসত্য নহে, সে সম্বন্ধে সাঙ্খাদর্শন বলেন-_- 
'অবাধাদছুষ্ট কারণজন্যত্বাচ্চ জগতোহপি নাবস্তত্বমূ।” (১৭৯) 
এবং 'নাবস্তরনে বস্ত সিদ্ধিঃ॥+ (১1৭৮) 
এইরূপ বেদাস্ত সুত্রে আছে, 
'বৈধন্থ্যাচ্চন স্বপ্রা্দিবৎ 
এবং 'নাভাব উপলবেশ্চ' 
এইবূপে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এ জগৎ ব্র্গজ্ঞানে যেরূপ 
ঈক্ষিত বা করিত হয় এবং তাহারই পরাখ্য মায়া! বাঁ প্রক্কৃতিরূ্প শক্তির 
* দ্বারা যেক্রপে অভিব্যক্ত হয় তাহা সত্য । আর সেই “জগৎ যে তাবে 
আমাদের অবিগ্ঠ' ব অজ্ঞান মোহিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জেয হয় এবং 
রাগঘেষাদি-মূলক প্রবৃত্তি চালিত কর্মদ্বারা নানারূপ সম্বন্ধের দ্বারা (বং 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারা সেই জগৎ আমাদের যেরপে ভোগ্য হয়, সেই 
জগৎ সত্য তাহা! আঁমাদের জেয ও ভোগ্য সংসার, তাহাই আমরা 
অঙঙ্গ শস্ত্বের বারা ছেদন করিতে পারি। 
শান্ট্রোক্ত সংস্রতত্ব সমগ্র বেদান্ত শান্্র হইতে আমর! এই 
ংসারতত্ব বুঝিতে পাঁরি। উপনিষদে ইহ! যেরূপে উক্ত হইয়াছে,* তাহ! 
আমরা পূর্বে প্রথম শ্লোকের ব্যাথ্যায় বিবৃত করিয়াছি। এই সংসার 
বৃক্ষের মূলে যে ব্রহ্ম, তাহা সমুদ্ায় উপনিষদ হইতে জানা যায়।* কিন্তু 
ব্যাখ্যা কারগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


* যুল উপনিষদে ঘে যে গুলে এই অগনিত উক্ত হইয়াছে, পঞ্চণীতে তাহা! 
নঙজ্জেপে উললিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহ উদ্ধৃত হইল :- 
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৩৮৪ জ্রীমদৃ্গবদগীতা । 


শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিগুণণ নিরঞ্জন প্রপঞ্চাতীত অপরি- 
ণাম, সুতরাং তাহা হইতে, এ জগৎ বা সংসার অভিব্যক্ত হইতে পারে 
না। মার়াহেতু এ সংসার তাহাতে বিবন্তিত হয় মাত্র। সুতরাং এ সংসার 
ব্যবহারিক অর্থে সত্য হইলেও পরমাথতঃ মানিক মিথ্যা (অলীক) 
মায় নিবৃত্তিতে তাহার নিবৃন্তি হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যা- 
কারগণ বলেন ষে এ জগঙ সত্য ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত, ইহার! 


“মায়াত্ত প্রকুতিং বিদ্য।ৎ মারিনস্ত মহেশ্বরম্‌ । 
স মায়ী সজতীত/হুঃ শ্বেতাশ্বতরশা খিন: ॥ 
আত্ম! বা ইদ্মগ্রেহৎ বর ঈক্ষত শ্জ! ইতি) 
সন্কলেনাস্থজপ্পোকান্‌ স এতানিতি বহ্বচাঃ! ॥ 
খংবাবগ্রিজলো বেব্যাববান্নদেহাঃ ক্রমাদমী ॥ 
সন্তৃত তরহ্মপত্তম্ম(দে তন্মার অনোহখিলাঃ ॥ 
বহু শ্তামহমেবাত: প্রজ্গায়েয়েতি কাত । 
তপস্ত প্রা হজৎ সর্ব" জগদিতাহ তিত্তিরিঃ ॥ 
ইদমগ্রে সদেবানীৎ বন্হ্বায় তদৈক্ষত' 
তেজোহ্বম্নাগুলীদীনি সসর্জেতি ৮ সামগ'ত ॥ 
বিক্ষ-লিঙ্গ। যথা বাহুজ্জায়ন্তেছক্ষরতন্তথা । 
বিবিধাশ্চিজ্জড় ভাব! ইত্যাথব্বণিকা ক্রতিঃ ॥ 
জগদবাকৃতং পূর্বদানীন্‌ বাক্রিয়তেছ্ধুনা « 
দৃশ্ততাং নামরূপান্তাং বিরাড়াদিযু তে স্কুটে। 
1বরাণ্ন্ন্নর। গাবঃ খরাশ্বীজাবয়ন্তথা | 
পিপীলিকাবধি দ্বন্নমিতি বাগুসলেয়িনঃ ॥ 
কৃত্ব! বূপাস্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ | 
ইতি তাঃ। শ্রতয়ঃ | প্রান্্জাবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ 
চৈতন্তং বদধিষ্ঠানং লিঙদেহস্চঃ পুনঃ । 
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থ৷ ততসজ্বোলীব:উচাতে ॥ 
মাহেশ্বরী তু সা সায়া তন্ড নির্দ্াণশক্তিবৎ | 
বিছ্যাতে মোহশৃর্তিশ্চ তং জীবং মোহয়তাসৌ ॥ 
মোহাদনীশতাং প্রাপা মগ্্রো বপুষি শোচতি। 
ঈশহ্ইমিদং দ্৬ং সর্ধ্মুক্তং সমাসতঃঃ ৪ ( পঞ্চদণী ৪।২-+১৩ ) 
বিভিন্ন শ্রুতি উক্ত সৃষ্িতন্ব পূর্বে নবমাধ্যায়ের বযাখ্যাশেষে বিবৃত হইরাছে। এস্থলে 
তাহ! জ্টব্য। 


পঞ্চদশ দ্অধ্যায়। ৩৮৫ 


পরিগামবাদ ম্বীকার করেন। ব্রহ্ম সগুণ; তিনি পরমেশ্বর, অনন্ত শক্তি- 
মান্‌ঃ তিনি শ্বশক্তি-বলে একাংশে জগন্দপে অভিব্যক্ত হুইয়া, তাহাকে 
বিধৃত ও নিরমিত ফরেন । গীতা হইতেও এ তত্বের আভাস পাওয়া 
যায়। ভগবান্‌ তাহার বিভূতি বর্ণনা্থলে বলিয়াছেন বে, 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎ্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ (১০৪২) 
সৃতরাং এ জগৎ ভগবানেরই অংশ--তাহারই বিভূতি ) তিনিই বিশ্বরূপ & 
এই ঈশ্বর-স্থষ্ট জগৎকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বার! যে ছেদন করা যায় না. তাহা 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি। শঙ্কর ইহ! স্বীকার করিয়ছেন ? তিনি বলেন যে 
সগুণভাবে ব্রহ্ধ শুদ্ধ মায়াতে উপহিত হইয়া যে জগৎ কল্পনা করেন. 
“আমি বছু হইব” এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ অভিব্যক্ত 
করিয়। তাহার মধ্যে আত্মার দ্বার অনুপ্রবিষ্ট হইয়। তাহাকে ধারণ করেন ঃ 
'জীব সেই মায়ার মলিনরূপ অবিস্তাবশতঃ ব। অজ্ঞান হেতু তাহার 
মলিন জ্ঞানে সেই জগৎকে যে ভাবে ধারণ! করিয়া! ভোগ করে, তাহাই 
তাহার সংার-অশ্বখখ। ইহাই অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেগ্ভ। অতঞব 
এ জগৎ ছুইরূপ-_-মায়োপাধিযুক্ত ঈশ্বরস্থঙ্ট জগৎ, আর মলিন 
অবিস্তোপাধিযুক্ত জীবস্ষ্ট জগৎ। আমাদের জ্ঞের জগৎ বা সংসার 
আমাদেরই অবিস্তা ব! অজ্ঞানমুলক বলিয়া তাহা আমরা পরাবিস্তা বা 
পরম জ্ঞানদ্বার৷ নাশ কর্মরতে পারি। 
পঞ্চদ্খীতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা! আমাদের ভোগ্য জগৎ, তাহা. 


* এই সংসারতত্ব শঙ্কর বেদবান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যার 
বের বুঝাইক়্াছেন, তাহা এন্লে সংক্ষেপে উদ্ভূত হইল )-- 

কায়্িক,বাচিক ও মানসিক কর্ণ ব। ক্রিয্লাসমূহ শ্রুতিতে ও শ্থতিতে ধর্দবামে প্রসিদ্ধ । 
ধর্মের ভা অধর্ও জিজ্ঞান্ত। ধর্ম যেমন গ্রহণের জন্ত বিচাধ্য। অধর্দও তেমনি পছ্ছিঃ 
হারের অন্ত বিচাষ্য। ধর্ম যেমন বাগ দান প্রভৃতির দ্ানানুসারে লক্ষিত হয়, অধ 
ভেমদি হিংসান্দি নিষেধানুসাঁরে নিপীত হয়; হুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ ( কর ও করিও না 
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৩৬ শ্রীমম্ভগবহগীত। | 


ফনঃকল্পিত $ তাহাই এই সংসার । আবাদের কর্মের উপরই তাহার 
স্থিতি, তাহ! ঈশ্বরস্থ্ জগৎ হইতে তির,। জানরা এই.কথ! পঞ্চদশী হইতে 
বুঝিতে চেষ্ট। করিব। ঘৈত-বিবেক পরিচ্ছেদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, 
“ঈশ্বরেণাপি জীবেন স্থষ্টং ছ্ৈভং বিবিচাতে 1” (৪1১) ভীবন্ষ্ট 
অগৎ সম্বন্ধে "সপ্তাক়বিদ্যা” (বৃহ্দারপ্যক গ্রকরণে ১1৫ দ্রষ্টব্য) ভ্রতিতে 
উল্লিখিত হইয়াছে £-- 
এতন্ধপ জঙ্গুদতি ) উভয়েরই লক্ষণ । এর ছুঃয়ের অর্থাৎ নিপোগলক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ 
নামক ধর্দাধর্সের ফল নখ ও ছুঃখ। সেই ফল বা সেই হুখ হুখ সর্বজীবে প্রত্যক্ষ । 
কেন না, শরীরের দ্বার! বাকের দ্বার! মনের দ্বার। উহার ভোগ ও বিষয়েন্রিয-সংযোগদ্থা রা 
উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইতেছে। ব্রন্ধা হইতে স্থাবর পর্যান্ত সমস্ত জীবই এ ছুট ফল 
(সখ ও ছু ) জ্ঞাত আছে । শান্ত্রেও শুন! যায় যে, ব্াক্তিবিশেষে এ ছুয়ের তারতমা হয় । 
সুখের তারতমা থাকার তাহার মূল কারণ ধর্সেরও তারতমা আছে, এবং ধর্ট্ের তারতম্য 
থাকার তাহার উপার্জক পুরুষেরও তারঙমা আছে। যাহারা জানপূর্ববক বজ্ঞা্দি করে। 
উপাসন| করে, জ্ঞানের বা উপাসনার ( চিতায় সমাধির ) প্রভাবে তাহারা উত্তর 
মার্গ লাভ করে। আর যাহারা কেবল ইট্াপূর্ত ও দত্তকর্ম করে, তাহারা ধুমাদিক্রমে ' 
দবক্ষিণমার্গে চত্্রাদিলোকে গমন করে। সেই সেই প্রাপালোকের হুখ ও তৎপ্রাপক কর্ষ্- 
সমূহ থে অত্যন্ত তারতম্যবিশিষ্ট, ইহ! 'বাবৎ সম্পাতমুষিত্ব” ইত্যাদি শান্ত্বার! জানা যায়। 
(ক্্স্থখের উৎকর্ষাপকর্ধ আছে; হতরাং তংপ্রাপক কর্মেরও তারতমা আছে) । মনুষা 
প্রতৃতি উচ্চ জীব, অধম নারকী জীব ও অতাধম স্বাবর জীব, সকলেই--উক্তক্রমে অর্থাৎ 
অল্লাধিক প্রকারে কিছু না কিছু সখ অনুভব করিয়। থাকে এবং তাহাদের সে 
ছুথ বা সেরপ হুখভোগ বৈধকর্দদের ফর ভিন্ন অন্ত কিছু নছে। কি উত্ঘলোক- 
ৰাসী, কি মধালোকবাসী, কি অধোলোকবানী, সকলেরই জল্লাধিক প্রকার হুঃখ আছে ; 
পরস্ত তাহাদের নে হুঃখ বা তন্ধপ হুঃখভোগ নিষেধচোদন বোধ্য অধর্টের ( হিংসাদির ) 
ফল তিন্ন জন্ত কিছু নহে। (দিদ্ধাগ্থ হইল যে হখ ছঃখের প্রল্শের থাকায়, একরপত। ন! 
থাকার তাহার মুল কারণ ধর্মাধর্দের প্রতেদ আছে) এবং ধর্মাধর্সের প্রতেদ ব! নানাত্ 
থাকায় তাহার উপাঞ্ক পুরুষের অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের প্রতেদ আছে । কথিত 
প্রকারে অবিস্তাদি-দোষ-দূষিত দেছধারী জীবের ধর্দ্াধর্থের তারতমা ব! প্রতেদ থাকাতেই 
তাহাদের দেহের বা হুখছুঃখের তারতমা হুইয়। থাকে । ঈদৃশ বিচিত্র প্রতেবযুক্ত 
সখছুখ মোহতোগ হওয়ার নাম সংসার” | (ঞ্ীকালীবর বেদাস্তবাসীশকৃত ভাব্যান্থুযা)। 
শন আরও বলিঙ্কাছেন যে বিধিনিষেধসৃলক বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অবিস্তাপর। জীব বতদিন 
সংসারী থাকে ততদিন এই সফল শাস্ত্রের প্রয়োজন । এই সকল শান্ধ-প্রচোদিত, 
স্কর্দঘার। যে ধর্ঘাধর্দাদিরপ অপূর্ব লা হয়, তাহার দ্বারাই আষাদের ুখভুঃখতোগ ও 
উত্ধোগতি হু । এজন্ড বেদাদিশান্কে নংসার-ৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণবকপ হল। হছু। 
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“সপ্তায়ব্রাক্মণে দ্বৈতং জীবসুষ্টং প্রগঞ্চিতম্। 
অন্ানি সপ্তঞ্জানেন কর্ণা দনয়ৎ পিতা ॥ (81১৪) 


এই অগ্প সকল শস্যাদিরপে ঈশ্বরস্থষ্ট হইলেও, জীবের জ্ঞান ও করব 
দ্বার! তাহাদের অন্ত্ব বা ভোগ্যত্ব স্থাপিত হয়, 


“ঈশেন বদ্যপ্যেতানি নিশ্মিতানি শ্বরূপতঃ। 
তথাপি জ্ঞানকর্মত্যাং জীবোৎকার্ষীত্রদ্নতাম্‌ ॥ (৪1১৭) 
অতএব এই জগৎ ঈশ্বরকার্ধ্য ও জীবভোগ্য এই ছুই ভাবে অস্থিত,-. 
“ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগনৃদ্বাত্যাং সমস্বিতম্।” (৪1১৮) মায়োপাধিক' 

ঈশ্বর-সংকল্প হইতে এ জগৎ স্ষ্ট বলিয়! ইহা! ঈশকাধ্য ৷ আর মনোবৃত্তযাঁ 
ত্বক জীব-সংকল্প হইতে এজগৎ জীবভোগ্য হয়। তাহা প্রির অপ্রিয় 
বা উপেক্ষ্য হয়। জীবসংকল্প হইতে যে জগৎ ভোগ্যরূপে কল্পিত ও সৃষ্ট 
হয়, সে জগৎ মনোময়। এইরূপে বিষয় সকল ছই প্রকার হয়। এক বাক 
ভৌতিক, আর এক আভ্যন্তরিক মনোময় । বাহ্‌ বস্ত ইন্ছরিয়ের নিকটস্থ 
হইয়! ইন্তরিয়গ্রাহ হইলে, অস্তঃকরণ বৃত্তি উৎপর হয় ও মন সেই বস্তুকে 
গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয় $ এইরূপে বাহ্বন্ত মনোময় হয়। 
এইরপে বাহ্‌ মৃন্ময় ঘট, অন্তঃকরণে মনোময় ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া, 
মনের ভোক্তস্বাদির দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। এই মনোময় ছট 
জীবন্ষ্ট। এইরপে এই মনোময় জগৎ জীবহ্ষ্ট হইয়াই বন্ধনের কারণ 
হয়। পঞ্চদশীতে এজন্ত উক্ত হইয়াছে,-_. 

*অতঃ সর্বন্ত জীবন্ত বন্ধরুৎ মানসং জগৎ '* (81৩৫ )। 

এই বন্ধনফারণ জীবস্থষ্ট মনোময় হৈত গ্রপঞ্চ ছিবিধ,--শীস্ত্রীয় ও 
অশান্ত্রীয়। 

“জীবদ্বৈতন্ত শাস্্রীর়মশাস্্রীয়মিতি দ্বিধা? (818৩) শান্জঞানের 
বারা! আমাদের মনে বে জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তাহ! শাস্ীয় জগৎ ॥ 


৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত| ৷ 


আর অশাস্্রীয় দ্বৈত দ্বিবিধ--তীব্র ও মন্দ । যাহা কাঁমক্রোধাদিযুক্ত; 
তাহা তীব্র, আর যাহা অজ্ঞান-মোহাদিমুক্ত তাহা মন্দ। 
“অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি ছিধ! । 
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তখেতরৎ ॥1€ 918৯) 
অতএব এ স্থলে ভগবান্‌ যে “এই অব্যয় অশ্বথের” কথা বলিয়াছেন, 
তাহা এই জীবস্থষ্ট মনোময় তৈতপ্রপঞ্চ। পরমপদ জাভের অন্য দৃঢ় 
অনঙ-শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছেদন করিবার জন্ত ভগবান্‌ উপদেশ 
দিয়াছেন। পঞ্চদশীতেও উক্ত ছুই প্রকার জীবস্থষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চকে 
নিবারণ করিবার উপদেশ আছে,_- 
উত্তয়ং তত্ববোধাৎ প্রাক নিবার্ধযং বোধসিদ্ধয়ে । 
বোধাদুর্দঞ্চ তন্নেয়ং জীবনুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥ (৪1৫০-৫১) 
এইরূপে আমরা বেদাস্তপান্্র হইতে এই অব্যয় সংসার-তত্ব জানিতে, 
পারি। এস্থলে সাথ্যদর্শনের উল্লেখ আবশ্তক। সাঙ্খাদর্শনে ঈশ্বর 
স্বীকৃত হন নাই। স্থতরাং ঈশ্বর্থ্ট জগতের অস্তিত্বও সাত্য- 
দর্শনের সিদ্ধান্ত নহে। ব্রদ্দে যে জগৎ কল্পিত হয়, তাহাও সাঞ্্য- 
দর্শন স্বীকার করেন না। সাত্যদর্শন অন্ুয্ারে বিভিন্ন বন্ধপুরুষের 
ভোগমোক্ষার্থ স্বাধীন! ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতির ন্বতঃ পরিণাম হয় 
এবং সেই পরিণাম হেতু প্রকৃতি হইতে তাহাদের লিঙ্গ বা হুক্মদেহ 
এবং তাহাদের ভোগ্য স্থলশরীর ও বাহজগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবিবেক 
হেতু: পুরুষ প্ররুতিবন্ধ হয়। প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হইলে, 
প্রকৃতির সহিত সেই পুরুষের সংযোগ ব! বিশেষ সন্বদ্ধ থাকে না, এবং 
তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতি আর পরিণত হয় না। এজন্ত সে বিবেকী পুরুষের 
ধ্নিকট আর তাহার জগৎ থাকে না। কারিকায় আছে,-_ 
“তেন নিবৃত্তপ্রণবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্বাম। (৬৫) 
মতি সংযোগেংপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাতি সর্গন্ত ॥ (৬৬) 
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যাহা হউক, লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্যস্থষটি সাঞ্খ্যদর্শন হইতেও ছুইরপ স্যষ্টির 
কথা পাওয়া যায়। 

- . “ন বিনাভাবৈধিঙ্গং ন বিন! লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ | 

লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যন্তম্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ॥ (৫২) 

এই থিঙ্গাখাস্থষ্টির নামাস্তর তন্মাব্রস্থট্টি "মার ভাবাখ্যস্থষ্টির নামান্তর 
বুদ্ধিসর্গ। এই ভাবাখ্যসর্থের দ্বারা আমাদের লিঙ্গশরীর পনির 
ধাকে। সাঙ্যমতে ভাব ব! প্রত্যয়সর্গ চতূর্বর্িধ,-_ 

“এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যায়াশক্তিতুিসিদ্ধ্যা্যঃ ॥ 
€কারিকা ৪৬) 

বিবেক জ্ঞান দ্বারা এই ভাবসর্গ ছেদন করিতে পারিলে, তবে 
আমার্দের কৈবল্যমুক্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই ভাবসর্গই অব্যয় 
অশ্ব । যাহ! তন্মাত্র ব! লিঙ্গসর্গ, তাচা ইহার বারা ছেদন কর! যায় না। 
কোন কোন সাঙ্খ পণ্ডিতের মতে তাহা! মূল প্রকৃতি হইতে সিদ্ধ 
পুরুষ হিরণাগর্ভাদির সান্লিধা হইতে বা অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বতঃ প্রবর্তিত 
হয়। তাহা আমাদের বিবেকজ্ঞান-নাশ্য নহে। এই জন্য সাজ্ধাঃ 
মতে এজগৎ সত্য। ইহাকে এক অর্থে ঈশ্বরস্থষ্ট জগৎ বল! যায়। 

এস্কলে গ্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদর্শনে 
মাধ্যমিক ও যোগাচারমতে বাহ্‌ জগৎ হ্বীকৃত হয় নাই। এজগতের 
মূল শুন্ত বা অভাবন্াত্র হইলেও আমাদের জ্ঞানে জ্রেয়রূপে ইহ! 
প্রকাশিত হয়। ইহার হেতু আমাদের বাসনা, তাহ! হইতে এন্বগৎ 
আমাদের ভ্ঞেয় ও ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়। আমাদের বিজ্ঞানে ইহা 
প্রতিষ্ঠিত ও বাসনামূলক অবিদ্যা হইতে ইহা প্রহ্থত। তাহা 
পাঁচ স্কন্ধ বখা--রূপ সংজ। বেদন। সংস্কার বিজ্ঞান। বখন বাসন! নাশ্ছে 
ইহাদের নাশ হয় । তখন আর এসংসার থান না। এইরূপে আমরা' 
নানাশান্ত্র হইতে নানাভাবে এই সংসার-অশ্বথতত বুঝিতে পাঁরি। 


৩৪৬ ভমদ্তগবধগীতা । 


এই প্রকার নান! বাদবিবাদের মধ্য দিয়া *অস্তি? *নাস্তি” সধসং, 
প্রভৃতি বাদের মধ্য দিয়া আমরা! জগন্তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি এবং এই 
নকল পরম্পর-বিরোধি-বাদের সমস্থ বা মীমাংসা করিয়া জগতের স্বরূপ 
বুঝিতে যত্ব করি। বেদাস্তশান্ত্র আমাদের জ্ঞানে জেয় জগতের তত্ব 
যতদুর প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন । ব্রহ্গ হইতে 
অভিব্যক্ত জগৎ সত্য হুইলেও, আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যা কামকর্শাছি 
দ্বারা আবৃত হুইয়া, তাহা! যে ভাবে প্রতিভাত হয় ও ব্যবহারোপযোগী 
হয়। তাহ! মিথ্যা মায়িক। আমাদের অবিদ্যা-কল্পিত এই জগৎ 
আমাদের সংসার, ইহাই আমর! ভোগ করি, ইহাতেই আমরা বদ্ধ 
থাকি। আমাদের ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা রচিত এই সংসারকে তগবান্‌ 
অসঙ্গ-শস্তের বার! ছেদন করিয়া সংসারমুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। 

বৈরাগ্যতন্ব।__এই যে নানাবিধ ভোগসাধন সংসার, ইহা হইতে 
মুক্তির প্রয়োজন কি? কেনই বা আমাদের মুক্তির জন্য এত কঠোর 
সাধনা করিতে হইবে? যতদিন আমরা! এ সংসারকে সুখস্থান মনে করি, 
সতদিন নামান্দের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় না। যে পধ্যস্ত এ সংসার দারুণ 
ছঃখময় বলিয়া বোধ না হয়, যতক্ষণ সংসারে, প্রাপ্তব্য সুখকে ক্ষণিক 
ছঃখ-মিশ্রিত, অল্প, পরিচ্ছিন্ন ও হেয় বলিয়া আমাদের ধারণ! ন! হয়, 
ততক্ষণ পথ্যস্ত ইহ! জানিবার প্রয়োজন হয় না। 
' আমাদের এ সংসারে বারবার নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
নানারূপ বস্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এধারণ! যতক্ষণ আমাদের চিত্তে 
বন্ধমূল না হয়, £'অন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছুঃখদোষানুদর্শন”-রূপ জ্ঞান 
ছু না হয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত জামাদের মুক্তির প্রয়োজন বোধ হয় ন৷ 
এবং সংসারমুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্তিও হয় না। ততদিন পর্যন্ত যে পদ 
পাইলে আর এ ছঃখমর সংসারে ফিরিয়া! আলিতে হয় না, ' তাহার 
তত্ব, জানিবার জন্য প্রবন্ধ হয় না এবং সংসায়াতীত পরম পদের 


' পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৪১ 


অন্বেষণ ব! প্রাপ্তির জন্য সাধনার উপযুক্ত চেষ্টাও হয় না। বীহারা 
সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করির| ত্রিবিধ ছঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া 
সুক্ত হইতে চাহেন, তীহারাই সংসার-মুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন। 
ধাহার! সংসার-মুক্তি লাভ করিতে অভিলাবী, তাহারা কি উপায়ে 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, তাহা! আমাদের বুঝিতে হইবে। 
আমর! দেখিয়াছি যে গীতা অনুসারে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়। প্রকৃতিজ 
গুণের ভোক্তা হয়; এবং এই গুণের সহিত তাহার সঙ্গ হয়। এই 
লঙ্গই আমাদের বন্ধন হেতু । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভ্ডেযুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোংভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাদভবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ স্তিবিভ্রমঃ | 
স্থৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্ততি ॥ (২1৬২---৬৩) 
এই সঙ্গহেতু সংসার ভোগ হয় ও সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ কয়িতে 
হয়) এজন্ত ইহার আর এক নাম ভব। 
অতএব সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে 
যুক্ত হইতে হয়। যাহাতে এই ব্রিগুণের সহিত সঙ্গ দূর হয়,_যাহাতে 
এই ত্রিগুণের ভোক্ত! হইতে না হুয় তাহা করিতে হয়। ত্রিগুপাতীত 
হুইতে হইলে, এই ত্রিগুণের সহিত বা সংসারের সহিত সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে হয়। সঙ্গ-*্যাগ করিতে পারিলেঃ এই ত্রিগুগজ ভাব-রচিত 
সংসার আমাদের সম্বন্ধে তিরোহিত হইয়! যায়। এজন্য ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অগঙ্গ-শস্মের দ্বারা এই সংলার-অঙ্বখকে ছেদন করিতে 
হইবে। বে অসঙ্গ-শস্ত্ের হ্বারা সংসার-অশ্বখ চ্ছেদেন করা যায়, তাহাকে 
বৈরাগা বলে) তাহা! আমাদের আরও বিশদভাবে বুঝিতে হুইবে। 
গাতঞ্জলদর্শন হইতে জান! বায় যে এই বৈষ্বগ্য ঘবিবিধ--অপর ও পর। 
পর বৈরাগ্য চারি গ্রকার ) বখা--বতমানসংজ। ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একে- 


৩৯২ শীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ক্রিয়ংব্ঞা ও বশীকারসংস্ঞা। ইহাদের মধ্যে বশীকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ট 
পাতগ্রলে আছে “দৃষ্টানথশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণন্ত বশীকারসংজা! বৈরাগ্যম্ঠ 
(সমাধিপাদ ১৫ হুত্র)। “অর্থাৎ স্ত্রী অন্পপান ও পরশবর্ধ্য প্রভৃতি চেতন ও 
অচেতন দ্বিবিধ খাহিক বিষয়ে স্বর্গে দেহরহিত ইন্ড্রিয়ে লয়রূপ এবং প্ররক- 
তিতে লর পাওয়া! ব্ূপ মুক্তিবিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষারহিত 
চিত্বের দিব্য ও অপিব্য সুখকর বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও, অর্জন, 
রক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়-দৌষ দর্শন করায় অনাভোগাত্মিক! হান উপাদান 
শৃন্তা' উপেক্ষা বুদ্ধিরূপ বশীকার সংজ্ঞ। বৈরাগ্য বলে। ইহার কারণ 
প্রসংখ্যান অর্থাৎ সকদ। বিষয়ের ছঃখরূপতা চিন্তা করিতে করিতে দোষের 
প্রত্যক্ষ করা” ( পুর্ণচন্দ্র বেদাস্তচুধু কৃত ব্যাসভাষ্যের বঙ্গানুবাদ )। 

কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে জান! যায় যে,এ বৈরাগ্য যথেষ্ট নহে । এই বশী- 
কারসংভ্ঞক অপরবৈরাগ্য দ্বারা ত্রিগুণবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া 
বার না। ইহার দ্বার রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয়; রজঃ ও' 
তমোগুণের বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বার! সত্ব- 
গুণের বন্ধন একেবারে ছেদন করা যায় না এই সত্বগুণের বন্ধন ছেদন 
করিবার অন্য যে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাকে পরকবরাগ্য বলে। 
পাতঞ্জলে আছে--“তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগড (ণবৈতৃষণম্‌” (বমাধিপাদ 
২৬ সুত্র)। ইহার ব্যাঁসভাষ্য এইরূপ “প্রথমতঃ অর্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোঁষ 
বর্শন করিয়া যোগিগণ এঁহিক পারত্রিক ভোগ্য বিভ্র্প সকল হইতে বিরক্ত 
হইয়া, আত্মতত্বক্তান অভ্যাস করেন; ঁ জ্ঞানে কেবল সন্তবের আবির্ভাবরূপ 
শুদ্ধি' জন্মে ; তদ্দার! সর্বথ! নির্মলাস্তঃকরণ হইয়। ব্যক্তাব্যক্ত ধর্মবিশিষ্ট 
অর্থাৎ স্থল ও সুস্ম বুদ্ধি গ্রভৃতি গুণ হইতে সব্ঘতোভাবে বিরক্ত 
হ্য়েন। অতএব বৈরাগ্য ছুই প্রকার,_-অপর ও পর। ইহার মধ্যে পর 
বৈরাগ্যটি জঞানগ্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্মলতার শেষ সীমা । এই পর- 
ইবরাগ্য দ্বার! আত্মতব্ব সাক্ষাৎকার হয়। যোগিগণের এইরপ জ্ঞান হইয়! 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৯৩ 


থাকে,__পাইবার যোগ্য বস্ত (কৈবল্য ) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত পঞ্চ 
বিধ ক্লেশ (অবিস্তা প্রভৃতি) ক্ষীণ হুইয়াছে; অবিচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহ 
ছিন্ন হইয়াছে। যে সংসারের বিচ্ছেদ না থাকায় গ্রাণিগণ জন্মিয্না মরে 
এবং মরিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানেরই চর্ম উন্নতি পর 
বৈরাগ্য কৈবল্য ? ইহারই অন্তর্গত” । 
( পূর্ণচন্ত্র বেদান্তচুঞ্ু কৃত-_ বঙ্গানুবাদ ) 
এই পর বৈরাগ্যের সবার গুধবিতৃষ্ণা হয়-_তৈগুণ্য বিষয় সম্বন্ধে 
আমাদের সমুদায় তৃঞ্ণ! দূর হয় এবং তাহার ফলে পুরুষখ্যাতি বা! পুরুষের 
স্বরূপজ্ঞান সিদ্ধ হয় বা পুরুষ সাক্ষাৎকার হয়। অথব৷ পুক্রষ-প্র্কতি- 
বিবেকজ্ঞান লাভ হয় ইহা! এক অর্থে আত্মানাত্মবিবেকক্তান। এই পর- 
বৈরাগ্যদ্বারা জীব ত্রিগুণ বিষয়ে বিভৃষ্ণ হওয়ায় তাহাদের চিত্ববৃত্ধি 
বাহ্‌ বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়। অন্তর্থ হইয়া আত্মদাক্ষাৎকারের 
উপযোগী হয়। এই পরটৈরাগাদ্বারা আমর! সেই পরম মুক্তির পথে 
অগ্রসর হইবার প্ররুত অধিকারী হইতে পারি। ইহাই আমাদের সংসার 
হইতে মুক্তির মুখ্য উপায়। 
কিরূপে বৈরাগ্য* সাধন করিতে হয়ঃ_-কিরূপে অপর বৈরাগ্য পর' 

বৈরাগ্যে পরিণত হয়, গীতায় এস্লে তাহ! উক্ত হয় নাই। তাহ! 
গীতোক্ত সাধনতত্ব হইতে বুঝিতে হইবে। ইহার প্রথম সাধন কর্মযোগ ) 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগ্রয় ॥ 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন-- 

কায়েন মনসা বুদ্ধা! কেবলৈরিন্ছ্রিয়ৈরপি । 

যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যতহাত্মগুদধয়ে ॥ (৫1১১) 
কন্দমযোগ গীতার তৃত্বীক্র ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই কৃর্মযে।গ 


৯৪ শ্রীমদ্তগবদূগীতা। 


লাধনার দ্বার! রজোগুণ-সমুস্তব কাম ক্রোধাদি অভিভূত হুইর যায়। রাগ- 
ধ্বেয দূর হয় এবং কর্ম্দ নিফামভাবে কর্তব্যবোধে বুদ্ধিপূর্বক সম্পাদিত 
হয়৷ কর্মযোগে সিদ্ধ হইলে আর রাজসিক ও তামনিকভাৰ আমাদিগকে 
অভিভূত করে ন1। ইহার সবার! রাজস ও তামস বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য 
ঘূঢ় হয়। ফলকামন! ত্যাগপূর্বক কর্তব্যবোধে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে আমাদের ত্যাগ বুদ্ধি দৃঢ় হয়; ইহা! বৈরাগ্যের মূল। এই 
বৈরাগ্য লাভের দ্বিতীয় সোপান গীতার ৫ম ও ৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 
তাহা জ্ঞানযোগ ব! কর্মমসন্নলাস যোগ আর ধ্যানযোগ। এই যোগ 
সাধনার দ্বারা আতজ্ঞান লাভ হয়; অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি সিদ্ধ হয় । ইহার 
ফলে সত্বগুণের বৃত্তি যে সর্ধদ্ধারে বাহ্‌ বিষয়ের প্রকাশ ও তাহাতে 
সুখানুভূতি, তাহাতে আর চিত্ত আক্কষ্ট হয় ন! | (নীতা ১৪1১১) এইরূপে 
সাত্বিক বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। এইরূপে সত্ব রজঃ ও তমো-, 
গুণের সহিত আমাদের সঙ্গ শিথিল হয়। বাহা! হউক এই ভ্রিগুগসঙ্গ 
নিবৃত্বির ব ত্রিগুণাতীত হইবার যাহ! মুখা উপায়, তাহা গীতার দ্বিতীয় 
বট্ঃক-_সগুম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । সে উপায় ঈশ্বরে 
ভক্তিযোগ । তক্তিযোগে প্রীতি পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিলে-_ 
অনন্ভক্তিযোগে মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে, ঘ্রিগুণবন্ধন 
ক্রমে শিখিল হইয়া! বায়। সংসার-অশ্বখ ছেদনের যে মহান্‌ অস্ত্র, তাহ! 
এইরপে গ্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই পূর্ববে ভগবান্‌“বলিয়াছেন,_-“মাঞ্চ 
যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ বহ্ধতৃয়ায় 
কল্পতে”॥ (১৪1২১)। এস্থলেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে *তমেব চাস্তং 
পুরুষং প্রপন্তে, বতঃ প্রবৃত্তিঃ গ্রস্থতা পুরানী ।৮ (১৫1৪ )। অতএব এই 
বে গীতোক্ত সাধন কর্্মযোগ সাঙ্যযোগ ধ্যানযোগ ও ভক্কিযোগ, ইহা 
অধিকারিভেদে পৃথকৃভাবে, বি! সমুচ্চয়পুর্বক দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে 
পারিযো অ্রিগুণাতীত হওয়া! যায় । ভগবান্‌ যলিয়াছেন,-_- 
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গুণানেতানভীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসসুদ্ভবান্‌। 
অন্মমৃত্যুজরাছঃখৈ ধিমুক্তোহমৃতমন্্ুতে ॥ (১৪২০) 

এই দেহ-সমুস্তব ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে ব্রিগুণ-রচিত এ সংসা 
রের গ্রতি অনাসক্তি জম্মে। উৎকট বা পর-বৈরাগ্য অস্ত্র লাভ হয়। 
তখন সেই বৈরাগ্য-অন্ত্রত্ধারা এই সংসার-অশ্বখচ্ছেদনপূর্ধ্বক মুক্তির পথে 
গতি লাভ করা বায়। 

এস্কলে বৈরাগ্যস্থন্ধে আরও ছএকটি কথ উল্লেখ করিতে হুইবে। 
এ সংসারকে নিরবচ্ছিন্ন ছুংখময় সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের মধ্যে কয়- 
জন ইহা! ত্যাগের জন্ত উৎনূক হ'ন। তাহাদের সংখ্যা অতীব অন্প। 
আর বীহারা সংসার মুক্ত হইতে চাছেন, তাহাদের মধ্যে করজনই বা 
সুক্তির প্রর্কৃত অধিকারী হইতে পারেন। গীতায় পরে যোড়শ হইতে 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমর! এ অধিকার 
বিচার করিতে পারি। ধাহারা দৈবীসম্পদ্যুক্ত বা সব্বপ্রধান- 
প্রকৃতিযুক্ত, তাহারাই বৈরাগ্যসাধনার দ্বার! সংসার হইতে মুক্তি লাভের 
অধিকারী। বুদ্ধি সান্বিকী না হইলে বৈরাগ্যলাভ হুয় না। ভগবান্‌ 
পুর্বে এই বুদ্ধির তৃত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,__ 

ব্যবসার়াত্মিক। বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখ। হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌॥ (২৪১) 

স্থতরাং বুদ্ধিৎএএকনিষ্ঠ না! হইলে বুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয় না।. সে 
বুদ্ধির বারা সুক্কৃত ছ্ৃত উভয়কে অতিক্রম করা যায় ন|। প্যুদ্ধিযুদতে) 
ত্বহাতীহ উভে নুক্কতহুক্কতে” । আরও একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি যদি 
পারলৌকিক বিষয় কামনায় বজাদি ধন্মকর্ম্ন ব্যাপূত অথব। এহিক 
সুখ বা অভ্যুদয়ের আশায় ধন মান বশ গ্রভৃতি অঞ্জনের অন্ত ব্যাপৃত 
হুয়। তবে তাহ! রাজনিক বলিয়া তাহার ছারা বৈরাগ্যসাধন সম্ভব 
হয় না। তগবান্‌ বলিয়াছেন, 


৩৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
ভোগৈষ্বযগ্রসক্কানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। - 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধে। ন বিধীয়তে ॥ (২1৪৪) 
অতএব কেবল সাত্বিক একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বৈরাগ্য 
সাধনের উপযুক্ত। ভগবান্‌ সাত্বিক বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়াছেন,_ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্ণ কার্ধযাকাধ্যে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ (১৮৩৯ )' 
সাত্খা ও দর্শনে আছে--সাত্বিক বুদ্ধির চতুর্বিধ ভাব--জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম 
ও শশ্বর্য্য। সাঙ্যমতে ধর্ম এশবর্য। বৈরাগ্য আমাদের সংসারমুক্তির সাধন 
নহে। কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। ধর্ম গরশ্বর্্য সাধন দ্বারা সংসার 
হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য সংসার হইতে মুক্ত 
হুইবার প্রধান উপায়। বৈরাগ্যসিদ্ধিতে সংসারমুক্ত হইতে পারিলে, 
তবে জ্ঞান দ্বার! পুরুষ প্ররুতিমুক্ত হইয়া ত্ব রূপে অবস্থান করিতে পারে । 
সে যাহ! হউক গীতাতে বৈরাগ্যই যে সংসার মুক্তির প্রধান উপায় 
তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
এবৈরাগ্যদ্বারা আমাদের ভোক্তুভাব ও কর্তৃভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া 
যায়। ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি না থাকিলে সকামবর্মে প্রবৃত্তি হয় না। 
স্থতরাং আমাদের ভোগও কর্মদ্বারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ 
হয়। ভোগবাসনার দ্বারা ষে সংস্কার বা! হৃদয়গ্রস্থি বহুজন্মা 
ধরিয়া সংবন্ধ থাকে, বৈরাগা দ্বার! তাহা ভিন্ন' হয়। বহুজন্মা- 
্বিত কর্ধসংস্কার দ্বারা যে সংসারজাল গ্রধিত হয়, বৈরাগ্যর 
অন্ত্র দ্বারা তাহা! ছিন্ন হইয়া যায়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, 
'দুঢ অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা] অব্যয় অশ্বথকে ছেদন করিতে হয়। 
এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে 
হুইবে। অনেকে মনে কারন যে, ছঃখবাদের উপর আমাদের দর্শন 
শান্তর গ্রতিঠিত। সংসার ছুঃখময়, ছুঃখই হেয়-এই ভ্ঞান না হইলে 
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সংসারমুক্তির জন্ত চেষ্টা হয় না। সংসারমুক্তি আমাদের দর্শনশান্ত্রে 
গ্রতিপান্ত বিষয়। কিন্তু এই ছঃখবাদ সাঙ্খ্য ও যোগদর্শনের ভিত্তি 
হইলেও পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি নহে। যাহার! 
রজঃপ্রধান প্রকতিযুক্ত, ভোগৈশ্বধ্যে আসক্ত, ভোগ নখের জন্য সংসারে 
আবদ্ধ, তাহাদিগকে সংসারবিমুখ করিতে হইলে, সংসার যে ছুঃখময় তার 
উপদেশের প্রয়োজন। সেইরূপ যাহারা তমঃপ্রধান প্রক্কতিযুক্ত অলস 
ও কর্ণুশক্তি হীন, যাহারা ছুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়, তাহাদের 
পক্ষেও এ হুঃখবাদের উপদেশের প্রয়োজন। কিন্ত যাহাদ্দের গ্রকৃতি 
সত্বপ্রধান তাহাদের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
সংসার ষে ছঃখময়, ইহা! গীতায় উপদি্ট হইলেও এ ছুঃখবাদ 
কেথাও স্থাপিত হয় নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তের! শীতোষ সুখহঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষত্ব ভারত ॥ 
এই তিতিক্ষ। সাত্বিকগুণ; ইহা শমদমাদি যট্সাধনসম্পত্তির অন্তর্গত ॥ 
ভগবান আরও সুখছঃখ সমজ্ঞান করিয়া নিফামভাবে কর্ণ ইতি 
উপদেশ দিয়াছেন,-__ 
সুখহঃখে সমে কৃত্ব। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবাঞ্গযসি ॥ (২৩৮) 
গীতায় ভগবান্‌ সংগারে আসক্তি ত্যাগ করিবার অন্ত উপদেশ 
দিরাছেন। এই আসক্তির. মুল-_-আমাদের নিজের ভোগ নখের প্রৃবৃতি, 
আমাদের রাগ দবেষ, আমাদের অভিমান, আমাদের মোহ। এই আসক্তি 
দুর করিয়! নিষ্ষাম হইতে পারিলে, আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। 
সতরাং ইহার জন্য সংসার ছুঃখময় এ'তন্ব স্থাপনের প্রয়োজন নাই। 
বাস্তবিকপক্ষে বেদাস্তমতে দুঃখের অত্যন্ত* নিবৃত্তি আমাদের পরম 
পুরুতার্থ নহে। তবে ইহা মুক্তির অবান্তর ফলমাত্র। কেহ, কেহ 


৩৯৮ ভ্রীমদ্তগবদূগীত!। 


সংসারে নানাবিধ হুঃখে ক্রিষ্ট হইয়! সত্রপূত্রগৃহাদি ত্যাগ করিয়া সকল 
বিধেয় কর্ম ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী সন্যাসী হন। এ ত্যাগ 
বা এ সন্ন্যাস প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ইহা! অনাসক্তির পরিচারক 
নছে। ইহাদের যত্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

*অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ। 

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরণির্ম চাকরির ॥ (৬1১) 

আর সান্বিক জ্ঞানের একভাব যে “অনক্িরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃছাদিবু 
(১৩৯ )। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-তাছার দ্বারা গৃহদারাদি ত্যাগপুর্ববক 
অরণ্যে গমন বুঝায় না,_-তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে স্বাভাবিক 
আসক্তি--মোহ থাকে তাহ! যে অবিস্যামূলক, এই জ্ঞানই বুঝায়। 
সুতরাং বৈরাগ্য বুঝাতে স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ অথব! কর্তব্যকর্ম্মত্যাগ এইরূপ 
কোন ত্যাগই বুঝায় না। তগবান্‌ ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন-_ 
মোহহেতু কর্তব্যকর্্ পরিত্যাগ--তামসত্যাগ ঃ কর্তব্যকর্ম হুঃখকর 
তাবিরা কায়ক্লেশ ভয়ে যে ত্যাগ--তাহা 'রাজসত্যাগ, আর বর্তবা 
বোধে নিত বর্ধানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আসক্তি ও ফলাশ! 
পরিত্যাগই--সাত্বিক ত্যাগ, 

কার্যামিত্যেৰ যৎকর্ষ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন। 

সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলকৈব স ত্যাগঃ সান্বিক্রেন্তঃ ॥ (১৮৯) 

এজন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

কাষ্যানাং কর্মণাং ভাসং সন্গযাসং কবয়ো বিছঃ। 

সর্বকর্ম ফল ত্যাগ প্রানস্তযাগং বিচক্ষপাঃ ॥ (১৮1২) 
তগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 

মা তে সঙ্গেহত্বকর্মণি। (২18৭) 

এইরপ ত্যাগ ব! সন্্যাম অনাসক্তির ফল, এ অনাসক্তিকে বৈরাগ্য বলে, 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৯ 


আর ইহার দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদন করা যায়। সুতরাং এই অনাসক্ষি 
বা বৈরাগাসাধন জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই । এই টবরা- 
গোর পরিপাকে পরবৈরাগ্য লাত হয়। তখন পুরুষখ্যাতি (পুরুষ সাক্ষাৎ 
কার) হয়। তখন জীব আমর! নিজেদের শ্বরূপ জানিতে পারি, ও নিতা 
আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অসঙ্গ-শস্ত্রের স্বারা সংসার-বন্ধন, 
ছিন্ন করিয়া! যে "পদ পাইলে পুনরাবর্তন হয় না, সেই পরম পদের 
এই অনুসন্ধান করিবার আমরা অধিকারী হইতে পারি। এক্ষণে আমরা 
এই অপুনরাবর্ধনতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
অপুনরাবর্তন তত্ব ।-_দৃঢ় অগঙ্গ শম্ত্ের স্বার! সংসার.অঙ্বখ ছেদন 
করিতে পারিলেও সংসার-নিবৃত্তি হয় না। সংসার-অশ্বতখের ছেদন 
হইলেও এ সংসার নিবৃত্ি হয় না। তাহার জন্য অন্য সাধনার, 
প্রয়োজন। ইহার অর্থ আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন,_এই সংসার-অশ্বথের অধঃশাখ! হইতে অবান্তর মৃল 
সকল নিয়াভিমুখে মনুষ্যলোকে প্রস্থত হইয়া ঢৃ়ভাবে বন্ধ হয়। 
যহযযুলোকে কৃতকর্ম্ুফলরূপরস এই সকল মূলঘ্ারা৷ আকৃষ্ট হট্্র! 
নিয্দিকে প্ররস্থত শাধাগুলিকে পরিপুষ্ট করে। এই নিয়শাখাই 
ব্রিলোক, এই তৃত্ূবঃ শ্বলেণক, ম্থয্যক্ৃত কর্ণের দ্বার! বিধৃত হয়। 
এই সব কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারি যে, যদি আমাদের ভোগাসক্তি নিবৃত্ত হয়, এবং ভোগের জন্য 
কর্থে আর রতি ন1 থাকে, “ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য দৃঢ় হয়,; তবে 
আমাদের কর্থোচিত এই ত্রিলোকের সহিত বন্ধনমাত্র ছিন্ন হইতে 
পারে। বৈযাগ্য দ্বারা আমর! ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পাঁরি না। 
সাথ্যশান্্র হইতে জান! বায যে, এই বৈরাগ্য নয় প্রকার তুতির 
অন্তরসত। বাহ্য বিষয় হইতে উপরতি হেতু বে পঞ্চ প্রকার তুষ্ট হয়, 
তাহাফেই প্রধানত্তঃ বৈরাগ্য বলে। বাহাহউক, সাধ্া-জ্ঞানিগণের. 


৪০০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


মধ্যে কেহ কেহ এই বৈরাগ্য লাভের পর আধ্যাত্মিক তুষ্টি অবলগ্বন 
করিয়! মুক্তির জন্য আর সাধনা করেন না। আর কেহ কেহ 
অধ্যন্নাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি ও পুনঃপুনঃ তত্বাভ্যাস দ্বারা মুক্ত হইতে 
চেষ্টা করেন । তাহাদের কথ এস্কলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাঙ্খের 
মুক্তি কৈবল্য মাত্র। গীতান্সারে এই কৈবল্য মুক্তি আমাদের পরম 
গুরুযার্থ নছে। সাঙ্য মতে সাধকগণের মধ্যে যাহার! এ অশ্বিতার্ূপ 
অজ্ঞান-বন্ধ, তাহার! যোগাদি সাধন দ্বারা অণিমা পর্বরধ্য লাভ করিতে 
চেষ্টা করেন। সাঙ্খ-তত্ব-কৌমুদ্ীতে আছে-_“দেবাহ্যষ্বিধমৈশ্বয্য- 
'মসাদ্যামৃতত্বাভিমানিনোহণিমাদিকমাতীয়ং শ্ীশ্বতিকমভিমন্যস্তে ইতি।” 
এইরূপ সাধন ছার! দেব সিদ্ধ সাধ্য মহর্ষি প্রভৃতি পদ যাহারা লাভ 
করেন, তাহারা স্বর্গ হইতে ব্রন্ষাদি লোক পধ্যস্ত উর্ধলোক প্রাপ্ত হন। 
কর্দবশে তাহাদের আর্‌ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া মনুষ্য লোকে 
আসিতে হয় না। তাহাদের প্রকৃতি-লয় হুয়। “ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ- 
প্রকৃতি লয়ানাম্* (১১৯) ইহার ব্যাসভায্যের ভাবার্থ এইরূপ এবদেহ 
অর্থাৎ মাতাপিতৃজ দেহ রহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় ( অজ্ঞান মূলক ) 
পনাধি হয়, এ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট বৃত্তিহীন চিত্ত 
যুক্ত হইয়! যেন কৈবল্য পদ অন্ুতব করিতে করিতে এরূপেই আপন 
সংস্কার অর্থাৎ ধর্মের পরিণাম গৌণমুক্তি, ভোগ করেন। এইকপে 
প্রক্কৃতিতে লীন ব্যক্তির! ম্বকীয় স্বাধিকার (পুরর্ধার কাধ্য করিবে 
'এইবূপ) চিত্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, যেন মুক্তিপদ অন্তব 
করিতে থাকেন। যে কাল পধ্যস্ত আঁধকারবশতঃ ( চিত্তের সমস্ত 
কার্য শেষ হয় নাই বলিয়া) চিত্ত পুনর্ধার আবৃত্ত ন! হয়, ততকাল 
পধ্যন্ত তাহার প্রবৃত্তি হয় না” 

. হ্থতরাং এই দেবাদি মহাত্মবাগণ যদিও এই ভ্রিলৌকের-অতীত 
ক্ছনঃ কর্ধবশে এই সংসারে যাতায়াত করেন না, উচ্চ নীচ নান! 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৬০১ 


ঘোনিতে পরিভ্রমণ করেন ন1। যদ্দিও তাহার! "শাশ্বতীঃ সমা+ উর্ধলোকে 
বাস করেন। অমৃতত্ব লাভ করেনঃ তথাপি তাহাদের পুনরাবর্তন- 
নিবৃত্তি হয় না। কারণ তাহারা যে লোকে বাদ করেন, তাহ! 
মহাপ্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং স্থষ্টির প্রারস্তে পুনরুৎপন্ হয় । এজন্ত 
তাহাদের উৎপত্তি ও লয় আছে। 
ভগবান্‌ পুর্বে অষ্টমাধ্যায়ে মৃত্যুর পর গতি-তত্ব বিবৃত করিয়াছেন 
এবং উক্ত অধ্যায়ের ব্যাধ্যা শেষে আমর উৎক্রাস্তি-তন্ব বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । আমরা দেখিয়াছি যে, যাহার! নিকুষ্ট কণ্মকারী, মৃত্যুর পর 
তাহাদের উর্ধগতি হয় না। যাহার! শুক্ুরুষ্ণ উভয়বিধ কর্ম্মকারী, 
তাহারা মৃত্যুর পর পিতৃধানে গতি লাভ করিয়াও পুণ্যক্ষয়ে আবার 
এলোকে জন্ম গ্রহণ করে। বাহার! শুরু কর্মকারী, তাহারা দেবধানে 
উদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া,তথায় বহুকাল বাঁস করিবার পর এলোকে পুনরাবৃর্তন 
করেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ধাহার1 কল্যাণকৃৎ, তাহাদের কখনও ছুর্গতি 
হয় না। তাহার! “প্রাপ্য পুণ্যকুতান্‌ লোকানুযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ” (৬1৪১)। 
আবার এই লোকে শুচি শ্রীমানের ব৷ যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন & 
বাহাদের কর্মক্ষয় হইয়াছে--বাহার! অগুরু-কঞ্ণ-কর্্টকারী, তাহারা 
্রদ্ধবিৎ হুইয়৷ দেবষানে গতি লাঁভ করিলে, আর পুনরাবর্তন করেন না । 
শাস্ত্র হইতেও আমর! ইহ! জানিতে পারি। শ্রতিতে আছে.__ 
ধ্রহ্মবিদাপ্পোর্তি পরম । (তৈত্তিরীয় ২১1১ )। 
গীতায় আছে,--প্তত্র গ্রষাতা৷ গচ্ছস্তি ব্হ্ধ ব্রক্মবিদো জনাঃ।”, 
আর ধাঁছার! জ্ঞান ও ভক্তি সাধনদ্বার! ঈশ্বরে প্রপন্ন হ»ন, তাহার! ঈশ্বর- 
| ভাৰ লাভ করেন । সে উর্ধীলোক হইতে ত্াহাদেরও আর পুনরাবর্তুন 
হয় না । শ্রুতিতে উক্ত হুইয়াছে,-- 
প্যঃ পুনরেতং ব্রিমাত্রেণেবোমিত্যেতেদৈ 
ৰাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত। 
হ্ঙ 


৪০২ ভ্রীমন্ভগবদগীতা। 


স তেজসি হুর্যে সম্পরঃ। * * 
স পাপন! বিনিন্মু্তঃ সামভিকুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্‌। 
স এতম্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং 
পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ॥%৮ * * * (প্রন ৫৫) 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
. আব্রন্মতৃবনাল্লোকাঃ পুন্রাবর্তিনোহজ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন ন বিদ্যাতে ॥ 
এইরূপে ধীহারা ব্রঙ্মবিৎ হন ৰা ঈশ্বর-ভাবগ্রাপ্ত হন, তাঁহারা দেবযানে 
গতি লাভ করিয়। ক্রমমুক্ত হন) আর তাহাদের পুনরাবর্তন হয় না। 
পুনরাবর্তন নিবৃত্তিজন্ত গীতায় ষে উপাসন! উপদিষ্ট হইপ্বাছে, তাহ! 
ছুই রূপ--এক পরম অক্ষর অবাক্ত ব্রঙ্গের উপাসনা আর এক ঈশ্বরো- 
পাসনা। পূর্বে দ্বাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পরম অব্যক্ত ব্রঙ্গো; 
পাসনা অতি কঠিন--সে উপামনার পথ অতি দুর্ঘম, আর সে 
উপাপনায়ও প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব এবং তাহার পর 
নিগুণ ব্রদ্ভাব-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরোপাদনা অপেক্ষাকৃত সহন্ 
ও নুসাধ্য; তাহাতে ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত সহজে সিদ্ধ হয়। 
বাহাহউক অব্যয়পদতত্ব ও তাহার প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধনতত্ব, পরে 
বিশেষ ভাবে বিকৃত হইবে। এ স্থলে এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথার উল্লেখ 
প্রয়োজন। ঈশ্বরোপাসনার দ্বার! মুক্তিলাভ অপেক্ষাকত সহজ ও সুসাধ্য 
বলিয়া গীতায় ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ হইয়াছে। তদনুসারে আমাদের 
এম্থলে গীতোক্ত পুনরাবর্ভন নিবৃত্তির উপায় বুঝিতে হইবে। 
এ অধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
অস্থখমেনং সুবিরডমুলমদঙ্গপত্ত্েণ দেন ছিবা। (১৫৩) 
ততঃ পর্দং তৎ গরিমাগিতব্যং বন্িন্‌ গত। ন নিবর্তৃ্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃততিঃ গ্রহুতা পুরাণী ॥ (১৫৪) 
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ভগবান্‌ গীতাশেষে বলিয়াছেন, 
যতঃ প্রবৃত্তিতূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্ম্মণ তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্বতি মানৰঃ॥ (১৮15৬) 
ভক্তিযোগে এই সিদ্ধিলাভ হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
ভক্তযা মামভিজানাতি যাঁবান্‌ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ। 
ততে। মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব! বিশতে তদনস্তরম্‌॥ (১৮1৫৫ ) 
অতএব এই ভক্তি সাধনার চরম ফল ঈশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি। 
স্থৃতরাং সম্পূর্ণরূপে পুনরাবর্তনের নিবৃত্তি করিতে হইলে, যে আন্ত 
পুরুষ এই সংসারের উর্ধমূল, ধাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবৃত্তি 
প্রশ্থত, তাহার শরণ লইতে হইবে-ভীহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। 
ভগবান্‌ অন্তাত্র বলিয়াছেন, 
মামুপেত্য পুনর্জন্মহঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্পবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (৮১৫) 
কিন্ত এই আদ্যপ্রুষের শরণ লইতে হইলে--তীহাকে প্রাপ্ত হইতে 
হইলে--তাহার তত্ব জানিতে হয় । তাহার পরম স্বরূপ-- তাহার পর, 
অব্যয়পদের স্বরূপ জানিতে হয়। তাহার যাহ! পরমধাম, তাহার তত্ব 
জানিতে হয়। জ্ঞান শুদ্ধ সাত্বিক না হইলে, অমানিত্বা্দি ভাবধুক্ত 
না হইলে, আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি না। অজ্ঞান- 
মুক্ত হইয়া সেই অবায় পদ প্রাপ্তির জন্ত উপযুক্ত সাধনা করিতে 
পারি না। তাই ভগবান্‌ বলিয়া'ছন,__ 
নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দ্বন্বৈবিমুক্কাঃ সুখছঃখেসংজৈর্চ্ছস্তাসুঢ়াঃ পদ মব্যয়ং তৎ ॥ (১৫1৫) 
এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সমুদায় পাপ দুরু হয়,-_অজ্ঞান 
দুর হয়,-_কর্শবন্ধন ছিন্ন হয়! আমরা অপহভপাপ]া হইয়া মুক্তিপথে 
অগ্রসর হইতে পারি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_ 
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জানেন তু ভাজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 

তেষামাদিত্যবজজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরমূ্‌ ॥ 

তদৃবুদ্ধযস্তদাত্বানসুপ্িষঠাস্তৎপরায়ণাঃ 

গচ্ছন্ত্ পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতিকল্মষাঃ ॥ (1১৭ ) 
কিন্তু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানলাভ না হইলে সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জানা যায় 
না এবং ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হওয়া যায় ন|। 

কঠোপনিষদে আছে,_ 

ষস্ত বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ। 

স তু ততপদ্মাপ্রেতি যন্মাদ ভূয়ো ন জায়তে 

বিজ্ঞানসারধি্ধস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ 

সোহ্ধবনঃ পারমাপ্রোতি তদ্বিষ্ণো; পরমং পদ্দম্‌ ॥ (৩৮৯ ) 
যেরূপ ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া লেই জ্ঞান, সাধনার ছার। বিজ্ঞানে পরিণত 
করিলে ব্রহ্ধবিৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'ন, সেইরূপ ঈশ্বরযোগী ঈশ্বর-সন্বন্ধে 
সমগ্র বিজ্ঞান-সাহত জ্ঞানলাভ করিলে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হ₹'ন। 
শ্চগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 

মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ ফোগং যুঞ্জনমদাশ্রয়ঃ , 

অনংশয়ং সমগ্রং মাং বথা জ্ঞান্তসি তচ্ছণু॥ 

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 

যজ, জ্ঞাত্ব। নেহ ভূর়োহন্তজ, জ্ঞাতব্য মবশিষ্যতে & (৭1১--২) 

অতএব যোগিনামপি সর্ধেষাং মদ্গতেনাস্তরা আন! । 

শন্ধাবান্‌ ভঙ্রতে ষে। মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ ( ৬1৪1৭) 
এইক্পে ঈশ্বরষোগী সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ব লাভ করিতে পারিলে--ঈশ্বর- 
ভাবে তাবিত হইয়া» দেহাত্মাদিবোধ ত্যাগ করিতে পারিলে, তিনি 
ঈশ্বর-সাধশ্থ্য প্রাপ্ত হন “বা! ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন; তাহার আর পুরা 
বর্তন,হয় না ॥ ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_ ] 
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ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্থ্যমাগতাঃ। 
সর্গেপি নোপজাযস্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ( ১৪1১) 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 
বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবে। জ্ঞানতপস! পুতা৷ মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ (৪1১* ) ্ 

অতএব পুনরাবর্তন নিবৃত্তির উপায় গীত! হইতে ছুইরূপে জান! 
যার--এক জ্ঞানসাধন দ্বারা ব্রন্মজ্ঞ।ন লাভ করিয়া অক্ষর ব্রন্মের উপাসনার 
দ্বার! ব্রহ্মবিৎ হইয়া ঝ৷ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অক্ষর ব্রহ্গপদ প্রাপ্তি, 
আর এক জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরতত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিয়া তাহাকে পরম 
ভক্তিযোগে উপাদন! করিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করিলে, ঈশ্বরের সাধ্য 
লাভ করিলে, ব৷ ঈশ্বরে অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহার অন্কুকম্পার 
তাহার সেই অব্য় পরম পদ প্রাপ্তি। গীতায় এই শেষ উপায় বিশেষভাবে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা মৃত্যুর পর ত্রিলোক বা সংসার অতিক্রম 
করিয়া উর্ধব্রহ্মলোক লাভ হয়। আর পুনরাবর্তন হয় না। এতন্ব 
পরে বিবৃত হইবে। 

এইরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্ত সাধক গণ যে ব্রহ্মাি উদ্ধালোকে অব- 
স্থান করেন, কল্লিক প্রলয়ে তাহার ধবস হয় না। আর খন মহাপ্রলয়ে 
ব্বলোকের পর্যযস্ত ধবংস হয়, তখন ইহার! পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। 
ইহাদেরই পুনরাবর্তন* নিবৃত্ত হয়। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। সদ্যোঁ- 
মুক্তির কথা গাভায় কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সমগ্র উপনিরূদের 
মধ্যে সদ্দযোমুক্তির সম্বন্ধে একটি মাত্র মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা! এই,_ 

“যোহকামো৷ নিষ্ষাম আগুকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণ! উৎক্রামস্তি 
বক্ধৈব সন ব্রহ্াপ্েতি।* (বৃহ্দারণ্যক 819 ৬) 

কিন্তু এই মন্ুষ্যলোকে যাহারা কর্মবশে স্থপ্শরীর গ্রহণ-করে, তাহারা 
সেই জন্মে সম্পূর্ণরূপে এইরূপ অকাম আপ্তকা নিষ্কাম হইতে পারে,না। 


৪৬ ীমদ্ভগবদগীত। 1 


ভগবান্ই অকাম আগ্তকাম। মানুষ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া কতকটা 
অকাম আপ্তকাম হইতে পারে । তাহার! মৃত্যুর পরে উর্ধে ব্রহ্াদি 
লোকে গমন করে। সেই মুক্তাত্মগণ অকাম আপগ্তকাম হইলেও 
ভগবৎ-প্রেরণান্ত সর্বলোক-হিতার্থ ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ এই লোকে জন্ম 
“গ্রহণ করেন। তাহার! স্বেচ্ছায় মানব-শরীর গ্রহণ করেন। কেবল 
দেহত্যাগকালে তাহাদের প্রাণই উতৎক্রমণ করে ন1। তীহারাই সদ্যো- 
যুক্ত হন-্ব্র্'ব লাভ করিয়া ব্রন্মে প্রবেশ করেন। সাধারণ 
মানবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। ক্রমমুক্তির ইহা! বিশেষ পরিপাম। 
বাহার! নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পারমার্ধিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং 
সগ্ুণ ব্রন্ধ ব! ঈশ্বরকে মাসিক বলেন; তাহারা নিগুণ ব্রহ্গ প্রান্তিকে পরম 
পুরুষার্থ বলেন। সগ্তণ ঈৰরভাবগ্রাপ্তি তাহাদের নিকট গৌগমুক্তি 
নামে অভিহিত। তাহা আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদ নহে। গীতানুসারে, 
আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদ _-ঈথ্বরের পরমপদ্? তাহ ঈশ্বরভাবের মধ্য 
দিয়া ক্রমে লাভ করিতে হন । এ দকল তন্ব পরে বিবৃত হইবে। 
অতএব ঈশ্বরে অনন্যতক্তিপূর্ববক জ্ঞান-সাঁধন দ্বারা আমাদের 
সংসার হইতে মুক্ত হইতে হন্ন। জ্ঞান-সাধনার দ্বঃরা--আমরা ষে সংদারে 
বদ্ধ আছি, তাহার ্বঞ্প বন্ধনের কারণ ও বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় 
জানিতে হয়, জীব আমাদের স্বরূপ কি. তাহ! জানিতে হয় এবং যে 
সাধনার দ্বারা জীব আমাদের স্বরূপ জান! যায়, ভাহাও জানিতে হয়। 
এজ্ান লাভ না৷ হইলে. সংসার হইতে মুক্তির জন্ত-_আমাদের স্বরূপ- 
লাভের অন্ত সাধনাপথে অগ্রসর হওয়! যায় না। অগ্রে জীবকে তাহার 
স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে হয়, তবে তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি জন্ত সাধনায় 
প্রযত্ব হইতে পারে। 
যদি কোন-রাজপুত্র দৈ'ববশে আশৈশব দরিদ্র র্লুষকের গৃহে প্রতি- 
পাল্তি হয়, তবে সে আপনাকে দরিদ্র কৃষক খলিয়াই জানে এবং সেই 
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অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে জানিতে পারে, সে রাজ- 
পুত্র, দৈববশে রাজ্যত্রষ্ট, তখন আর সে অবস্থায় তুষ্ট থাকে না-_স্বরান) 
লাভ করিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ আমাদেরও স্বরূপ কি, আমাদেরও 
প্রাপ্তব্য পরম পদ কি, তাহ! সবিশেষ জানিলে, তাহা! লাভ করিবার জন্ত 
বিশেষ প্রধত্ব হইতে পারে । অতএব এই অধ্যায়ে এই 'জীবতত্ব যেক্ূপ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ এক্ষণে বুঝিতে চেষ্ট। করিব। 

জীবতত্ব।__-ভগবান্‌ ৭ম হইতে ১*ম প্লোকে জীবতব ও জীবের 
সংসারবন্ধনতত্ব বিবৃত করিয়াছেন । যে জীব সংসারশ্বদ্ধ, যাহাকে 
অসঙ্গশন্ত্রের দ্বারা নেই বন্ধন ছেদন পূর্বক, বিশেষ সাধন-সম্পত্তিযুক্ত 
হইয়া! সেই পরমপদ ম্ন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার ন্বরূপ কি, তাহ! 
সংক্ষেপে এম শ্লোকে উক্ত হুইরাছে। ভগবানের সনাতন অংশই 
জীবলোকে জীবভূত হয়। জীব ভগবানেরই 'অংশ” বা এক বিশেষ ভাব। 
পূর্ব ৭৫ শ্লৌকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরা প্রকৃতি জীবতৃত 
হয়। ভগবানের পর ও অপরা প্রকৃতি সর্বভূত-যোনি। ভগবান্ই 
তাহাদ্দের উৎপত্তির কারণ। ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন, মহদ্‌ ব্রন্ধই 
ভগবানের যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন বলিয়া সর্ব-- 
ভৃত্ের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ সর্ব্বভূতের বীজ প্রদ পিতা (১৪।-৪)। পূর্ব 
১৪৪ শ্লেকের ব্যাথায় আমরা এই জীবোৎপত্তিতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি- 
য়াছি--ভগবানের অংশ বীজরূপে মহদ্ত্রন্ষরূপ প্রকৃতি"গর্ভে নিষিক্ 
হইলে,কিরূপে জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহ! দেখিয়াছি। জীব পরকৃতিবন্ধ 
হইয়া পরিচ্ছিন্ন হয়-_ব্যষ্টি হয়-_বলিয়া ইচাকে ভগবানের অংশ * বলা! 
হইয়াছে । যতদিন এই প্রক্কতি-বন্ধন থাকে, ততদিন এই অংশভাৰ 
থাকে,--যাহ! অবিভক্ত তাহ! বিভক্তের স্তার় থাকে। 

ভগবদংশ যে জীব, তাহার কিরূপে লংসার-২স্গ হয়, তাহা ৮ষ 
হইতে ১*ম গ্লোকে উক্ত হইম্াছে। পুঝে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধায়ে_ 
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ইহা! বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত 
হইয়াছে মাত্র । . ভগবানের যে অংশ জীবভূত হয়, তাহ! আত্ম। এই 
অধ্যাত্ম ভাবই ম্ব-ভাব। ভগবান্‌ পূর্বেই খলিপাছেন--“মমাত্মা ভূত- 
ভাবনঃ' (৯।৫)।॥ এই জীবরূপ ভগবদংশ-- প্রকৃতির গর্ভে ভগবৎ- 
কর্তৃক উপ্ত হইয়া! জীবভাবধুক্ত হইলে, প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দরি»গণকে 
আকর্ষণ করিয়া প্রক্কিতর গর্ভে আপনার সুষ্স বা পিঙ্গ শরীর গঠন 
করিয়। লয়। জরাযুজ জীব যেমন মাতৃগর্ভে জরায়ুতে স্থিত হুইয়া, 
মাতার নিকট হইতে আপনার শরীর-গঠনোপযোগা উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। লইয়া আপনার স্থুল শরীর গঠন করে, সেইরূপ ভগবদংশ 
বীজরূপে জীবভাবধুক্ত হইয়া প্রক্কৃতিতে নিষিক্ত হইলে প্রকৃতি 
গর্ভেই প্রকৃতি হইতে আপনার সুক্কস শরীর গঠনোপযোগী উপকরণ-_ 
মন ( অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন অর্থাৎ চিত্ত বা অন্তঃকরণরূপ উপকরণ ) 
এবং ইন্দ্রিগণকে ( বহিঃকরণকে ) সংগ্রহ ক'রয়া, আপনার সুক্কস বা 
লিঙগশরীর গঠন করিয়া তাহাতে বন্ধ হয়। প্রর্কৃতিগর্ভে জীব ক্ষেত্রের 
উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক সেই ক্ষেত্র গঠন করিয়। লইলে, তাহাকে 
আপনার করিয়া লইয়া-_বা! ক্ষেত্রক্ঞ হইয়া, সেই. ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক 
তাহাতে বদ্ধ হইয়৷ পরিচ্ছিন্ন বা অংশভাব যুক্ত হয়। 

বাহাহউক, জীব যে এইকপ ক্ষেত্রে বন্ধ হয়, সেই ক্ষেত্র বা শরীর 
হুইরূপ-স্থলশরীর ও সুগম শরীর। স্থূল শরীর 'বার বার পরিবর্তন 
করিতে হয়? কিন্তু হুক্ষ শরীর যতদ্দিন জীবভাৰ থাকে ততদিন 
স্থায়ী । জীব এই শরীরের ঈশ্বর। জীব যখন মৃত্যুকালে স্থূল শরীর 
ত্যাগ করে, তখন সে হুষ্ম বা লিঙ্গ শরীর লইয়া উৎক্রমণ 
করে) তখন সে মন (বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন বা অন্তঃকরণ) এবং 
ইন্দ্িয়গণকে স্র্দ লইয়া শ্রয়াণ করে। আবার যখন স্থূল শরীর 
গ্রহণ কুরে তখন এই মন ও ইন্জরিয়রূপ অবয়ব যুক্ত সেই সুম্ষ শরীর 
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লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়', স্থূল শরীর লাভ 
করিয়৷ এই মনবা অন্তঃকরণ এবং ইন্জরিয়গরণ বা বহিঃকরণযুক্ত সেই 
শরীরে অধিষ্ঠানপূর্র্বক বিষয় উপভোগ করে--বিষয় হইতে রূপ রসা'দি 
গ্রহণ করিয়' তাহাতে আদক্ত হয়। 

যে জীব ভগবানের সনাতন অংশতৃত, যে জীব এইরূপ সুক্মশরটর 
অবলন্নে সংসারে গতায়াত করে, বার বার নানারূপ স্থুল শরীর লাভ 
করে, ও স্থুল শরীর ত্যাগ করে, যে জীবের নান! অবস্থা_-কথন স্থূল শরীরে 
স্থিত হয়, কখন স্থুলশরীর ত্যাগ করিয়া উৎক্তান্ত হয়, কখন স্থলশরীরে 
অবস্থানপূর্ধক বিষয় ভোগ করে, প্রক্কৃতিজ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু 
গুণযুক্ত হয় এবং এই গুণ হেতুই বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে, উচ্চ 
নীচ নানাষোনিতে ভ্রমণ করে (গীতা ১৩২১), তাহার স্বরূপ কি? 

যে জীব এইরূপে সংসারে গতায়াত করে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, - মুট়ের1! এই জীবের স্বরূপ বুফ্তে পারে না, ধাহাদের জ্ঞান- 
চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাছারাই ইহাকে দেখিতে পান। 

বিমুঢ়। নানু পত্তস্তি পশ্তস্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ । ( ১৫।১* ১ 

কেবল তাহই ন্হে। যাহারা চেতনবান্‌ বা বিবেকী এবং ক্ৃতাআ৷ 
বা বিশুদ্ধচিত্ত সেই ষোগিগণই প্রযত্ব করিলে ( বা ধ্যানযোগে পিদ্ধ হইলে ) 
আআ্মাতেই ইহাকে অবস্থিত দেখিতে পান। আত্মাতে অবস্থিত অর্থে 
নির্মল সাত্বিক জ্ঞ।নশ্বরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত -হুইয়া অবস্থিত। ধিনি 
এই বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অবস্থিত (৬৬ শ্লোকে এই আত্মশব্বে অর্থ 
ষ্টব্য ) -তিনিই ৬ই জীবরূপী ভগবানের সনাতন অংশ, তিনিই জীবাত্ 
তিনিই পুরুষ। প্ররুতিবদ্ধ অবস্থায় জীবরূপে তিনি ক্ষর পুরুষ। তিনি 
প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া কর্ত ও সুখহ্ঃখের ভে|ক্তা হন (১৩/২+)-প্রক্কতিজ গুণের 
ভোক্তা হন, এবং গুণদঙ্গ হেতু সংসারে বন্ধ ইইয়! বার বীর সদসদ্‌ যোনি 
প্রাপ্ত হন (১৩২১)। তিনি এই দেহে স্থিত হইলেও দেহ হতে পর. 
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বৰ! দেহবাতিরিক্ক, তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ সাধারণতঃ দেহ ইন্ডির মন 
বুদ্ধি প্রভৃতিকে ওপচারিক অর্থে যে আত্মা বলে, তাহ! হইতে পর বা 
শ্রেষ্ঠ ; তিনিই স্বরূপে উপদ্রষ্টা অনুমস্তা ভোক্তা ভর্তা ও মহেশ্বর,(১১।২২), 
তিনিই শ্বরূপে পরম পুকষ বা পরমেশ্বর । 

এরই জীবের প্ররুতশ্বরূপ কি, তাহ! আরও বিশেষভাবে আমাদের 
বুঝিতে হইবে । ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবভূত হয়। জীবভূত অর্থে 
জীব-ভাবযুক্ত। যিনি জীবভাবুক্ত হন, তিনি জীব, ভূত, প্রানী প্রস্থতি 
নামে অভিহিত হন। বেদাস্তে তাহাকে আত্মা বা জীবাত্বা বল! হুইয়াছে। 
সাত্খযদর্শনে তাহাকে পুরুষ বল হইয়াছে । গীতায় তাহাকে দেহী খেত্রজঞ 
পুরুষ প্রভৃতি বল! হইয়াছে। এই পুরুষ জীব্ভাবধুক্ত ইরা সংসার-বন্ধ 
হন বলিয়। গীতায় তাহাকে ক্র পুরুষ বল! হইয়াছে। নানারূপ জীব- 
ভাবে বদ্ধ সংসারী পুরুষ বছু। এজন্য পুক্ষকেই ভগবানের অংশ বলা 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে যে যান এক, অদ্ধিতীয়, 
(ভু, পরমেশ্বর, ধাহাকে উপনিষদে শ্রুতিতে 1নরংশ নিল বল। হইয়াছে, 
তাহার অংশ কল্পনা কিরপে সম্ভব। 

- * শঙ্কর ইহার উত্তরে ঝলয়াছেন যে, এ অংশ-করন। মায়িক,বা৷ অবিস্ঞা- 
মূলক ? যেমন চক্ষুরোগে একই চন্ত্রকে বছ চন্্ররূপে দেখা যায়? সেইরূপ 
ইহা ভ্রমমূলক । কিন্তু এই অংশের কথা বেদে পাওয়া যায়। খথেদে 
উত্ত হইয়াছে যে, আদি পুরুষ চতুষ্পাৎ--'পাদোহস্ত বিশ্বভূতানি ত্রিপাদত্তা- 
মৃতং দ্বিবি' (খণ্েদ ১০1৯৭ সুক্ত)। 

শুধু তাহাই নহে, খথেদ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি গ্যোতনাত্মক 
সর্ধলৌকেরও অতীত * অথ যদতঃ পরোরিবঃ--এই পরমপুরুষ বিশ্ব" 
রূপ (17770870600) অথচ বিশ্বাতীত (10505050276) | এ তত্ব 
পরে ধিবৃত হুইনে। অতএব বিশ্বভুতগণ তাহার একপাদমাঅ বা এক 
অংশমাত্র। তাতেও ভগবান্‌, বলিয়াছেন+_ 
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বিষ্ভ্যাহমিদং কৃত্নমেকাংশেন স্থিতে! জগৎ। (১০1৪২) 

এই বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রন্ধের সমি ও ব্যষ্টিরূপে অংশ ভাব' 
হয়। বিশ্বর্ূপ উপাধিতে তিনি নানাভাবে নানারূপ বিভূতিষোগে 
অভিব্যক্ত হন বলিয়া তাহার এইরূপ অংশভাব হয়। শঙ্কর বলেন, 
যেমন একই বিভু আকাশ ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত হ্ইস্র 
ঘটাকাশ-মঠাকাশরূপে বিভক্তের ন্তায় হয় সেইরূপ এক বিভু 
পরমাআ নানা উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন বনু হইয়া অংশের স্তায় হ'ন। 
এইরূপে তিনি বনু জীবভাবের মধ্যে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়৷ বনু 
জীবভাবযুক্ত হন' এজন্ত সেই জীবভাবযুক্ত আত্মাকে পরমেশ্বরের অংশ 
বলা ষায়। এ জগৎ অনাদি, সুতরাং জগৎকারণ প্রমেশ্বরের থে জীব- 
ভূত অংশ, এজগতে জাবরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও অনাদি-_ তাহাও 
সনাতন। আর এই জীবৰজ্ঞানে অভিব্যক্ত তাহার ভোগ্য সংসারও 
অনাদি অব্যয়। 

যাহা হউক জীবভাব কোথ। হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং ভগ- 
বানের অংশ কিরূপে তাহাতে বদ্ধ হয়, এক্ষণে এই প্রশ্নের উতর বথাস্ধ্য 
বুঝিতে হইবে। গীতা হুইতে জানা যায় যে ভগবানের পরা প্রক্কৃতি জীবভূ 
হইয়া জগৎ ধারণ করে। ইহাই যে মুখ্য প্রাণ, তাহ! «ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দেখিয়াছি। শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
উদগীথ প্রকরণে আছে-__“কতমা সা দেবতেতি*, “প্রাণ ইতি হোবাচ+ 
'সর্ববাণি হ বা ইমানি ভৃতানি প্রাপমেবাভিসংবিশস্তি প্রাণমভ্াজ্জিহতে-.. 
প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও আছে “যদা বৈ 
পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণন্তহি বাগপ্যেতি প্রাণং চন্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং 
শ্রোন্রং স যদ! প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জায়ন্তে”। ছান্দোগ্য শ্রুতি 
ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ বলিয়াছেন। 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে,-_ 


৪১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


*প্রাণাদ্ধি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি 
জীবস্তি প্রাণং প্রযস্তি”( ৩৩১) 

কঠোপনিষত্দ আছে,--“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিঃস্থতম্‌ (-1৩২) এই বিশ্ব ব্রচ্ম হইতে নিঃস্থত হইয়া! প্রাণে করিত যেথা- 
নিয়মে প্রবন্তিত)হয়। ৌষীতকি উপনিষদে আছে “অথ খলু প্রাণ 
এব প্রজ্ঞত্ব সৈষ: প্রাণে সর্বাপ্তি ধো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা ব৷ প্রজ্ঞা 
সপ্রাণঃ---প্রাণ এব প্রক্ঞায্মেদং শরীরং পরিগৃহ্থ উত্থাপয়তি ॥' (৩.৩) 

প্রশ্নৌপনিষদে আছে, 

“স ঈক্ষার্চক্রে । কন্সিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তে! ভবিষ্যামি কশ্মিন্‌ বা 
প্রতিঠিতে প্রতিষ্ঠান্তমীতি। স প্রাণথমশ্থজত (*৩-- ৪) 

এই মুখ্য প্রাণাখ্য পর! প্রকৃতি জীবভূত হয়। ইহাই প্ররুতি হইতে 
বুদ্ধি অহঙ্কার মন এবং দশ ইন্দ্রিয়গণকে ব' মন্ঃযষ্ঠ ইন্দ্রিয়দিগকে 
আকর্ষণ পূর্বক জীবের শরীর গঠন করে। পরমেশ্বর আত্মারূপে এই 
শরীরে অন্ত *বিষ্ট হন। সচ্চিদানন্ন্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু প্রাগষোগে 
এই সুক্শরীর চেতনবৎ হয়, তাহাতে অন্তঃকরণের জ্ঞাতা কর্তা ও 
ভোক্তার্ূপ জীবভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মা অস্তঃকরণরূপ উপাধির 
সহিত তাদাত্য হেতু এই নীবভাব যুক্ত হয়। এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন 
বিভু আত্মা! অন্তঃকরণ উপাধিতে বদ্ধ হইয়া! জীব হয় এবং জীবভাৰে 
পরমাআর অংশরূপে পরিচ্ছন্ন হয়। অতএব আনরা বলিতে পারি 
ষে, প্রাণোপাধিযুক্ত আআর প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া, অস্তঃকরণ জীবভাব- 
বিশিষ্ট হয়। আর আত্মা সেই অন্তঃকরণের প্রতিবিস্ব গ্রহণ করিয়া 
জীব ব! জীবাত্ম! হন। 

সাখ্যমতে অবিবেক হেতু পুরুষ যতদিন প্র্কৃতিব্ধ থাকে ও 
্রন্কৃতি হইতে 'মতিব্যক্ত : লিঙ্খশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন তাহার 
সুক্তি হয় না। শঙ্কর বলেন-অবিদ্যা হেতু বতদিন চিত্তরূপ 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪১৩ 


উপাধিতে জীবের মাত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন তাহার মুক্তির সম্ভাবনা 
নাই | যাহা হউক জীবাত্মা যে শরীর-বদ্ধ হইয়া এই জীবলোকে 
জীবভূত থাকে, সেই শরীর স্থাবর জঙ্গমভেদে ভির। বৃক্ষলতা গুলাদি 
প্রতেদে স্থাবর বহুপ্রকার ও পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদিভেদে জঙ্গমও 
অসত্থা। আৰন্স্তস্ব সমুদ্ান্ই জীব। প্রত্যেক জীব প্রকৃত্রি 
আপুরণে ক্রমে নিয়জাতীয় জীব হইতে উচ্চজাতীয় জীবে উন্নীত 
হয়। পরে সেই উচ্চজীবভাবধুক্ত হুইয়। মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। 
কত জন্ম পরে যে জীব এইরূপে মনুষাদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা 
বরা যায় না। কর্ম্মফলে প্রকৃতির আপুরণে ব! ভগবদন্ুগ্রহে এই- 
রূপ মনুষ্যষোনি লাভ হয়, কিন্তু মনুষ্-ধোনি একবার লাভ 
করিতে পারিলেও অণ্তুভকর্্মফলে আবার তাহার নিয় যোনিতে গতি 
হয়। বহু জন্ম ধরিয়া স্ুকৃত সঞ্চিত হইলে, তবে তাহার দেব- 
ভাবের বিকাশ হয়। সে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়! স্বর্ঁলোকে গমন করে। 
পুনর্বার কর্মক্ষয়ে সে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করে । 
এইরূপে কত জন্ম ধরিয়৷ তাহার সংসারে গতাগতি হয়. তাহার জব 
ভাবের কতরূপ পরিবর্তৃন হয়, তাহা! কে বলিতে পারে । কত জন্মের 
পরে তাহার প্ররুতি শুদ্ধ সাত্বিক হয়__দৈবী সম্পদ্লাত হয়, তাহাইব! 
কে বলিতে পারে। বহু জন্ম ধরিয়। পুণ্য সঞ্চয়ের পর তবে তাহার 
শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার সংসারবন্ধন-মুক্ত £ইবার প্রবন্ধ হত্ব। 
এবং পরিশেষে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তের সর্ধবোপাধি প'রত্যাগ 
করিয়া তবে মে জীব গরমপদ লাভ করিতে পারে। যতদিন তাহার 
পরমপদ প্রাণ্থি না হয়, ততদিন তাহার জীবত্ব দুর হয় না,--ততদিন 
সে ভগবানের জীবভূত অংশরূপে তাহা হইতে পৃথক্‌ থাকে । 

এইরূপে আমর! যে সংসারদশায় ভগবানের জীবনূত অংশ, তাহা 
বুঝিতে পারি। উপনিষদেও এই অর্থে জীবকে ব্রহ্গের অংশ বলা হইয়াছে। 


8১৪ জ্রীমদ্ভগবদূগীতা! 1 


জীবের এই অংশ-বাদ সম্বন্ধে শ্রতিতে আছে, 
“থা সুদীপ্ত/ৎ পাবকাদ্িশ্ফুলিঙ্গাঃ সহম্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥% 
€(মুণ্ডক উপ, ২১1১)। 


টিক স্থজতে গৃূতে চ যথ! পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি | 
যথ। সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌॥৮ 
(মুণ্ডক উপঃ (১১1৭ )। 
“স যথোর্ণনাভিস্তত্তনোচ্চরেদ্‌ ষথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলি্গাঃ। 
ব্যচ্চরস্ত্যেবমেবাম্মাদাআনঃ সর্ব প্রাণাঃ সর্ষে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 
সর্ববাণি ভূতানি ব্যুচ্চরস্তি 1” 


এ স্থলে প্রাণ অর্থে জীবাত্ম। (নীলকঠ)। কেন না শ্রুতিতে আছে,_ 
“অশ্দিন্লাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্ব দেবাঃ সর্কে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ 
সর্ব এত আত্মনঃ সমপিতাঃ 1” (বুহদারণ্যক, ২৫1১৫ ). 
, অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে, 
অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্ায়, এই সকল জীব সমুডূত হয়। জীৰ 
পরমাত্মার অংশ। 


শ্বেতাশ্বতর হইতে জানা যায় যে, জীব এই সংপার-বুক্ষকে আশ্রয় 
করে এবং তাহাতে নিবন্ধ থাকিয়। মিষ্ট স্বাছ ফল ( পিপল ) ভক্ষণ 
করে" এবং অনীশ বা দীন শক্তিহীন হইয়। মোহ ও শোকযুক্ত হয়। 
ইহা! উক্ত উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তমমন্ত্রে উত্ত হইয়াছে। 
পূর্বে তাহা উল্লিধিত হইয়াছে । এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন নাই। জীবের এই স্বরূপসন্থন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
পঞ্চম অধ্যাফেঞখম হুইতে ১৩শ শ্লোকে যাহা! উক্ত হইয়াছে, তাহাই 
:এস্থষে. উল্লেখ করিব। সপ্তম লোকে উক্ত হইয়াছে, 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪১৫ 


“গুণান্বয়ো৷ ষঃ ফলকর্ম্মকর্তা কৃতগ্ত তন্তৈব স চোপতোক্তা । 
স বিশ্বরূপত্তি গুণস্ত্িবর্ম প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্ব কর্্মভিঃ ॥'* (1৭) 
অর্থ, অনীশ আত্মা, সত্ব রঙ্গঃ তমঃ এই ত্রিগুপদহ অদ্বিত 
হইয়! সখ ছুঃখাদি ফলযুক্ত কর্মের কর্তা হন, এবং সেই কৃত- 
কর্মের ফল উপভোগ করেন। তিনি বিশ্বরূপ (অর্থাৎ নানা যোনিতে 
ভ্রমণ হেতু নানারূপ হন) তিনি ত্রিগুণ ও ত্রিবর্ যুক্ত হন, অর্থাৎ ধন্ম 
অধর ও জ্ঞান _এই তিন মার্গে বিচরণ করেন এবং তিনি প্রাণের অধি- 
পতি হইয়। স্বকর্দম সকল দ্বারা সঞ্চরপ বা সংসারে গতায়াত করেন। 
“অঙ্থুষ্টমাত্রো রবিতুল্যবূপঃ 
সঙ্কল্লাহঙ্কারসমন্থিতো! ষঃ। 
বুদ্ধেগু ণেনাত্মগুণেন চৈব 
আরাগ্রমাত্রো হপ্যপরোহপি দৃষ্ঃ॥ (1৮) 
এই অনীশ আত্মা দেহবদ্ধ ও প'রচ্ছিপ্নের গ্ায় হইয়াও প্র!ত জীব 
হৃদয়ে স্থিত হইয়! ক্ষুত্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্রের শ্ায় হন। তিনি হৃষ্যের 
স্তায় জ্যোতিঃস্বরূপ' তান সংকল্প (মন) ও অহঙ্কার বুদ্ধির শপ 
ও আত্মগুণ (বা শারীরগুণ ) সমন্বিত হ'ন। এবং তিনি পরিচ্ছিন- 
ভাবে লৌহশলাকার অগ্রভাগের ন্যায় ক্স ও অশ্রেষ্ঠর্ূপে দৃষ্ট হন। 
জীবভাবে আত্মা অতি ক্ষুদ্র হন। 
"্বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কলিতত্ত চ। 
ভাগোজীবঃ স বিজ্েয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্নযতে 1” (1৯) 
কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগ যেরূপ হ্ুক্ম॥ জীব সেইরূপ 
সক্করূপে বিজ্ঞে্ব হন। অথচ এই আজাব আনন্তাপ্রাপ্তির উপযুক্ত। সর্ব 
পরিচ্ছেদ দূর হইলে--অশরীর হইলে জীবাআ। ভূমা--সর্বব্যাপক হয়। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নগুংমকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদতে তেন তেন স রক্ষ্যতে 7 (৫1১৯). 


৪১৬ ভ্রীমদ্ভগবদ্গীত| । 


এই জীব ভাবাপন্ন আত্ম! পুরুষ স্ত্রী বা নপুংসক কিছুই নহেন । তবে 
যেরূপ শরীরযুক্ত হন, সেই ভাবই গ্রহণ করেন। 
“সংকরনম্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ- 
গরণসান্ বৃষ্্যাত্মবিবৃদ্ধজন্য । 
কর্মান্ুগান্তনুক্রমেণ দেহী। 
স্থানেযু রূপাণ্য ভিসং প্রপদ্যতে ॥% (৫1১১) 
অর্থাৎ দেহী সংকল্প স্পর্শ দৃি মোহে রূপান্থক্রমে বা পরে 
পরে নানাস্থানে আপন কর্মান্ুদারে জন্ম গ্রহণ করে, অন্ন ও জল- 
সেচন দ্বারা আত্ম বিবৃদ্ধ (নিজ্কণ্ধ দ্বার! বিশেষ পুই) জন্ম পরিগ্রহণ করে। 
“স্থুলানি হুশ্াণি বুনি চৈব 
রূপাণি দেহে স্বগুণৈর্ববপোতি। 
ক্রির়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং 
ংযোগহেতুরপরোইপি দৃষ্টঃ 1%.1১২) 
অর্থাৎ দেহী নিজগুপ সকল বা প্রাক্তন জন্ম ও সংস্কার বন্ধনের দ্বারা 
স্থল সুক্ষ বহু রূপকে গ্রহণ করে। সুক্স কাঁটাণু-_ক্রিমি কীটাদি 
হইতে মন্্যাদি স্থল দেহ গ্রহণ করে এবং সেই সকল রূপের 
বা দেহের ক্রিয়াগুণ ও আত্ম (দেহ) গুণ সকল দ্বারা সেইরূপ সংযোগের 
হেতু “অপর” ব! কষুদ্ররূপে তৃষ্ট হন। 
এইক্সপে গীতার এই ক্লোকে ও উপনিষদে ফে. জীবের অংশত্ব ও 
অণুত্ববাদ্দ উক্ত হইয়াছে। তাহার প্ররুত অর্থ,_-বেদাস্তদর্শনে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে উৎক্রাত্তি গত্যধিকরণে *৯--৩২ সুত্রে এবং 
অংশাধিকরণে ৪০-_-৫৩ সুত্র আলোচিত হইয়াছে । শঙ্কর তাহার 
ভাষ্যে পূর্ব পক্ষ নিরাসপূর্ববক জীবাত্মার বিভৃত্বণাদ ও ব্রন্মৈক্যবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন ) 
শতদডেগসার-্বাত্, তব্যপদেশ: গ্রাজ্বৎ” ॥ (২৯) 
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এই সুত্রের ভাব্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,-- 

“অর্থাৎ আত্মা অণু ইহা ঠিক নহে। কারণ উৎপত্তির অশ্রবণ, 
দন্ের প্রবেশ, ও জীবত্রন্মের তাদায্ম্যোপদেশ, এই সকলের দ্বারা! 
পরকদ্ধেরই জীবভাব প্রাপ্তি জানা 1গয়াছে £ যদি পরু্হ্ধই জীব, 
তবে ব্রন্গের পরিমাণই জীবের পরিমাণ_-এই নির্শয়ই বুছি বুজুন 
শ্রুতিতে শুন! যায় পরব্রহ্ম বিভূ ১ গুতরাং জীবও বিভ্ু। 

“রূপ হইলেই এই আত্মা মহান ও জন্মরহিত' িনি “এই 
সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) নধো বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি ইত্যাদি আৌত 
ও আত্মনিত্যতার উপদেশ এবং আত্মা সর্ধগত ইতাদি স্মার্ত 
জীববিষয়ক বিভূত্ব কথন সমন্তই হঙ্গতার্থ হইতে পারে ।***** 
আত্মার পরীর-পরিমাণত! প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে । 'অণু পরি- 
মাণের ও মধ্যম পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ জীবের 
মহৎ পরিমাণতাই খ্বির হয়।**--- বুদ্ধির যোগব্যতীত কেবল আত্মার 
ংসারিত্ব নাই । উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণে অধ্যন্ত হনঃ তাই 
ত্রাহার কর্তৃত্ব তোক্তত্বাদিরূপ সংসার হয়। অতএব বুদ্ধিগুণ অন্ধু- 
সারেই তাহার সেই দেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্্মধ্যে অভিহিন্ত 
আছে, উৎক্রান্ত--শরীর হইতে নির্মিত হওয়া ও লোকান্তর গমন, 
সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি-ঘটিত। বিভু আত্মার স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাদি 
নাই। কিন্তু বুদ্ধির, উৎক্রান্তাদি তাহাতে আরোপিত হয়।****১* 
শাস্ত্র ( শ্বেতাশ্ব তরোপনিষৎ) জীবকে অণু বলিয়া! পুনর্ববার তাহাকে 
অনন্ত বলিয়াছেন। উহ সঙ্গত হইতে পারে, যদি অণুত্ব ওপচারিক 
ও আনস্ত্য পারমার্থিক হয় ।৮ (পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশের কৃত 
অনুবাদ প্ষ্টব্য )। 

পরমার্থতঃ জীবাম্ায় ও পরমাআয় লে, সম্বন্ধ তাহ! বেদাস্তদর্শনের 
অনেক সুত্র হইতে আনা যায়। বেদাস্তদর্শনে 'প্রতিজ মলিন্ধেলিলমা- 

২৭ 


৪১৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


শারখ্যঃ” (১৪1২০) “উৎক্রমিষ্যত এবন্তাবাদিত্যৌডুলোমি* (১81২১) 
ও «অবস্থিতেরিতিকাশকৃৎক্নঃ (১791২২ ১--এই তিন সুত্রে তিনজন 
প্রাচীন খাষির মত উল্লিখিত হইয়াছে । ভোক্তা কর্তা জ্ঞাতা জীবাতা 
অথব৷ কৃটস্থ বিজ্ঞানাত্বা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এই 
-অভেদবাদ এক অর্থে ইহাদের অভিমত। 

শঙ্কর এন্থলে ভাষো বলিয়াছেন,---"বিজ্ঞানাত্া! (জীব) দি পরমাত্ম! 
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা! হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার 
জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতির 'এক বিজ্ঞানে সর্ববজ্ঞান” ব্যাহত 
হইয়া ষায়। অতএব শ্রোত প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ জীব ব্রদ্মে অভেদ অবশ্ত 
স্বীকার্য).........ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। 

“তরহ্মই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি-এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া জব হইয়াছেন। জীব বখন ধ্যান-জ্ঞানাদি সাধন অনু- 
ঠান দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুবশূন্ত হন, তখন তিনি উপাধিসমূহ হুইতে' 
উৎক্রান্ত-_উখিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর ভীবতাৰ থাকে 
না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুশ্রাং তখন জীবও 
পরমাত্মার -রক্যাসদ্ধি হয়। সেই প্রক্য ব| .অভেদ লক্ষ্য করিয়াই 
শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন ইহ! ওডুলোমি মুনির অভিপ্রায়। 


“কাশকৃত্ন মুনি বলেন,--পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং 
খঁ 'অভেদোক্তি অযুক্ত নহে,**...কাশরুতন্নের মতে অবিকৃত পর- 
মেশ্বরই ভীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন 
বলিলেও প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অপেক্ষা! দর্শন করায় তন্মতে জীব ও পর- 
মেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্যযকারণভাব থাক প্রতীত হয়। 
ওুডুলোমি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের 
ভিম্থুত! জ্বস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪১৯ 


এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকুৎন্সের মতই শ্রুতির অনুগামী 1.....ক্রোতি যে 
স্কুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্ত জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন__তাহাও ওপচারিক । 
০৯, ২*শ হুত্রে প্রতিজ্ঞা এই--'আত্ম৷ বিদিত হইলে সমস্তই বিদ্বিত 
হয়” “এবং এই যে আআ, ইনিই এই সমস্ত ॥ এই আত্মাই জগৎ- 
প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, এবং ছুন্দুভির দৃষ্টাস্তে কার্য ও কারণ 
অভিন্ন এক? এইক্বপ প্রতিপারদদিত হওয়ায় & প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। 
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহড়ুতের উথানবর্ণনার দ্বারা সথচিত 
হয়, ইহা আশ্মরথা মুনির মত। ২১শন্ত্রের যোজন! এইরপ--জীব 
উৎক্রান্তিকালে (মোক্ষকালে) ধ্যান জ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, 
নিরন্পাধি হয় সেভাবে ও সেকালে অভেদ। এই অভেদ্ই উক্ত 
শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা গুডুলোমি মুনির মত। ২২শ স্থত্রের যোজনা 
এই যে পরমাম্রাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং এ অভেদোক্তি যুক্তি- 
যুক্ত । এ অর্থ কাশকৃৎন্ন মুনির অভিপ্রেত ।৮ 
€ পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ )। 

এইরূপে শঙ্করের অদ্বৈতবাদানূসারে জীব যে ব্রহ্মই- তরঙ্গ হইতে 
ভিন্ন নহে, ইহা, পিদ্ধান্ত হয়। বেদান্ত ডি:গুমে আছে “জীবে! ব্র্ষেব 
নাপরঃ।” শ্রুতিতে আছে,--- 


“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে-ব্যবস্থিতঃ। 
একধা বন্ুধা চৈৰ দৃষ্ততে জলচন্দ্রবৎ ১৮ 
(ত্রহ্ষবিন্দ.পনিষৎ, ১২) 
“যথ! হায়ং জ্যোতিরাত্বা বিবস্বান্‌ 
আপোভিন্ন বনসথধৈকো ইনুগুহুন্‌। 
উপাধিন! ক্রিয়তে তেদরূপে 
দেবঃ ক্ষেত্রেঘেবমজোইয়মাত্ম! 1 


৪২০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


আরও উক্ত হুইয়াছে,__“নবদ্বারে পুরে দেহী হংসে! লেলায়তে বহিঃ । 
বণী সধ্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্যচ ॥” ( শ্বেতাশ্বতর ৫1১৮ )। 
ব্রহ্মই যে জীব হ"ন, তাহ! ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে জানা যায়। 
ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া বহু জীব ভাবের স্ষ্টি করিয়া! সন্ধন্ন 
করেন," হস্তানেন জীবেনাত্মনানু প্রবিস্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি তৎস্ষ্ 
তদদেবান্ধুপ্রাবিশৎ।৮ মত নব জীবভাবের অধিষ্টাা তাহাতে জীবরূপে 
অনুপ্রবিষ্ঠ আঝাই বক্গ। [তিনি অন্তরাম্্া, প্রত্যগাস্তরা, বিজ্ঞানায্মা। 
শঙ্কর এই অ'ভদবাদগ্কাপন জন্য বেদান্তদশনের ১1.-।২৫ হ্ত্রের ব্যাখ্যায় 
অনেক শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন । এস্কলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
শঙ্কর বলিয়াছেন --'্অ্মব্যরমাজ্মতত্্ং যায়য়েৰ ভিদ্যতে ন 
পরমার্থতঃ ॥ তন্থান্ন পরমার্থদৎ দ্বৈতম্‌ 
বেদান্তসারে 'শাছে,--“নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সতাস্বভাবং প্রত্যক, 
চৈতন্তমেৰ আত্মতত্বম্‌।”? 
গৌড়পাদাচার্ধা ভাতার মাওুক্যকারিকায় লিখিয়াছেস,-- 
“জীবাআ্মনোরনন্তত্বমভেদেন প্রশস্ততে ৷ 
নানাত্বং নিন্দ্যতে বচ্চ তদেব হ সমঞ্জসম্‌॥* (৩1১৩) 
“মায়! ভিদ্যাতে হেতন্ন তথাজং কথঞ্চন” ॥ (৩১৯) 
*“অনাদিমায়য়া সুপ্ডে। বদ জীবঃ প্রবুধ্যতে। 
অজ্জমনিদ্রমস্তপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদ1 ॥৮ (১১৬) 
'পঞ্চরূশীতে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধি-পঞ্চকোষে বদ্ধ হইয়! ব্রহ্ম জীব 
হন, আর উপাধিমুক্ত হইলে তিনি স্বরূপে স্থিত হ'ন। 
“কোযোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রদ্মৈব জীবতাম্‌।৮” (৩1৪১) 
ইহা হুইতে সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, শ্রুতির মহাবাঁক্য--তত্বমসি” “অহং 
রহ্ধান্মি “সোহহম্, প্রভৃতি পরমার্থতঃ জীব ব্রক্মে অভেদ্ববাদই উপদেশ 
করিয়াছের্ন। ইহাই এ সকল শ্রতির গ্রন্কত তাৎপর্য । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪২১ 


উপনিষদে ভিন্নভাবে জীবতত্ব ও ঈশ্বরতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । 
ংসার-দশীয় জীব-ঈশ্বরে ভেদ সর্কত্র সব্দবাদানূসারে স্বীকৃত হইয়াছে। 
বেদদাস্তদর্শনে (১1৩1৫, ১০ ২২, ১৩1১৭ স্ষত্রে) এই ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে। জগংস্থ্টি ব্যাপারে মুগ জীবের3 কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহ! 
বেদাস্তদর্শনে মুক্ত ভীবের 'জগংস্থষ্টিকর্তৃহনিরাসক অধিকরণে” উক্ত 
হইয়াছে । বেদান্তভাষো শঙ্করাঁচার্ধ্য এই ভেদ স্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তবে পারমার্থিক অর্থে পরমব্রন্ষস্বরূপ ভীব ঈশ্বর বঙ্গে কোন ভেদ 
নাই, ইহাই ন্মদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত ব্যবহারদশায় ভূতভাবধুক্* জীবান্মা 
ঈশ্বরের অংশভূত তয়, ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদনু- 
সারেও জীব অনীশ আগ্ন'। তিনি অমৃত অক্ষর হর হইলেও ভোক্ত 
রূপে ক্ষর প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়! ক্ষর হ'ল) আর ভোক্ভৃভাব দূর 
হইলে ভোগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইলে, তিনি অক্ষর স্বরূপ লাত করেন। 
ঈশ্বর প্রেবয্মিতা ; তিনি ক্ষর ও অক্ষবের নিয়ন্তা ; জীব তীহাকে ক্ষানিলে 
তাহার সাধনা করিলে মুক্ত হয়। যখন জীব এই পুরুষোত্তম 
স্বরূপ বা তাহার পরম ধাম--পরম ব্রহ্মপদ লাভ করে, তখন তাহার 
জীবত্ব ঘুচিয়া যায়, তঞ্ননই পরমার্থতঃ জীবব্র্মে ভেদ থাকে না। 
এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা জীবব্রক্মে ভেদবাদ ও অভেদবাদ এ 
উভয় বাদেরই আভাস পান্ট। ইহার মীমাংসার শঙ্কর যে বলিয়াছেন, 
'সংসারদশায় সংসাম্দী শীরীর আস্ম' ঈশ্বর হইতে ভিন্ন" কিন্তু পরমার্থতঃ 
লীব ব্রত্মে কোনরূপ ভেদ নাই --ইহাই সঙ্গশ মনে হয়। পর্ুমার্থতঃ 
জীবে-জীবে ব! জীবে-ঈশ্বরে ভেদ নাই। তবে যতদিন সংসার-দশা, 
ততদিন এই ভেদ স্থায়ী। যতদিন জীবের জীবত্ব বা সংসার-দশ! থাকে, 
ততদিন এ ভেদও থাকে । 
অদ্বৈত ব্রঙ্গের তাত্বিকতাধিকরণে বেদানর্শনের (*২1১/১৪-২০ স্থত্রে ) 
এইরূপ ভেদাতেদবাদ স্থাপিত হইস্বাছে। সে স্থলে সিদ্ধীস্ত হইয্ম্ছে যে 


৪২২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


একমাত্র অভেদবাদই তাত্বিক--পারমার্থিক, আর ভেদবাদ বা ভেদা- 
ভেদবাদ উভয়ই ব্যাবহারিক। বৈয়াসিক ন্তায়মালায় আছে,__ 

“ভের্দাভেদৌ তাত্বিকৌন্তোষদি বা ব্যাবহারিকো৷। 

সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধা ভাবেন তাত্বিকৌ॥ 

ব'ধিতো শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাঁব'তা ব্যাবহারিকৌ । 

কার্যস্ত কারণাভেদাদদৈতং ব্রহ্ম তাত্বিকম্‌ ॥ (২/১/৬।১১-১২ ক্লোক) 
সমুদধায় বেদ'স্ত শাগ্রের ইহাই সিদ্ধান্ত । 

বেদাস্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদদে জীবের জন্মমরণরাহিত্য 
অধিকরণে (১৬ সুত্রে), নিত্ত্ব অধিকরণে ( ১৭ স্ত্রে), চিন্রপত্ব 
অধিকরণে (-৮ স্তর ), সর্ধগতত্ব অধিকরংণ , ১৯-৩২ সুত্রে), এই 
তত্ব বিশেষ"াবে আলোচত হইয়াছে । এস্থলে তাভার উল্লেখ নিশ্রয়ো- 
জন। ইঠা হইতে আমর] জানিতে পারি যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ধ- 
তত্ব শ্বীকার করিলে ও জীবের অধ্রত্ব স্বীকার করিলে, জীব ব্রহ্মে তাত্বিক 
অভেদ দিদ্ধাস্ত অপরিহাধ্য । এস্থলে পূর্বোক্ত ১*শ স্তরের শাঙ্করভাষ্য 
হইতে কিছদংশ উদ্ধৃত হইণ ₹- _- 

“এসন্বন্ধে এই পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীবও ব্রহ্ম হইতে 
আকাশাদির ন্ায় জন্মে। এইকূপ পক্ষ পাওয়ায় বলা হইল যে, 
আত্মা অর্থাৎ জীৰ উৎপন্ন হয় না। কারণ এই ষে শ্রত্যুক্ত উৎপত্ভি- 
প্রকরণের বু প্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রত আছে ।". জীবের উৎপত্তি 
অমস্ভবঃ কেননা জীব নিত্য। শ্রুতির ও ক্রাতস্থ অজস্বাদি শবের 
দ্বার। জীবের নিত্যত| প্রতীত হয়। অজত্ব কি? অজত্ব অবি- 
কারিত্ব। অতএব অবিকৃত ব্রন্মেরই জীবভাখে অবস্থান ও জীবের 
রহ্বত্ব শ্রুতির ছার! বিনিশ্চিত হয়। তাদৃশ জীবের উৎপত্তি যুক্তি- 
ৰহির্ূত। আত্মনিত্যত্ববাদিনৃ” শ্রুতসমূহ এই-ন জীবে ভিয়তে” 
“সবা ওষ মহানজ আতআহজরোহমৃতোহভয়োবরক্ষ+ ন জারতে ভ্িয়তে 
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ধা বিপশ্চিৎ, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ: “তৎ সৃষ্ট তদেবানু- 
গ্রাবিশং “অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিস্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি', “স এষ 
ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ,* £তত্বমপি” ইত্যাদি । এই সকল জীব 
নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতি জীবোৎপত্তির বাধক। জীব বিভক্ত; বিভক্ত বলিয়া 
বিকারান্‌ ( জন্মবান্‌) বিকারত্ব-নিবন্ধন উৎপত্তিমান, এইরপ পূর্ববপক্ষেত্র 
উত্তর দিতেছি । জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই। “একে! 
দেব; সরভূতেষু গৃঢঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায্মা”__-এই শ্রুতি তাহার 
প্রমাপ। আক শ যেমন ঘটাদিসম্বন্ধাধান বিভক্তব্ধপে (পৃথক্‌ পৃথক্রূপে) 
প্রতিভাত হয়, পরমাত্মীও তেমনি বৃদ্ধাদি-উপাধি সন্বন্ধের দ্বারা বিভ- 
ক্রের নায় (পৃথক প্রায়) প্র্তভাত হ'ন। এ বিষয়ে শান্তর গ্রমাণ 
বধা_প্রজ্তানঘন এটৈতেভ্ো ভূতেভাঃ সমুখায় তান্তেবান্ুবিনগ্ততি 
নপ্রেত্য সংক্ঞান্ত। এ বিনাশ যে উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ 
'নহে, তাগাও শ্রুতি বপিয়াছেন,_-'অবিনাশী বা অরেহয়মাত্বানুচ্ছিত্তি- 
ধন্মা বাত্রাসংসর্গন্ব গ ভব ।” অবিকৃতব্রঙ্গই শরীরসম্পর্কে জীব. ইহা 
স্বীকার করিলে একবিজ্ঞানে দর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপরুদ্ধ (নষ্ট) 
হয়না। উপাধিনিবন্ধন জীবলক্ষণ একরূপ ও ব্রহ্মলক্ষণ অন্যর'প 
হইয়াছে শ্রুতি প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় ব্রঙ্দ উপদ্দেশের পর 
“অতঃপর মোক্ষের গপায় ও স্বরূপ বলুন” এতদ্রপ প্রশ্ন উত্থাপন 
পূর্বক পূর্ববপ্রস্তাৰিত বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্ম নিষেধপূর্ব্ষ 
পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চিত 
হয় যে, আত্ম! উৎপক্জও হন না, লয় প্রাপ্তও হন না। 
(কালাবর বেদাস্তবাগীশরুত ভাষ্যান্থবাদ ) 

পূর্বে গীতার (১৪1৩৪ লোকে) জীবোৎপত্ভিতত্ব বিবৃত হইয়াছে । তাহা 
এই অর্থে বুঝিতে হইবে। জীব অঙ্গ হইনেও তিনি ধন ঈশ্বরের মংশ- 
ভাবে বাজরূপে ঈশ্বর কর্তৃক প্র্কৃতিগর্ভে উপ্ত হ'ন, অথবী পুরুষ কর্তৃক 
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স্ত্রীগর্ত বীঞ্রূপে নিষিক্ত হন, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয় বল: বায়। 
প্রক্কৃতিগর্তে খন তিনি শরার গ্রহণ করিয়া ভূলোকে আগমন করেন, 
অথবা! স্ত্রীগর্ত হইতে ভূমি হন, তখন তাহার দ্বিতীয় জন্ম আর 
বখন বিদ্ধা বা কম্মফলে [ত'ন উদ্ধলোকে গমন করেন, তখন তাহার 
ভূশীয় জন্ম ( ইতরেয় ২:-৪) এইরূপে অজ জীবের জীবভাবে 
উৎপত্তি হয়। 

এইরূপে মামর। জানিতে পারি যে, জীব ব্রন্ষে স্বরূপ 5; কোন 
ভেদ না থাকিলেও উপাধিহেতু জাব-ত্রন্দে দবে-ঈশ্বরে ব' জীবে 
ভীবে ভে সিদ্ধান্ত হয়। বুদ্ধাদি-উপাধিতে উপহি5 হইয়াই আত্মা 
অণুপরিমাণ হন, অক্পজ্ঞ হ'ন, অনাশ হন. কর্তা ও ভোক্তা 
হইয়া! বদ্ধ হ'ন। আগ্মার সান্িধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চে * নবৎ হয়, 
জ্ঞাতা করা ও ভোক্তা হয়। দেই বুদ্ধিউপাধিতে আত্মার অধ্যাস হেতু 
তাহার জীবভাব বা প্ঞাত কর্তৃও ভোক্ত-ভ.ব হয় । কিরূপে গীবের 
কর়ভাব হয়ঃ তাহা বেদানস্তদশনের €(২৩।১৩--৩৯) সুত্রে বিবৃত 
হইয়াছে । এই কর্তৃভাব জীবে নধ্যস্ত হয় মাত্র; ইহা! পারমার্থক সত্য 
নছে। বতদন জীবের কর্তৃত্বভাব থাঁকে, ততধিন তাহার কর্্মবন্ধন 
থাকে । ততদ্দিন তাহার সম্বন্ধে বেদাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের প্রয়োজন 
থাকে | তাহার ধর্্ীধন্থ্ান্যায়ী কন্মে ঈশ্বরের প্রেরণ। থাকে । 

(বেদাস্তদর্শন ২১।৪১--৫৩। ) 

এইরংপে অবিদ্যাহেতু যতদিন আত্মার বৃদ্ধ্যার্দি-উপাধির সহিত তাদাস্ম্ 
থাকে, ততদিন তাহার এই জীবভাব থাকে এবং এই জীবভাবে 
ব্রহ্ম ৭ ঈশ্বরের সহিত তাহার ভেদ ব্যবহার থাকে । 

বেদাস্তদর্শনের ২৩৩০ স্তরের ভাষ্যে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন 
তাহ! এন্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল £-_ ] 

“এক্ষণে, এই আপত্তি হুইতে পারে যে, যদি বুদ্ধি সংযোগবশত£ই 
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আত্মার সংসারিত্ব ঘটন। হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি ও আত্মা 
এই ছুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগবিনাশ অবশ্তস্তাবী অর্থাৎ 'সংযোগাঃ 
বিপ্রযোগাস্তা, এতন্লিয়মান্ুসারে অবশ্তই কোনও না কোন সমক়্ে 
বুদ্ধাত্মসংঘোঃগর খ্ব্সান হইবেক 7 বুদ্ধি বিয়োগ হইলেই নিরবজম্বনা 
নিবন্ধন আস্তার শসস্ভার বা স্মসংসারিত্ব ঘটিএে। 

“এ প্রশ্নের গ্রত্যুত্তরন্ত্র এই--'বাবদাস্াভাবিত্ব চ্চ নপোষস্তদ্দর্শ াৎ” 
অর্থাৎ & আপত্তি হই? পারে না! কারণ এই যে বুদ্ধি সংযোগ যাবদ'আ্- 
ভাবা শর্থাৎ সংস।রী থ'ক" পর্যাস্ত। আআ। যতকাল সং রী থ'কি ধন, 
ততকাল তীহার বুদ্ধির সহিত সংযোগ (হাদাত্মাপন্ন হওয়া! গ সং রিত্ব 
আনিবৃত্ত থাকিবেক যতকাল বুদ্ধি ভপাধির সভি তীহার »ম্পর্ক- তত- 
কালই তাহার জীবত্ব  সংসারিত্ব পরমার্থ *াঁৎ জকল্পি*-1- অনুসন্ধান 

করিতে গেলে প'ওয়া ঘাক়্, ঘৰ বুদ্ধিপরিকল্পি' ব্যতীত এন্য কিছ 
নহে। অহংভব থাকা খ্যস্ত বুদ্ধিণংষাগ থাকে; এ তত্বাকিসে 
জানা যার, সুত্রকার এহ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিয়াছেন,--* দর্শনাৎ*। 
শাস্ত্র তাহা দেথাইয়াছেন “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণ্ষু সণ্যস্তত্জ্যাতিঃ 
পুরুষঃ স সমানঃ দন্পভৌ লোকা ৭হসঞ্চরতি ধ্যায়তীৎ লেলায়তা৭+ 
ইত্যাদি। এই ক্রভিণে টিজ্ঞানময়ণব্দে বুদ্ধিমর বুদ্ধি তাঁদাস্াপনন 
হওয়ার কথ। বলা হইয়াছে । "বিজ্ঞান্মরো মনোময়ঃ প্রাণ শ্চকষুন্্য়ঃ 
শ্রোত্রময়ঃ। ইতান্দি শ্রঠতে মনঃগ্রভৃহির সহিত বিজ্ঞানের পাঁঠ 
থাকায়, তাহার বুদ্ধিষয়তব র্থই 'অভি্রোন এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থ* বুদ্ধি 
প্রীধান্তবিশিষ্ট | বিজ্ঞানময় শব্দের এর্থ বুদ্ধিবশ্তুতা। স সমানঃ 
সরূভে। লোকাবহ্ুপঞ্চরতি, এ ক্রঠিও লোকাস্তর গমনক্ালে বুদ্ধপদির 
সহিত অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান--যেষন বুদ্ধি তেমনই 
হইয়া--এ অর্থ সন্গিধান বলে লব্ধ হয় *.ধেন ধ্যান করেন, যেন 
চালিত হন এ অংশ এ অভিগ্রায়ের দ্যোতক। উহাতেই, বলা 
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হইয়াছে যে আম্মা! স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাঁগমনও করেন না, 
বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিস্তা করে, গমনাগমন করে, আত্ম! বুদ্ধিময় হইয়। 
থাকার আত্মাতে উপচরিত হয়।'-'আরও দেখ, আশ্মার বুদ্ধি সম্বন্ধ 
মিথ্যাজ্ঞান-মূলক,। স্তরাঁং সম্যক্জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত 
হয়না। কাজেই যে পর্যন্ত ব্রহ্মাত্মতাবোধ হদ্দিত না হয়, দে পর্যন্ত 
বুদ্ধি সম্বন্ধও পিবৃত্ব হয় না । এ রহন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যখা--'বেদাহ- 
মেতং পুরুষং মহাস্তমা্দিত্যবর্ণং তম্ঃ পরস্তাৎ। ৩মেব বিদিত্বাতি- 
মৃত্যুমেতি নান/ঃ পন্থ! বিদ্যতেইয়নার” । যদি কেহ বলেন, স্ুযুপ্তিতে 
ও প্লে আত্মার বুদ্ধি সংধোগ থাকে না, থাকা স্বাকার করিতেও 
পার না, কেন না--“সতাসৌম্যতদ সম্পন্নো ভ-তি স্বমপীতো। ভবতি” 
এইরূপ শ্রুতি বাক্য আছে এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ প্রলয় 
স্বীকৃত আছে। যদি সুযুণ্তিতে ও প্রলগ্জে বৃদ্ধিসংযোগ না৷ থাকিল, 
তবে, বুদ্ধিসন্বন্ধের বাবদাতআভাবিত্ব কিরূপে সন্ত হয়? স্ুত্রকার 
এক্ষণে এই প্রত্নের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন,_“পুংস্বাদিবন্বস্ত সতোহভি? 
ব্যক্তিযোগাৎ ।-*"অখাৎ খুঁন্ধ সম্বন্ধ ও নুধুপ্তিতে ও প্রলয়ে শক্তি- 
রূপে থাকে, জ্বাগ্রাতে ও স্থষ্টিতে, তাহা আবভূত, হয়, বেমন 
বাল্যকালে পুংধশ্ব সকল বীঙ্জভাবে থাকে, ব্যক্ত থাকে না, যৌবনে 
তাহা বক্ত হয়। 
(পণ্ডিত কানীবর বেদাস্তবাগীশরুত ভাষ্যা্বাদ ) 

এহরপ বুদ্ধ্যাি-উপাধিষোগে আত্মা জীবভূত হইল! পরমেশ্বরের 

'অংশ হ'ন, ইহাই গীতোক্ত ১৫।৭ শ্লোকের অভি প্রায় । বেদাস্তদর্শনের 


২৩৮৬ সুক্রের ইহাই যে অর্থ, শঙ্কর তাহা ভাষ্যে দেখাহয়াছেন। 
কিন্ত রামানুজ সংসারদশায় জীবত্রক্মে বা জীব-ঈশ্বরে এই ভেদ ও 


অংশাংশিভাব সংসারমুক্তাবস্থান্র ও থাকে, ব্রহ্ষে এই ভেদ এই বিশিষ্টতা 
যে নিত্য প্রারমািক সত্য, তাহা বেদাস্তদর্শনের এই সকল স্থত্র হইতে 
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গ্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টাস্ত স্বরূপ তাঁহার প্ীভাষ্যের কিরদংশ 
এস্থলে উদ্ধত হইল :-- 

“এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন? অথব। ্রাস্ত অর্থাৎ অক্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ধই ? কিংব! উপাধি-পরিচ্ছিন্ 
বন্ধই; অথবা ব্রন্ষেরই অংশ? শ্রতিবিরোধবশতঃ এইরূপ 
1ংপয় হইতেছে ।...এখন কোন্‌ পক্ষটি স্কির হইল? জীব ব্রহ্ম হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন বটে, শ্রত্যুক্ত “জ্ঞার্ৌদ্বাবজা"ীশানী,শী' ইতাদি 
ভেদনির্দেশই কারণ। ইশ্বর ও জীবের অভেদবোধ শ্রতিসমূহও 
'অগ্রিনা সিঞ্চেৎ ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধাথ প্রাতিপাদন করায় 
(বুঝিতে হইবে) ঘে ওপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংণ একথাও 
স্রমীচান হয় না, কেনন। :অংশ” শব্‌টি হইতেছে একই খস্তর এ দেশ- 
বোধক; জীব যদি ব্রন্মেরই একাংশ হইত, তাহ হ লে জীবগত 
দোষরাশি ব্রন্দেতে খরসঞ্ত হইতে পারিত। মঅ:র ব্র:হ্ষরই খণ্ড 
বিশেষের নাম জীব হইপ9 যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, পাহা নহে, 
কারণ, ব্রহ্মবস্ত কখনও খণ্ড করা যাইতে পারে না উহা অথগ্ড। 
বিশেষতঃ পুর্বোক্তি দোষনংস্পর্শাদি'দাষেরও সম্তাবন: রাহয়াছে। 
অধিকন্ত ব্রহ্ম হইতে জাবের ব্রহ্ধাংশতা “ঠিপাদন করা* সহজ 
নহে। অথব। ভ্রমসন্পন্ন ব্রহ্মই জীব, ( তদ্রিক্ নু২) কারণ 
অদ্বৈত বোধক ক্রুতি হইতে ইহা দিদ্ধান্তিত হয়। ভ্রুতি ও অভেদ- 
বাদী শ্রতিসমূহকে অবিদ্যাপর বলিয়া ঘোষণা করিতিছেন। অথবা 
অনাদি উপাধিভূত ময়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন ত্রহ্মই জীব' £ইরুপ দিদ্ধান্ত- 
সম্ভাবন য় বল! হইতেছে,_ব্রক্গাংশ ইতি। কারণ? অন্ঠথাচ অর্থাৎ 
একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয় প্রকারেই নির্দেশ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও স্যজাত্ক,নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, 
সর্বজত্ব ও অক্তত্ব, স্থাধীনত্ব ও পরাধীন্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধ, ক্ল্যাপ্ময়ত 
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গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভৃত্ব ও সেব্যত্ব বা সেবক 
প্রসৃতি ধর্মে ব্যবহার দৃষ্ট হয়! আবার অন্ত প্রকারেও 'তুমি হইতেছ 
তাহা' (ব্রহ্ম ,'এই আত্মাই ব্রহ্ম, ই শ্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া! যায় ।:,*এইঈপ আথ দণশাশীর! ত্রন্মের দাঁশকিওবাদিপত্ 
অধ্যয়ন করিয়া থাঁকেন' ..এইরূপে উভক্ব প্রকার (ভেদাভেদ ) 
নির্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জাবকে ব্রন্দের অংশ বলিক়। স্বীকার 
করিতে হইবে। আর যে ভেদর্নর্দেশগুলি প্রতাক্ষ দি প্রমাণসিদ্ধ 
বলিয়াই অন্তথাপিদ্ধ বা অকারণ হইবে, তাহ নহে। "অত এব 
যে সমস্ত শ্রুতিবাকো জগতের স্থষ্টতন্ব বর্ণিচ আছে, প্রমাণাস্থর 
সিন্ধভেদ-প্রকা+ক বলিবা দে সমুদয়ই প্রদিস্ধার্থ প্রকাশক *.আর যে, 
উপাধিদ্বার' অবচ্ছিন্ন ব্রহ্দই ভীব একগা৪ সমীচীন হয় না; কারণ 
তাহা! হইলে পুর্ধনির্দিষ্ট নিয়গত্ব ও নিয়ম্যত্বাদি নির্দেশের ও ব্যাঘাত, 
হইয়া পড়ে । অএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি বক্ষার 
জন্তই জীবকে ব্রন্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।,৮ 
রামানুজ ২৩।* সুত্রের তাষ্যে আরও বলিয়াছেন,--“এবং স্থৃতিতে 
ও প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের গ্তায় এবং শক্তি ৪ শক্তিমানের ন্যায় জগৎ 
ও ব্রাহ্ধর সম্বন্ধে৭ শরারাশ্বভাবেই অংশাংশিভাব উপনিষ্ট হইরাছে। 
বিষুণপুরাণে আছে - 
«এক দেশস্থিতন্তাগ্নেজের্যোৎন। বিঙারিণী যথ।। 
পরল ত্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমথিলং জগৎ ॥+ 
“যৎকিঞ্চিত স্যজ্যতে যেন সত্বজাতেন বৈ দ্বিজ। 
তন্ স্জ্যন্ত সম্ভূতৌ তৎ সর্বং বৈ হরেন্তমুঃ।” 
শ্রুতিসমূহও *যস্তাত্মা! শরীরম্ঠ ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদি- 
রূপে জৌব জগৎ-ও ব্রাহ্মের্‌ ) অংশাশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ।” 
(পঞ্জিত শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত ভাষ্যাবাদ ) 
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এস্থলে জীবতত্বপ্রতিপাদক এই সকল বেদাস্তন্থত্রের ব্যাখ্যায় 
ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, ও অভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকীরগণ 
যেরূপ বুঝাইয়াছেন, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের য়োজন নাই । 
এবং জীব সম্বন্ধ অন্তান্ত তত্ব বেদাস্তদর্শনের তৃতীয়়্াধ্যায়ে যেরূপ 
বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর ও 1ম নুজকর্তৃক তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হই- 
য়ছে, এ স্থলে তাহার আর উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই । বীহার! এই 
জীবতত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তীহারা৷ তাহা দেখিয়া 
লইবেন, এস্কলে আমরা এই জীবতত্ব সম্বন্ধে আরও ছু'একটি কথ৷ 
উল্লেখ করিব মাত্র । 
প্রথমে জীবভাব কাহাকে বলে তাহ! বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ 

বলিয়াছেন, এলোকে ব্রক্ষেব পরাখ। আতস্মশক্তি হইতে যে বুদ্ধ্যাদি- 
আধ্যাত্মিক অন্তঃপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্ম আত্মরূপে 
“নুপ্রবিষ্ট 'হ'ন। বুদ্ধ্াদি-.উপাধিতে আত্মরূপে তিনি এই জীবভূত 
বা জীবভাবযুক্ত হন। যে উপাধিতে ভূতভাবের অভিব্যক্ত হয়, সেই 
ভূতভাব বা জীবভাব গ্রহণ করিয়৷ আত্মা জীব হ'ন। এই ভূতভাব 
কি, এবং কোথা হইতে অভিব্যক্ত, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে 
হইবে। আত্মর সান্লিধ্যে বুদ্ধিতে যে “অহং, বা “আমি” ভাবের অভি" 
ব্যক্তি হয়, তাহাই মুখ্যজীবভাব ঝা ভূতভাব। সাঙ্যদর্শন অনুসারে 
প্রকৃতিজ বুদ্ধি হইতে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা! জড়। কিন্ত 
শ্রুতি অন্ুদারে এই অহংভাব ব্রক্ষের বা আত্মারই। -বৃহ্দারগ্যুকে 
উল্লিখিত হইয়াছে,_ 

আত্মৈবেদ্মগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। 

সোহমুবীক্ষ্য নান্তদাআনোহপনশ্তৎ। 

সোহহ্মন্দ্ীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, তড্তোহহন্নামাড়বৎ” । 

(১91১) 


৪৩০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


প্রহ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ তদাআনমেবাবেৎ অহং ব্ঙ্ধান্দীতি ৷ তণ্মাৎ, 
তৎ সর্বমভবং |” (১৪1১০) 
অতএব আত্মার অহংপ্রত্যয় বুদ্ধাদি-উপাধিতে:প্রতিবিদ্বিত হইলে 
তাহাতে অহংভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই মূল জীবভাব। বুদ্ধাদি 
উপাধিতে উপহিত এই অহংতাব আমোক্ষস্থায়ী জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুণ্ত_ 
সর্বাবস্থায়ই ইহা নিতা অনুস্যত ' শঙ্কর বলিয়াছেন,__ 
“সর্বোহ্থাক্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমন্মীতি” (১।১।১ সুত্র ভাষা)। 
্রক্ধ বা আত্মা হইতে বুদ্ধি উপাধিতে যেমন অহংরূপ দ্বৈতভাবের ' 
অভিব্যক্তি তয়, বুদ্ধি উপাধির মলিনতার তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন হয়, 
সেইরূপ অন্ান্ত নানাবিধ প্রকার ভূতভাব ও ঈশ্বর হইতে বুদ্ধি উপাধিতে 
অভিব্যক্ত , গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
বুদ্ধিজ্ঞীনমসংমোহঃ ক্ষমা সতাং দমং শমঃ। 
| সুখং ছুঃখং ভবোহভ'বে। ভয়ধাভয়মেব চ॥ 
অহ্িংসা *মতা তুট্িস্তপো দানং যশোহ্যশঃ। 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ (১০1৪--৫) 
আর এই সকল তৃতভাব ষে ত্রিগুণজ ভাবের দ্বার। বছুরূপে বিভক্ত হয় 
সেই ব্রিগুণজভাব ও ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত ; 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
যে চৈব সাত্বিক। ভাবা বাজসাস্তামসাশ্ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (৭1১২) 
অতএব চিত্তরূপ-উপাধিতে অভিব্যক্ত সমুদরায় জীবতাব বা ভৃতভাব 
বা ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে সেই চিত্ত 
উপাধিযুক্ত হইয়া-_সেই ভূতভ|বধুক্ত হইয়া জীব হ'ন এবং এইজীবরূপে 
তিনি পরিচ্ছিন্ন ও ভগবানের অংশের স্তায় হ'ন। কিন্তু ইহা যে ওপাধিক, 
তাশ আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৩১ 


এক্ষণে এই উপাধির সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে 
হইবে । এ সম্বন্ধে বিস্ববাঁণ ও প্রতিবিষ্ববাদ প্রসিদ্ধ আছে। প্রতি- 
বিশ্ববাদ সম্বন্ধে বেদান্তহ্ত্র এই "আভাস এবচ+, (হ15৫*)1 ইহার 
ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,_-“জল হৃর্য্য (জলে স্র্ধ্য প্রতিবিদ্ব ) যেমন 
বিশ্বভৃত সুর্যের আভাম (প্রতিবিপ্ণ) তেমনি, জীঁবও পরমাস্মার 
আভান (প্রতিবিষ্ব) ইহা জানিতে হুইবে। যেহেতু আভাস, সেহেতু 
জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নহে. পনার্থাস্তরও নহে । যেমন এক জলমৃর্য্য 
কম্পিত হইলে, শন্য জণসূর্ধযা কম্পিত হয় না, তেমনি একজীবে 
কন্মকল সন ঘটিলে, অন্ত জীবকে স্পর্শ করে না। অবিদ্য! 
আভাসের জনক । অবিদ্য! 'অন্তগত হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মভাব 
স্ফুরিত হয়ব, এ উপদেশ বুক্তিযুক্ত ও সার্থক ।” 

বেদান্তদর্শনে ৩।২ ২* হত্রের 'ভাষ্যে শঙ্কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তের 
' প্রকৃত তাৎপর্য্য এঝাইয়াছেন £-- 

“জল বাড়িলে বা বদি ঠ হইলে, জলস্থ্‌ স্র্যা-প্রতিবিশ্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
কল হ্রাদবা অন্ন হইলে অল্প বাহাস হর। জলের কম্পনে কম্পিত 
হয় এবং জলের নানাত্বে নান! দেখায়। এইরূপে সূর্ধা জল ধর্মানুষায়ী, 
কিন্তু পরমার্থ পক্ষে হূর্ধা যেদন তেমনই থাকেন, উল্লিথিত প্রকারের 
কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থ পক্ষে- 
ব্রহ্ম এক অবিক্ৃত্‌ও একরূপ হইলেও দেভাঁদি উপাধির ক্রোড়গত 
হওয়ায় উপাধি ধর্মের হ্রাস বুদ্ধযাদি ভজন। করেন + * অর্থাৎ হুর্যা যদি 
ষ্ঠ হইয়া! জলরূপ মণ্িন উপাধিতে আপনার প্রতিবিষ্ব দেখিয়া! তাহাকে 

ক হম্তামলকে আছে, 


* সুখাভাসকে। দর্পণে দৃশ্তমানমুখত্বাৎ পৃথকৃতেন নৈবাত্তি বস্ত। 
চিদ্রাভাসকে। ধীধু জীবে ' পি তদ্বৎ স নিতো[ুপলন্ধিগরার্পাহহমা স্মা ॥ ৩ 
ইহার ভাষ্য শব্বর বলিয়াচছন _মুখের প্রতিবিস্ব যেমন দর্পণে জল তৈল কাচ. 


৪৩২ জ্ীমদ্ভগবদগীতা । 


আপনার স্বরূপ বলিয়। বুঝবিতেন, তবে তিনি যেমন ভ্রান্ত হইতেন, সেই- 
রূপ ব্র্স্বরূপ জীব বৃদ্ধযাদি মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিশ্ব দেখিয়া 
আপনার রূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন। 
ধাহারা জাব ব্রন্মে বা জীব-ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন, 
তাহারা প্রতিবিশববাদ স্বীকার করেন ন!। আমাদের বুদ্ধিতে বা! চিন্তে যে 
তন ভাবের যে জ্ঞাহ কত ভোক্তৃভাবের অভিব্যক্তি হয় -ধাহা জীব" 
ভাব, তাহা হইতে জীব ভিন্ন নহে । এই জীব ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, ঈশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র। জীব মুক্ত হইলেও সে নির্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত থাকে। 
তাহার অণুত্ব থাকে । .সজন্ত দে পরমেশ্বরের (ব্রঙ্গের) সহিও 
কখনও একীভূঙ হইতে পারে না। মুক্তাবস্থায় ঈশ্বর সামাপ্যলাভ 
করিলে ৪--এনন কি, শ্রশীশক্তিলাভ করিলেও দে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন 
থাকে। কিন্তু, এই বাদান্দারে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা প্রতি- 
িত হয় না। অংশবাদে জীবব্রন্মে অংশাংশিভেদ স্বীকার করিলে, 
সিদ্ধান্ত করিলে, অন্ততঃ চিদ্রপে জাবব্রন্দে অভেদত্ব অঙ্গীকার 
করিতে হয়। আর এ অংশবাদ যদি পারমার্থিক সত্য হয়, 
তাহা হইলে, বিশিষ্ট বা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অথবা ছ্বৈতাদ্বৈতবাদ 
স্বীকার করিতে হয়। আমর! দেখিয়াছি যে, শ্রুতি উক্ত স্ফুলিজবাদ 


প্রন্থতিতে বিতিন্নরগে দৃষ্ট হইলে বন্কতঃ উহ! দুখ হুইতে ভিন্ন বন্ত নছে। যদিও 
মুখাভাস রূপ কোন বস্তুর বাস্তব সত্ত। নাই, তথাপি উহ! উপাধি-ভেদে মুখ হইতে বাতন্ন 
রূপে প্রতীত হয়, অতএব উপাধিগত মালিস্তে সুখাভাসও মলিন বলিয়। দৃষ্ট হইয়! খাকে। 
সেইয়প বুদ্ধিতে দ্ৃগ্ঠমান আত্মপ্রতিবিত্ব জীব উপাধিক-ভেদানুসারে সুখী বণিয়া 
প্রতিভাদিত হয়। সিদ্ধান্ত পক্ষে আত্ম! একই, উুপাধিক গুণ আপনাতে আরোপ 
স্ষীর্ উহ! হইতে ভিন্ন হইয়া! থাকে। 
অতএব প্রতিবিস্ববাদানুদারে 'পরমার্থসন্মুখাভাসকবৎ চিদা তাসকো! বুদ্ধিযু দৃষ্ঠ- 
মানেষু জীব ইতুচাতে। 
ষাহা হউক বদি সংশ্বরূপ, ব্রন্মে আত্মশক্ধি স্বীকার কর! বার, তাহা! হইলে এই 
গ্রতিবিদ্ববাধ্ধের সহিত বিশ্ববাদের সামগ্রন্ত হয়। | 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৩৩ 


ব! বিশ্ববাদান্ুসারে ইহা সিদ্ধ হয়। অগ্নি হইতে যেমন বহুস্কলিজ 
উদ্ভূত হইয়া আশ্রক্ গ্রহণ করতঃ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদ্বন 
ব্রহ্ম হইতে বনু আম্মা বা চিৎকণা! উদ্ভূত হইয়া ব্রন্মের কল্পিত বা 
স্ষ্ট বহু নামরূপ উপাধিতে বা প্রর্কৃতিজ বনুলিঙ্গশরীরে অন্ধ প্রবেশ 
করিয়া, তাহাতে বছুজীবভাবের বিকাশ করে। এইরপে ব্রহ্বের বা 
ঈশ্বরের অংশই বিষ্ববূপে জীব হয় এবং দেহভেদদে জীবে-জীবে ভেদ 
হয়। জীবে-জীবে ভেদহেতু যোনি বিভিন্ন হইয়া থাকে । কেহ উচ্চবা 
সদ্‌যোনি লাভ করিল শ্রেষ্ঠ বণিয়া কীর্তিত হয়, কেহবা নীচ বা 
অনদ্যোনি লাভ করিয়া হেয়রূপে পরিগণিত হয়। 

দেহাদি উপাধিভেদহেতু এই ভেদ শঙ্করাচার্ধ্য স্বীকার করিয়াছেন। 
জীবে জীবে ওপাধিক ভেদ সম্বন্ধে শঙ্ষরাঁচার্ধ্য বেদাস্তদর্শনের ২৩1৪৯ 
সুত্রের ভাষ্যে এইরপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, “যেমন অগ্নি এক হইলেও 
অশ্তচিজ্ঞানে শ্মশানাগ্ির পরিত্যাগ ও শুচিঞ্ঞানে অন্ত অগ্নির গ্রহণ, 
হুর্যালোক এক হইলেও অমেধাদেশস্থের পরিহার ও শুচিদেশস্থের 
গ্রহণ, সমস্তই মৃদ্বিকার, অথচ হারকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জন, 
পবিত্রজ্ঞানে গোজাতির মৃত্রপুরীষাদদির গ্রহণ ও অপবিত্র জ্ঞানে অন্ত 
জাতির মৃত্রপুরীষের গরিবজ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ আস্মা এক 
হইলেও দেহাদি উপাধি সম্পর্কে লৌকিক বৈদিক অনুজ্ঞ। ও পরিহার, 
উভয়ই সঙ্গতার্থ হয় ।» 

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উপাধির মলিনতায় উপা- 
ধেয় কথন মলিন হয়না । এ যে কুকুর-চণ্ডালাদি জীবের শরীর 
ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির মলিনতাবশতঃ উহাদিগকে অস্পৃশ্ত হেয় মলিন 
প্রত্যাখ্যান করি; উহ্থাদের অন্তরস্থ আত্মা যিনি, তিনি এ মলিনতায় 
মলিন হ'ন না--অপ্পৃশ্ত ব! হেয় হ'ন না-_তাহাদ্দের আত্মা ও আমাদের 
আত্মা একই, তিনিই ব্রহ্ম । 

স্চ্ 
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যাহা! হউক একাত্মবাদ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অর্থাৎ সংসার- 
ধশায় জীবত্রদ্দে ভেদ থাঁকিলেও পরমার্থতঃ যেকোন ভেদ নাই, ইহা! 
খীকার করিতে হইলে, এই বিশ্ববাদের সহিত প্রতিবিশ্ববাঁদ গ্রহণ 
করিতে হইবে। সংসার বা ব্যবহারদশায় জীবের সহিত ব্রদ্ষের বা 
ঈশ্বরের ভেদ "এবং পারমার্থিক অর্থে জীব ব্রন্মে অভেদ--ইহাই তত্বতঃ 
সত্য হইলে, বিশ্ববাদ ও প্রত্িবিশ্ববাদ উভয়ই সামঞ্জগ্ত করিয়া লইতে 
হইবে। যেমন বিষ্ববাদে পরমার্থতঃ অভেদবাদ সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ 
গ্রতিবিহ্ববাদে ফংসারদশায় (ভবাদ বা অংশবাদ স্থাপিত হয় না। 
যাহাহউক যদি সংস্বরূপ ব্রন্মে আত্মশক্তি শ্বীবার কর! যায়, তাহ 
হুইলে, এই প্রতিবিদ্ব বাদের সহিত বিশ্ববাদের সামঞ্জস্ত হয়। শ্বেতাশ্বতর 
ক্রতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সহিত তাহার মায়! ঝ৷ প্রৃতিরূপা পরা- 
শক্তির কোন ভেদ নাই। 

জগৎকারণ আিতীক় ব্রহ্মতত্ব হইতে কাধ্যরূপে ষে বহু জীবোপাধির 
অভিব্যক্তি হয়, ব্রদ্দমের পরাখ্যশক্তিরূপা মাগার দ্বারা তাহ! বিধৃত হয়। 
্রহ্ধ আত্মারপে সেই উপাঁধতে অধিষ্ঠিত হইলে, ব্রন্ষমের এই শান্তর অংশ 
ব। বিশ্ব গ্রহণ করিয়া, সেই উপাধিতে বিভিন্ন ভূতভাবের অভিব্যক্তি 
হয়। সেজন্। আত্মা জীব হইয়া তাহাতে বন্ধ হ'ন। 

এই যে সর্বগত বিভু পরমাত্মার প্রত্যেক উপাধতে ভিন্নভাবে পরি- 
ছিন্নের স্তায় প্রকাশ, ইহাই এক অর্থে তাহার প্রতিবিশ্ব। আর এই 
বিভিন্ন উপাঁধতে ব্রহ্মশক্তি বিদ্বিত হওয়ায় ইহাতে যে ভূতত্ভাবের অভি- 
ব্যক্তি হয়, ইহাই তাহার বিশ্ব । এইরূপ বিশ্ব ও প্রতিবিস্ববাদ সমস্থিত 
ও ইহা আমরা ছ একটি দৃষটাস্ত বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কৃ 
বাগী-কুপ-তড়াগাদির গুলে গ্রতিবিষ্বিত.হইলে, সেই প্রতিবিত্বের সহিত 
ছুর্য্ের বিশেষ কোন সঙগন্ধ ভান! ধায় না বটে, কিন্ত বিভিন্ন পাত্রস্থ জল 
কেবল সুর্যের গ্রতিতিন্ব' গ্রহণকরে না; তাহার বিশ্বও গ্রহণ করে॥' 
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সেইন্বপ দর্পণে কেবল আমাদের মুখ প্রতিবিষ্বিত হয় না, তৎসহ 
আমাদের মুখজ্যোতিও বিশ্বিত হয়। 

শঙ্কর যে বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে হূর্যা-প্রতিবিদ্বগ্রকাশের দৃষ্টান্ত হবার! 
গ্রতিবিত্ববাদ বুঝাইয়াছেন, তাহা! হইতেও আমর! এইব্লপে বিশ্ববান্ধের 
আভাস পাই। কেননা তেজোময় হু্য চতুর্দিকে তাপ ও আলোক 
বিকীর্ণ করিয়া! সর্বদিগ্যাপ্ত হ'ন। সেই তাপ ও আলোক বিশ্বূপে 
সেই জল গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়। দর্পণ যে আমাদের 
মুখের প্রতিবিষব গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও প্রতিবিষ্ববাদের এক 
দৃষ্টান্ত । কিন্তু বিজ্ঞান হইতে জান! বায় যে, দর্পণ আমাদের মুখ- 
জ্যোতিঃও গ্রহণ করে। দর্পণস্থলে আলোকচিত্রের হন্ত্র রাখিলে সেই 
সুখবিস্ব তাহাতে স্থায়িভাবে বিদ্বিত হয়। অযস্কান্তমণির সান্লিধ্যহেতু 
লৌহ সেই মণির চুম্বক-শক্তির বিশ্ব গ্রহণ করে) অর্থাৎ তাহাতে সেই 
চুম্বক শক্তির কতক পরিমাণে অনুপ্রবেশ (1770900107) হয়। সে 
জন্ত তাহ! হইতে সেই শক্তির স্বরূপ আংশিক প্রতিবিস্বিত হয়। এইরূপ 
অনেক দৃষ্াস্ত দ্বার! এই বিদ্ব ও প্রতিবিস্ববাদ কিরূপে সমন্বিত হইতে 
পারে, তাহ দ্মামরা! কতকটা বুঝিতে পারি। যাহা! হউক, জীবরক্ষে 
বে সম্বন্ধ, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহাযো আমর! বিশ্ব ও প্রতি- 
বিশ্ববাদ সমন্বয় করিয়া আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, এক অনাদি অব্যয় অনন্ত শক্তি এই 
জগতের মূল কারণ) তাহার হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, বায় নাই, সঞ্চয় নাই, 
তাহা মূলতঃ এক ও অথণ্ড। বিজ্ঞানের এই শক্তি-সাতত্যকে 
ইংরাজীতে 0০796:%8600 01 1085 বলে। এই শক্তি স্বরূগতঃ 
অগ্রকাশ নির্বিশেষ। ইহা নানারপ জড়োপাধির সাহায্যে নান!ভাবে 
।অভিব্যক্ত হয়। কোথাও আলোকরূপে বাঁ, জ্যোতিঠরূপে, কোথাও 
তড়িৎ রূপে, কোথাও চুম্বক শক্তিরূপে, কোথাও রাসায়ণিক লংগ্লেধণ- 
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বিশ্লেষণ-শক্তিরূপে ইহা! অভিব্যক্ত হয়। জড় উপাধি (1196:) 
যোগে ইহার পরিণাম (10750560108602 ) দুষ্ট হয় এবং নানাভাবে 
ও নানাপরিমাণে ইহ! অভিব্যক্ত হয়। এই শক্তির আদিরূপই তেজঃ। 
আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে এই তেজ ব্রহ্ম হইতে 
অভিব্যক্ত (তত্তেজোহন্থজত ) এই তেজ ম্বরূপতঃ নিরুপাধিক 
সর্ধব্যাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন ; তবে কেবল আধার বা উপাধিবিশেষে ইহা! 
অভিব্যক্ত হয়, তখনছ ইহ! প্রকাশিত হয় । আর আধার-ভেদে ইহার 
প্রকাশেরও ভেদ হয়। এই তেজঃ জড় কু্যমগ্ুলে ঘনীভূত হুইয়! 
প্রকাশিত হয় - আমাদের চক্ষুর অনুগ্রাহক হয়। এই তেজঃই ক্ষুদ্র 
বৃহৎ নানারপ কাষ্ঠা্দি অবলম্বন করিয়া তাপ ও আলোকরূপে 
আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। আধার ব! উপাধি না পাইলে, 
এই তেজ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইত না, এবং আমরা 
ইহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না । এই সৃর্্যমণ্ুলাধিঠিত তেজঃ 
আকাশে সর্বদিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাও উপাধিযোগে প্রকাশ না হইলে 
তাহার রূপ আমরা! জানিতে পারিতাম না । এম্থলে আর এক কথা 
বুঝিতে হইবে । যে উপাধিযোগে এই তেজঃ রা! শক্তি প্রকাশিত হয়, 
সেই উপাধি তাহার পূর্ণ প্রকাশে বাধা দেয় । সর্বত্রই ষে উপাধি, 
শক্তিপ্রকাশের অনুকূল, তাহাই তাহার পূর্ণ প্রকাশের বাধক। এজদ্ঠ 
'ষেকোন উপাধিতে এই তেজের :ষে প্রকাশ হয়, তাহা তাহার পুর্ণ 
প্রকাশ নহে; তাহা তাহার সক্কীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রকাশ। এমন কি, তাহার 
যে ইহ! স্বরূপের প্রকাশ, তাহাও বল! যায় না। এইদৃষ্টান্ত অন্ু- 
ঈর আমরা বলিতে পারি যে. ব্রহ্ম স্থপ্টিকল্পে দিকৃকালরূপে ব্যাপ্ত 
হইলে তাহা হইতে আকাশাদির অভিব্যক্তি হয়। এবং ব্রহ্মও 
জগতের উপাদান কারধরূপে বহু বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সৃষ্টি করেন।, 
তাঁঙাদের মধ্যে তিনি সর্বাত্বকতা হেতু আত্মরূপে অনুপ্রবি্ট হ'ন। 
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অর্বব্যাপক তেজঃ যেমন কাষ্ঠাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ 
বহ্ধও বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অন্গ্রবিষ্ট হ'ন, এবং আত্মরূপে প্রকাশিত 
থাকেন। বতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ উপাধিতে অন্ধ প্রবিষ্ট 
আত্মার জীবভাবে পৃথক্‌ প্রকাশ থাকে । উপাধি নষ্ট ,হইলে, কাষ্ঠস্থ 
অগ্নির মূল তেজে লয় হইবার স্তায় উপাধি নষ্ট হইলে, দেই উপাধিস্থ 
আত্মাও ত্রন্মে বিলীন হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে জীব ব্রদ্ধের উক্তরূপ সঙ্বন্ধ 
আমর! কতকটা বুঝিতে পারি । আমরা পুর্বে ব্যাখ্যাতৃমিকায় এই জীব- 
ব্রন্ষের সম্বন্ধ উল্লেখ করিবার সময় যে তড়িৎ শক্তির বিভিন্ন আধারে 
বিভিন্নপ্রকাশবৈচিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম,তাহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য । 

এইরূপে শ্রুতি হইতে, এবং বিভিন্ন শ্রুতির সময় পূর্বক বেদান্ত 
দর্শনে এই জীবতত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর প্রভৃতি 
ডাষ্যকারগণ তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতে সংসার-দশায় 
জীব ব্রন্মের ভেদ ও ঈশ্বরের সহিত অংশাংশিভাব, এবং পরমার্থতঃ, জীব 
বন্ধের অভেদ আমর! বুঝিতে পারি। 

গীতাযও এই শ্রত্যুক্ত ভেদাভেদবাদই প্রতিষিত হইয়াছে। .এই 
অধ্যায়ে যে মংগ্লাররূপ অস্থথে বন্ধ জীবের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবত্ূতঃ 
সনাতনঃ*। আর পারমার্থিক অর্থে যে জীব-্হ্ষমে বা জীব-ঈশ্বরে 
কোন ভেদ নাই, * জীব অধ, নিত্য, বিভব, সনাতন, সর্বগত ঃ 
সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রজ্ধই, তাহ! গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। 

জীব ব1 দেহীর যাহ! :প্রক্কৃত স্বরূপ, তাহ! গীতায় প্রথমে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আরিরা 
জীব-নিত্য ) আমাদের উৎপত্তি বা রিনাশ কখনও নাই, 

ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জরাধিপাঃ। 
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বয়মত্তঃ পরম (২১২) 
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অভেদজ্ঞানে বামদেব খষি “আমি মনু হইয়াছিলাম»-_”আমি নুর্য্য হইয়া- 
ছিলাম”এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ।৮(বৃহদারণ্যক ১২1৪।১) 
অতএব সংসারদশায় জীবব্রন্বভেদবাদ বা ভেদাভেদ-বাদ সিদ্ধ 
হইলেও পারমাধিক অর্থে অভেদ বাদই যে বেদাস্ত শান্ত্রসম্মত, ইহাই 
সিদ্ধান্ত হয়। 
এইরূপে গীতা ও উপনিষদ হইতে আমাদের যাহা! প্রকৃত স্বরূপ তাহা 
জানিতে পারি। সংসারের ক্ষুদ্র কীটাণুসদৃশ জীব আমি, এই যে সংসারে 
নানারূপে ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়৷ সুখের জন্ত 
লালায়িত এবং ছুঃখের ভার লঘু করিবার জন্য উৎসুক হইয়! নানা- 
হুকর্ম্দে রত হইতেছি, এই বিশ্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু স্থান কাল 
অবলম্বনে সাধারণ মনুষ্যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার 
কষুত্রত্থের সীমা কষুদ্রুতর করিয়া! ইহুকালকেই সর্বস্ব ভাবিয়৷ আত্মহারা 
কইয়াছি, সেই আমার স্বরূপ যে ব্রহ্থ, আমিই যে সকলের আত্মা, 
আমারই যে বিরাট্রূপ-__পরমেশ্বর,_-উপযুক্ত সাধনার দ্বারা আমি যে সেই 
পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই মহাসত্য--এই অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী-_ 
এই সর্বভয়-নিবারক অভয়ের কথা কেবল আমাদের এই শাস্ত্র হইতে 
জানিতে পারি। এই গুহাতম পরম শাস্ত্র গীতায় এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে । সে যাহা হউক, ষে উপায়ে বা! ষে সাধনার দ্বারা আমর! 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, এই পরম পদ লাভ করিতে পারি, তাহার 
আভাস, গীতায় যেরূপ পাওয়৷ যায়, তাহ! ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিৰ। 
কিন্তু তাহার পূর্বে, এ অধ্যায়ে এই জীবের স্বরূপ যে পুরুষ, এবং সেই 
পুরুষ খে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম ভেদে ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও 
আমাদের বিশদভাবে বুঝিতে হইৰে । 
পুরুষতত্ব।-_জীবের জংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ 
প্রাপ্তির 'জন্ত' গীতায় আস্ত পুরুষের শরণ লইবার উপদেশ দেওরা 
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হইয়াছে । এই আত্তপুরুষের যাহা পরম পদ--পরমধাম তাহাই জীবের 
প্রাপ্তব্য পরম অব্যয়পদ। এই আদ্য পুরুষই এই অধ্যায়ে পরে 
পুরুযোত্তম নামে অভিহিত হুইয়াছেন। তাহার তত্ব পরে বিবৃত হইবে। 
গীতাতে জীবকেও পুরুষ নামে নির্দেশ কর! হইয়াছে। পূর্বে ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,__- 
“পুরুষঃ প্রক্কতিস্থো হি ভূউ-ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য 'সদসদেঘানিজন্মস্থ ॥ 

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,_“দেহেহন্রিন পুরুষঃ পরঃ” এই 
যে পুরুষ ক্ষেত্রজ্রভাবে প্ররুতিজ ক্ষেত্রে স্থিত হইয়া প্রকৃতিজ 
গুণভোগ করে, ও গুণে আসক্তি হেতু সংসার-বদ্ধ হইয়া নানাষোনিতে 
বারবার পরিভ্রমণ করে, তাহাই জীব। এইরূপে গীতায় পুরুষ ছই 
অর্থেব্যবন্ত হইয়াছে--এক পরমেশ্বর, আর এক জীব। তবে বিনি 
পরমেশ্বর, তাহাকে এই অধ্যায়ে আস্মপুরুষ বা উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। 
আর জীবকে সামান্তভাবে পুরুষ বল! হইয়াছে । এইলোকে বা সংসারে 
যিনি পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর ভেদে দ্বিবিধ। আর যিনি লোকাতীত 
পুরুষ, তিনিই পরম বী৷ উত্তম পুরুষ । 

গীতোক্ত এই পুরুষ-তত্ব বুঝিতে হইলে, দশন শাস্ত্রে ব্যবহৃত পুকষ 
শবের পারিভাষিক অর্থ মনে রাধিতে হইবে । .প্রচলিত অর্থে সাধারণতঃ 
পুংজাতীয় মানূর্যকে পুরুষ বলে ; আর বিশেষভাবে ধিনি শৌধ্যবীরধ্য 
উৎসাহাদি গুণযুক্ত বা গৌরুষ-বিশিষ্ট তাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে। ইহ! 
পুরুষের সন্কীর্ণ অর্থ। সাধারণতঃ পুংজাতীয় জীবকে পুরুষ বলে /টিবং 
্ত্রীজাতীয় জীব হইতে তাহাকে পৃথক্‌ করা হয় মাত্র । ইর্থী পুরুষের 
আপেক্ষিক ব্যাপক অর্থ; কিন্তু দর্শনশান্ত্রে বাহা৷ পুরুষ, তাহা পুংস্ত্রী- 
নির্ধিবশেষে জীব প্রাণী বা! ভূত, যাহা! প্রাঞ্থ বা! জীবনযুক্ত, যাহা উৎপত্তি- 
বিনাশশীল বা! জ্মমৃত্যুর অধীন, তাহা পুরুষ। যিনি শরীরী বা! দে দেহ 
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রূপ পুরে অবস্থিত, তিনি পুরুষ । কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় পুরুষের এ 
অর্থও সন্কীর্ণ। সাঙ্াশাস্ত্ে পুরুষের অর্থ আরও ব্যাপক। আমরা সাধারণতঃ 
জগতের সমুদ্রয় বস্তকে হই ভাগে বিভক্ত করি )--এক জড় আর এক 
চেতন । যাহা চেতন ব! চৈতন্যধর্্মবিশিষ্ট তাহাই পুরুষ। যাহ! অচেতন 
জড় চ্ঞাহাই প্রক্কৃতি । সমুদায় জড়ের যাহা মূল কারণ, তাহাই মৃলগ্রকৃতি | 
প্রক্কৃতি ও পুরুষ পরস্পর বিপরীত-ধর্মববিশিষ্ট। জীব প্ররুতিবন্ধ পুক্লুষ ৷ 
প্রকৃতি হইতে আমাদের দেহ উৎপর হয় এবং সেই দেহে বদ্ধ হইয়া পুরুষ 
'আমর! জীব হই; আর প্রক্কৃতি-মুক্ত হইয়া আমর! পুরুষ-স্বরূপে অবস্থান 
করিতে পারি। শ্রতিতে ও বেদাস্তশান্ত্রে পুরুষ প্রধানতঃ পরমেশ্বর 
অর্থে ব্যবহৃত। যে পুরুষ পরমাআ পরমেশ্বর জগতের অরষ্টা পাত। বিধাত। 
সংহর্তা, তিনি আদি পুরুষ বা পরম পুরুষ। এ সংসারে জীব তাহা হইতে 
ভিন্ন; এজন্য এ অর্থে জীবকে পুরুষ বলা চলে না। কিন্তু উপনিষদে 
নানাস্থানে জীবকে পুরুষ বল! হইয়াছে । 
পুরুষের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ থাকায় গীতোক্জ পুরুষতত্ব বুঝা 
সহজ নহে। এজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতোক্ত পুরুষতত্ব বিভিন্ন 
« ভাবে বুঝিয়্াছেন। যৌগিকার্থে ধিনি শরীরে স্থিত-_ শরীর আত্মা_ 
তাহাকে পুরুষ বল! হয় সত্য, কিন্ত যখন ঈশ্বরই সর্ব শরীরে ব1 পুরে 
অবস্থিত, এ সমুদায়ই তাহা দ্বারা পূর্ণ, তখন তাহাকে সুখ্যভাবে 
পুরুষ বল! যায়। বৈষ্ণবাচা্যগণ ভগবান্কেই একমাত্র পুক্রষ এবং 
জীবকে তাহার প্রকৃতি বলিয়। দিদ্ধাত্ত করেন। ইহীর! সর্ব্বাবস্থাকক 
জীব ঈশ্বরে ভেদ শ্বীকার করেন। তবে যাহার! জীবকে ঈশ্বরের 
অংশ বঞ্েন, তাঁহাদের মতে জীবকে পুরুষ বলিয়। স্বীকার করিতে কোন 
আপত্তি নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহার ছই ্রন্কতি পরা 
ও পর! । অধিকাংশ ব্যাখ্যাক্ব'রগণই বলিয়াছেন এই পর! প্রক্কতিই জীব» 
ইহ পুরুষ নহে, ইহা! ভগবানের শ্বরূপশভি। এই জীব বা! পর! প্রকৃত্ধিকে 
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গৌধভাবে ক্ষর পুরুষ বলা যায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকাঁর বলেন যে-_ 
গীতার যে.ছুই অনাদিতত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে, সেলে 
প্রকৃতি অর্থে অপর প্রতি জড় আর পুরুষ অর্থে পর! প্রককতি--জীব। 
অতএব গৌণভাবে সেইস্থলে ভগবানের জীৰ বা! পর! প্রকৃতিকে পুরুষ 
বল! হইয়াছে । অর্থাৎ প্রক্কৃতি অর্থে জড় ও পুরুষ অর্থে চেতন-জীব, 
উভয়ই ভগবানের শরীর--উভয়ই তাহার প্রকৃতি । কেহ কেহ বলেন, 
ভগবানের কারণোপাধি প্রকৃতি অক্ষর, আর কার্ষেযাপাধি প্রকৃতি ক্ষর-_- 
গৌণভাবে পুরুষ নামে উক্ত হইয়াছে । এইরূপ অর্থবিরোধ ঘটায় 
গীতোক্ত পুরুষতত্ব বুঝিতে বড় গোলযোগ হয়। ইহা সর্বত্র সয় 
করিয়। না বুঝিলে, গীতোক্ত পুরুষের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ কর! যায় না । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রন্মের ত্রিবিধ ভাব--ক্ষর, অক্ষর ও ঈশান, 
অথবা ভোগ্য, ভোক্তা! ও প্রেরক্লিতা উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহা হইতে গীতোক্ত পরা ও অপর! প্রকৃতি, 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র এবং ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধেও তাহাদের সহিত উত্তম 
পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে মত ভেদ হুইয়াছে। বিভিন্ন বাদানুসারে ইহাদের 
বিভিন্ন অর্থ করা বায়। এ সকল বিভিন্ন অর্থ পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ অনুসারে যাহা ভোগ্য, তাহ! ক্ষর-__জড় প্রধান, তাহা 
, বিনাশী আর যাহা ভোক্তা; তাহা চেতন--অক্ষর আখা1--অবিনাশী 
অমৃত তাহা! ক্ষেত্তক্ত । ঈশ্বর এ উভয় হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর এ উউয়ের 
প্রেরফ্রিত। নিয়স্তা ঈশান ; তিনিই প্রধান-ক্ষেত্রজ্রপতিগ্ড ণেশঃ”সতরাং 
যাহা ক্ষর বা অক্ষর, তাহ! হইতে ঈশ্বর ভিন্ন । যদি ঈশ্বরকে পুরুষ বলা 
হয়, তবে ক্ষর ও অক্ষর এ উভয়কে প্রকৃতি বলিতে হয় ॥ কারণ অর্না- 
তত্ব কেবল ছুইটি ) পুরুষ ও প্রকৃতি। আর ষদি চেতন তোক্তাকে পুরুষ 
বল! হয়, তবে তাহা! হইতে ভিন্ন তাহার *অতীততব্ব ঈশ্বরকে পরম বা 
উত্তম পুরুষ বলিতে হয়। এই শ্রুতির উপর জীব বন্ধে ভ্দবাদ বা 
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ভেদাভেদ বাদ গ্রতিঠিত। পুরাণেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। প্রীমদ্‌- 
ভাগবতে আছে,--ভগবান্‌,__প্রধানপুরুযেশ্বরঃ |” বিষুঃপুরাণে আছে,_- 
“যতঃ প্রধানপুরুযৌ' । ইহাতে অন্তর আছে,-- 
«প্রকৃতির্ধ। ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ৷ 
পুকুষ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্বনি। ( ৬৪1৩৮) 
অতএব ইহ! হইতে জানা যায় ফে, ত্রষ্টা পুরুষ হইতে এই ছুই তত্বের 
সথষ্টি হয়, এবং লয়কালে তীহাতেই লীন হয়। পুরাঁণান্তরে প্রকৃতি পুরুষ 
এই ছুই তত্বকে অপরা! ও পরা প্রক্কৃতি বল! হইয়াছে । স্কন্দপুরাণে আছে,__ 
“যা পরাপরসন্ভিন্ন প্রকৃতিস্তে সিস্যক্ষয় |” ( উৎকল খণ্ড ২২৯) 
পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ছুই তত্ব বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন নামে উক্ত 
হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত ভোগ্য ও তোক্তা এই ছুই তত্ব 
কোথাও অন্ন ও অন্নাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ১1৪1৬ )7 
কোথাও ইহাদিগকে রয়ি ও প্রাণ (প্রশ্ন ১৪); কোথাও অপ. ও মাত- 
রিশ্বা (ঈশ ৪) বলা হইয়াছে। এইরূপে এই লোকে সমুদায় পদার্থের 
মূলে ছুইটি তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের আদি কারণরূপে 
, ইহাদের অতীত ঈশ্বরতত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ছুই তত্ব ধিনি ষে 
ভাবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বর- 
তত্বকে পুরুষ বলিলে, এই ছুই তত্বকে পরা ও অপর! প্রকৃতি বলিতে 
হয়।' ছুই তত্বকে পুরুষ ও প্রক্কৃতিরূপে গ্রহণ করিলে, ঈশ্বর-তত্বকে 
পরমেশ্বর পুরুষোত্তম বলিয়। ন্বীকার করিতে হয়। গীতায় ছুই 
তত্বকে কোথাও পুরুষ প্রক্কতি, কোথাও ক্ষেত্রস্ত ক্ষেত্র, কোথাও 
অন্ষর ও,ক্ষর, বল! হইয়াছে । কেবল পরমেশ্বরকেই প্রকৃত পুরুষ বলিলে, 
এই ছুই তত্বের কোনটিকেই পুরুষ বল! যায় নাঁ। ইহার একটিকে 
প্রাণ বা পর! প্রক্কৃতি ও অপ্রটিকে অন্ন ব৷ অপর! গ্রক্কৃতি বল যায়। 
স্থুতরাং পুরুষ যে ইহাদের অতীত তব, ইছা*সিদ্ধাস্ত করিতে হয়। নীতায় 


পঞ্চদশ অধ্যায়। . 8৪৭ 


পুরুষই ক্ষর ও অক্ষর বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। এজন্ত কেহ কেহ বলেন 
যে, এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ পরা ও অপরা প্রন্কতি। 
গীতায় পুরুষ-গ্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান বিশেষভাবে উপদিষ্ট হ্ইয়াছে। 
যাহ] পুরুষ, তাহা কখন প্রক্কতি হইতে পারে না; আর যাহা! প্রকৃতি 
তাহাও কখনও পুরুষ হইতে পারে না। স্তরাং ক্ষর ও অক্ষর পুরে -_ 
পুরুষই, তাহা প্রক্কৃতি নহে। ইহা পরে বিবৃত হইবে। উত্তম 
পুরুষের সহিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সম্বন্ধ বুঝিলে, তবে গীতোক্ত জীব- 
তত্ব ও পুরুষতত্ব প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায়। এজন্ত গীতোক্ ব্রিবিধ 
পুরুষতত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । 
এই গীতোক্ত পুরুষতত্ব ঈশ্বরের দিক্‌ দিয়া ও জীবের দিক্‌ দিয়া-_- 
এই ছুই দিক দিয়া বুঝিতে হইবে। সেই তত্ব বুঝিলে, তবে আমরা 
পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব। 
জীবের স্বরূপ তাহার প্রাপ্তব্য পরম পদ, ও সেই পদপ্রাপ্তির জন্ত 
সম্তজনীয় পরমেশ্বর--ইহাদের তত্ব বুঝিতে হইলে, গীতোক্ত পুরুষতত্ব 
এই ছুই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই পুরুষতত্ব পূর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
ব্াখ্যাত হয়াছে। সে স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, সর্বক্ষেত্রে ্ষত্রজ- 
পুরুষ পরমাত্মা৷ পরমেশ্বর আর ব্য ক্ষেত্র ক্ষেতরস্ত পুরুষ জীব। পুরুষ ও 
প্রকৃতি এই ছুই অনাদিতত্ব। গ্রক্কৃতি হইতে বহু ক্ষেত্রের উত্তব হয়। পুরুষ 
প্রতিক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবে সম্বন্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হন। আর সর্বক্ষেত্রে 
সমষ্টিভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমেশ্বর হন। প্রতিক্ষে্জে 
ক্ষেব্রজ্জ পুরুষ জীব, তিনি ব্যঞ্কিতাবে বহু, আর সর্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে 
কষত্রজ্ঞ ঈশ্বর এক, তিনি পরমাস্মা-রূপে সর্বক্ষেত্রে ধিষ্টিত ৮ এই” 
ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে বা অংশাংশিরূপে এই পুকুষতত্ব বুঝিলে আর কোন 
॥ গোলযোগ থাকে না। আমরা পুর্বে দেখিয়াছি ,যে, সংসার-দশায় 
' জীব ঈশ্বরে এই ভেদ সর্বত্র স্বীক্কত ; কিন্ত পারমািক অর্থে এই তেদ 
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সত্য নে । নেই অর্থেই জীবকে ও ঈশ্বরকে পুরুষ বলা সঙ্গত 
হয়। প্রথমে আমরা! জীবের দিক্‌ দিয়া এই পুরুষতত্ব বুবিতে চেষ্টা 
করিব। পুরুষতত্ব বুঝিলে, তবে জীবতত্ব আমরা সম্পূর্ণভাবে জানিতে 
পারিব। আর পূর্বে বলিয়াছি ষে, শ্রুতি হইতে পুরুষের এই ছুই অর্থই 
পাওয়া! যায়। 'জীব ও ঈশ্বর উভয়ই-দ্বরসপতঃ ব্রহ্ধ। পূর্বে 
জীবতত্বের ব্যাখ্যায় এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে পুরুষ সন্বন্থে 
শ্ত্যুক্ত আরও ছু'একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক । 

এতরেয়োপনিষদে আছে,--তিনি (পুরুষ ) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া .*. 
ভৃতসমৃহকে পরিদর্শন করিলেন। তিনি আপনাকেই ব্যাপ্ততমন্বরূপে 
দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া! বলিলেন, আমি আত্মস্বক্পপকে দর্শন করি- 
লাম (১/৯৩)। অতএব পুরুষ বা শারীর-_আস্মাই সর্বভৃতান্তূতাত্মা। 
অন্তান্ত শতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ধিনি শারীর পুরুষ, (জীব) তিনি 
আদিত্যে চন্ত্রে অগ্রিতে বিদ্যুতে সর্বত্র পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। 
্রদ্ষৈব পুরুষাণাং কর্তা । (কৌষীতকী, ৪1৩--৪।১৮) বৃহদারণ্যক 
২১।২--২১/১৩) এই পুরুষই সকলের অন্তর্ধ্যামী অন্তরাত্ম! ( বৃহদা- 
রপ্যক ৩1৩)। এই পুরুষই যে জীব তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,__ 
পুরুষই অব্যক্ত রূপে ত্রিগ্তণের ভোক্তা! ( মৈত্রায়ণী ৬১০ )। সেই পুরুষই 
সর্বকামময় ও সম্বল অধ্যবসায় যুক্ত (শী ৬.৩*)। এই পুরুষ হইতে, 
শরীর কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয় : মুণ্ডক ১1৭) এইঁ পুরুষই নিদ্রাবস্থায় 
দর্শন' শ্রবণাদি কিছু করেন না । জাগরিত হইয়৷ বিষয় গ্রহণ জন্ত 
'ইন্িযগণকে পেরণ করেন (প্রশ্ন ৪১)। এই পুরুষ ব্যতীত কেহই 
্রষ্টা €শ্রাতা মন্তা বিজ্ঞাতা নাই। 

এই পুরুষই যোড়শকল ( প্রশ্ন ৬১ )। এই পুরুষ দেহ মধ্যে অবস্থিত 
হইলেও দেহাতীতত ও দেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি দেহরূপ রথে রখী। 
কগ্রেপনিষদে আছে, 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৪৮ 


ইন্জিয়াণি হয়ানাহুধিষরাংস্তেযু গোচরান্‌ 

আত্মেজ্রিয়মনোযুক্তং তোক্তেত্যাহুমমনীধিপঃ ॥% ( ২য়! বন্লী ৩-৪) 
কঠোপনিষদে আরও আছে,-- 

“ইন্দরিযেভ্যঃ পরাহৃর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 

মনসম্চ পর! বুদ্ধিবূন্ধেরাস্্' মহান্‌ পরঃ ॥ 

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুক্ুষঃ পরঃ। 

পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ স1 কাঠ স| পর! গতিঃ ॥৮ (২য় বন্পী ১৯-১৯) 
কঠোপনিষদে অন্যত্র আছে।_ 

“ইঞ্জিয়েত্যঃ পরং মনে! মনসঃ সত্ব মুত্তমম্‌। 

সন্বাদধিমহানাস্্ মহতোহব্যক্রমুত্তমম্‌ ॥ 

অব্যক্তাত্ত, পরঃ পুরুষে ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ। 

ষ্জ.জ্াত্বা মুচ্যতে অন্তরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥” (ঠী বনল্পী ৭-৮) 

ইহার এবং বেদীস্ত দর্শন ১91১--১০ম সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়।- 
,ছেন যে এস্কলে অব্যক্ত অর্থে কারণশরীর । হহা! সাংখ্যোক্ক মূল প্রক্কতি 
ব৷ প্রধান নহে। দাঙ্খোর প্রক্কৃতিবাদদের ভিত্তি নহে। “অব্যক্তং সর্বার্ত 
জগতো! বীজভূতমব্যা্কতং নাঁমরূপং সতত্বং সর্বকার্যকারণলমাহাররূপম্‌ 1” 
পুরুষ এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়াও ইহার অতীত। তিনি পরম পুরুষ 
পরম গতি। যাহা! মহৎ তাহা সমষ্টি রুদ্ধিতত্ব ব! মহত্তত্ব,--তাহাতে 
অধিঠিত আত্ম মহানাত্মা-_তিনি হিরণ্যগর্তাখ্য অক্ষর পুরুষ। আর তীহাঁ 
হইতে যে ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ব অভিব্যক্ত হয়। তাহাতে অধিঠিত আত্মা রা 
খুরুষই জীব। তিনি ব্য্িভাবে বুদ্ধিতত্বে অবস্থিত হইয়া বিজঞানাস্থা-_ 
প্রত্যগাত্ম। হন) 

শঙ্কর কঠভাব্যে বলিয়াছেন,--““বুদ্েরাত্ম। সর্ব প্রাণিবৃদ্ধীনাং গ্রভ্যগান্ধ 
ভৃতত্বাদাত্ম! মহান্‌ সর্বামহত্বাৎ অব্যক্তাৎ হত প্রথমং জাতং হৈরগাগর্তং 
বং বোধাবোধাত্মকং সহামাস্থা বুদ্ধেঃ পর ইত্যু্ঠতে |? 

২৯ 


০ ' জ্রীমদ্ূতগবদূগীতা! | 


অতএব পুরুষই জীব হুইয়৷ এই শরীররথে অধিষিত হ'ন এবং 
বুদ্ধিরপ সারখির দ্বারা তাহাকে পরিচালিত করেন ) বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন 
যুক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, এই বুদ্ধিকে সত্ব বল! হইয়াছে । যে পুরুষ 
গুন্ধ বুদ্ধিতে নিত্যস্থিত, তিনি নিত্য সত্বস্থ--তিনি স্থিত প্রজ্ঞ (গীতা! ২৫৫)। 
তিনি পরম পদ প্রাপ্তির অধিকারী ) নতৃব! তাহার পুনরাবর্তন 
নিবৃত্তি হয় না (১1৩৫-৯)। এই পুরুষ :ব1! আত্মা সম্বন্ধে গীতার 
উক্ত হইয়াছে, “ইন্দরিয়াণি পরাণ্যাুরিক্র্িয়েতাঃ পরং মনঃ। মনসন্ত- 
পর! বুদ্ধিধো! বুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ।৮ ( ৩৪২ )| এ স্থলে পুরুষকেই 
বুদ্ধির অতীত তত্ব বল! হইয়াছে, তিনি দেহ মধ্যে অবস্থিত হইয়াও 
দেহাতীত,--'“দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পর” ( গীত! ১৩।২২)। এই পুরুষ 
জীবাত্বা--তিনি পরমাত্মা--তাহার দ্বার! এ সমুদ্ধায় পুর্ণ, 

“তেনেদং পুর্ণং পুকুষেণ সর্ববম্ঠ 

পুরুষ এবেদং সর্ববং ষদ্ভূতং ষচ্চ ভব্যম্‌ (খাণেদ ১০।৯*.২)। এই স্ষ্টির 
পুর্ধ্ে একমাত্র ব্হ্ধই আত্মারূপে বিস্তমান ছিলেন; তিনিই পুরুষবিধ' 
(বৃহদারণ্যক ১161১* )। তিনিই পূর্ব স্থষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি কল্পনা করিয়া 
নামরপদ্ধার৷ বহছুরূপের ব! বহু তৃতভাবের প্রকাশ করেন এবং জীবাত্মা- 
রূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। এইরূপে তিনি বহু ভূতশরীর বা 
পুর সুষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরাৎপর পুরিশর পুরুষ হ'ন। + 


*  জআত্মৈব ইদমএ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ 

, এই মন্ত্র জ্ডাঙ্য-+শফকর অর্থ করিমলাছেন, বে আত্মা অর্থে প্রথম শরীরী-আন্মা 
বা. প্রজাপতি আর পুরুষবিধ অর্থে পুরুষণ্রকার হুত্তপদ্াদিযুক্ত বিরাটপুরুষ 
শন্কর বলেন বে, পূর্ব ব্রাহ্মণে যখন বেদোক্ত জ্ঞান ও ধর্মা-সাধনার চরম কলে প্রজাপ।ততব 
গ্রাপ্তের কখ। উত্ত হইয়াছে, তখন এই ব্রাহ্মণেও নেই প্রজাপতিকে আত্মা বল হইক্সাছে 

এরঘং তাহার হৃষ্টি ছিতি হিষন্গে সবতন্ত্রতা গুভ্ৃতি বর্ণন কর! হইয়াছে। ফিন্তুএ অর্থ, 
্া্। উপনিধদে সর্বত্র ব্রন্ধেরই শট তব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি মায়াশক্তি । 
হেতু, আঁদি উত্তম পুবরণে, অভিবাক্ত হন এবং হিরপাগর্ত এই আদিপুরথ হইতে : 
অভিবান্ত হন। 


শিক্ষা জধ্যায় । ৪৫১ 


খাথেদে গুরুষন্থত্ে ( ১০৯০৫) উক্ত হইয়াছে )-- 

“স জাতে ব্সতিরিচাত পশ্চাডমিমধোপুরঃ ৮ লায়ন এই পুর সন্বন্ধ 
ভাষ্যে বলিয়াছেন, স বিরাট্স্পতেষাং জীবানাং পূরঃ বসর্জ পূর্যযস্তে 
সপ্তভিঃ ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি। বৃহদারপ্যক উপনিষ্দে (২২৫১৮) 
এ লমবন্ধে উক্ত হইয়াছে ;--***পুরশ্চক্রে ঘিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুপ্ট্নঃ 
পুঝঃ স পক্ষী তৃত্ব। পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি, স বা! অরং পুরুষঃ সর্বান্ 

) পুর্ুপুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসং বৃতম্‌।” 

শঙ্কর ইহার তাষ্যে বলিয়াছেন, 

স পরমেশ্বরঃ নামরূপে দ্দব্যাক্কতে ব্যাকুর্বাণঃ প্রথমং তুরাদীন্‌ 
লোকান্‌ নু1 চক্রে কতবান্‌ দ্বিপদ্ধে। দ্বিপাহুপলক্ষিতানি মহুয্যশরীরাণি 
ভ্বধ! পুরঃ শরীরাণি চক্রে চতুষ্পদস্চতুষ্পাগপলক্ষিতানি, পুরঃ পণুশরীরাঁপি 
গুষ্নঃ পরন্তাৎ স ঈশ্বরঃ পক্ষী লিঙলপরীরং কৃত্বা “পুরঃ শরীরাণি পুরুষঃ 
'আঁবিশদিত্যন্তা্াচষ্টরে ক্তিঃ | স.বা অরং পুরুষঃ সর্বাধু পুরু, সর্বশরীরেষু 

" পুরিশয়ঃ পুরি শেত ইতি পুরিশয়ঃ সন্‌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে নৈনেনানেন 
কিঞ্চন কিঞ্চিপি অনাবৃতম্‌ 'নাচ্ছাদিতম্। তথা নৈনেন কিঞ্চনাসং- 
বৃতম্‌। অন্তঃ অননুপ্রাবেশিতং বাহতৃতেনার্রভ্'তেন চ নানাবৃতস্‌। এবং 
স এব নামরপাতমনাতত্বহির্ভাবেন বারধ্যক্লারণরূপেণ বাবস্থিতঃ। ইহার 
সক্ষেপ অর্থ এই যে,-পরমেগর '্অনতিব্ক্ত নাম ও রূপ তা 
কয়িবার মানসে গ্রথমঃ ছুঃ ্রহৃতি লোক - সফল হাটি করিয়া 
(পুরঃ) বিপদবিশিঃ প্রাণিসকল ও চুষ্পদবিশি্ট গঞ্জ কু, 
করিয়াছিলেদ। তাহার পরে পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ সুলা বা 
গিলগরীয় মারণ করি পূর্ব পমত্ত শরীরে গ্রবেণ.করিলেন। তি 
দ্িপেই এই রথ! প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই বর্বশরীর 
পীয়িট গ্রমেশ্বর সমস্তগুরে 'অ্াৎ সর্ধশরীরে য়ন (অবৃষ্থিতি) করেন 

'বিয়াই-পুকষ নামে গদস্থিহিত হইয়া! গকেদ। এই পরমেশ্বর যেমন 


&৫২ শ্রীমন্তগবদদীভা। 


সর্বশরীরের 'ভিতরে প্রবিই আছেন, তেমনি সর্বশরীর আচ্ছাদদ 
করিয়াও রহিয়াছেম; অধিক কি এমন কিছুই নাই, যাহার ভিতরে এবং 
বাহিরে আত্ম! সমান ভাবে নাই । পরযেস্বর এইরূপে বাহা ও অভ্যন্তরে 
দেহেন্দিয়াদি রূপে অবস্থিত আছেন। 
* শঙ্কর এই স্থলে আরও দেখাইয়াছেন যে, এই মন্ত্র দ্বার! সজ্ষেপতঃ 
আতস্বৈকত্ব বা পুরুষের একত্ব কথিত হইম্নাছে। এই পুরুষের একক্ব- 
বাদ পরে বিবৃত হইবে 

ইহা! হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, বাহ্থারা প্রাণী, ছিপদে 
বা চতুষ্পদে অথবা অন্ত কোন উপায়ে ইতস্তত বিচরণ করে, অথব! 
যাহার! ভূচর, খেচর বা! জলচর জন্ত, যাহার! চেতন জীব, তাহারাই 
পুর বা শরীরবিশিষ্ট এবং তাহারাই এই পুরস্থিত বলিয়া পুরুষ । আর 
ফাঁহারা স্থাবর, তাহার! জড়, অচেতন--পুকুুষ নহে । কিন্তু উক্ত শ্রুতির 
অর্ম ষে আরও ব্যাপক, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি'। 
গীতায় উক্ত হইয়াছে যে )- 

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ব স্থাবরজঙ্গমম্। 
কেব্রক্ষে্জ্ঞবংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ঘভ । ১৩1২১ 

এই শ্লৌকের ও (১৪৪) গ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে আমর! বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, অণু ব! পরমাণু হইতৈ পর্জাত পর্য্যন্ত ষে কিছু স্থাবরসত্তার 
'তত্ব আমর! জানিতে পারি, লে সমুদ্বার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র বা প্রন্কতি 
ওপুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন । সুতরাং সমুদায় সাই দেহ বা পুর- 
বিশিষ্ট পুরুষ। তবে সকল সত্তার দেহ বা পুর সমান অভিব্যক্ত নে, 
এবং সকলের মধ্যে প্রাণের স্পনদন আমাদের জ্ঞানে অভিব্যক্ত হয় না। 
ফছাদের মধ্যে দেহের অনদ্বাগ ঘ! প্রাণের অভিব্যক্তি আমাদের 
অন্থভৃত হয় না, জহাদিশীকে আমরা] স্থাবর বা জড় বদি পরদাগুও 
শর্ীর--অযুত-সংঘাত-বিশেষযুক্ত, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাব্যে উ্ত 
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স্হইয়্াছে দেখিয়াছি । স্ৃতরাং ধিনি এই পরমাণুরূপ পুরে অবস্থিত 
আত্ম! তাঁহাকেও পুরুষ বলিতে হয় । এইরূপে জগতে যে কিছু সত্ব! 
আমরা দেখিতে পাই, তাহাই এই অর্থে এই পুরুষের পুর বিশেষ মাত্র। 

আমাদের ইত্রয় দ্বারে অনুভূত শবন্পর্শরূপাদি হইতে, তাহার বাহ্‌ 
কারণরূপে যে আকাশাদি পঞ্চতৃতের অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি, 
ভাহাও বেদান্ত অন্থদারে জড় ভূত নহে। আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে 
« আকাশাদি ক্রমে ইহার! আত্মারই উপাধিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং আত্ম 
তাহাতে অন্ুপ্রবি্ট থাকেন। এজন্ত বেদান্ত আকাশাদি মহাভৃতকে 
দেবত! বলিয়াছেন এবং তদভিমানিনী দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 
ছান্দোগ্যে আছে--*তত্তেজোহস্থজত ."*তত্তেজ খক্ষত বহু স্যাং গ্রজায়ের 
ইত্যা্ি।***৬।২৩। এইরূপে আকাশাদি স্থলে তাহাতে অধিঠিত পুরুষই 
লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে সমুদায় বস্ত বা সত্তার মধ্যে বেদাস্ত শান্ত 
. এই পুরুষকেই উপদেশ করিয়াছেন। এক্স শ্রুতি বলিয়াছেন 

“পুরুষ এবেদং সর্ব্বং বস্তু তং যচ্চ ভব্যম্‌। 

এইরূপে তত্বর্শা বেদাস্তজ্ঞান লাভ করিয়! সর্বত্র এই পুরুষকে 
দর্শন করেন। আর যিনি অজ্ঞানী, তিনিও আত্মার বা গ্রাণের স্বাভাবিক 
অনুভূতির মধ্যে সর্বত্র সেই পুরুষকে অস্প্টরূগে প্রীণিভাবে দেখিতে 
পান। তাহার সে অন্তৃতি আপাভতঃ বিচারসহ না হইলেও নিন্দনীয় 
নহে (তাহাকে 4১9170150) বলিয়া উপেক্ষ! কর! চলে ন!। ) তাহার 
. মধ যে প্রর্কৃত সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা বোন্তশান্ত্র হইতে 
জানিতে পারি। 

যাহা! হউক এই দেহরূপ পুরে আত্মা অধিঠিত থাকেন বুলিয়া, 
তাঁহাকে যে' পুরুষ বলে এবং সে দেহকে যে পুর বলে, তাহা আমর! 
এএইপে শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। প্রাণন্থার৷ এই পুর ব! শরীদধ 
বিশ্বৃত হয়। 


৪8৫৪ জ্রীমন্তগবদগীতা! | 


“গ্রাগাগ্নয় এবৈতশ্রিন্‌ পুরে জাগ্রতি” (প্রশ্ন8৩) 
মনুষ্য গ্রতৃতি উক্ত জীবের এই পুর সপ্ত ধাতুযুক্ত ( সাঁয়ন)। ইছ 
নবদ্ধার-বিশিষ্ট-_( শ্বেতাশ্বতর ৩।১৮) গীতা) ৫1১৩) অর্থাৎ ছুই 
চক্ষু, ছুই নাসা, : ছুই কর্ণ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নরটি দ্বার বিশিষ্ট , 
অথন্া ব্রহ্ধরন্ধ, ও নাভি সহিত একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট। (কঠ ৫1১)। 
এই দেহরূপ পুরে পুরুষ জ্ঞাতা, কর্ত। ও ভোক্তারূপে ও পুরের অধীশ্বর 
রূপে বাস করেন, ইহ ভ্রভাগবতে-র্পকে পুরঞয়ের উপাখ্যানে বর্ণিত 
হুইয়াছে। 
এই যে পুরস্থিত পুরুষ ইহাকে পুর ব! দ্বেহ হুইতে তিনতাবৈ 
জানিতে পারিলে, তবে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়। গীতা অনুসারে এই 
পুরুষ ক্ষেরজ্ঞ, আর তাহার যে পুর তাহাকে ক্ষেত্র বলে, 
“ইদ্ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যে বেত্বি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তথ্ধিদঃ 1” ১৩।১ 
সেই ক্ষেত্র যেরূপ এবং তাহার যাহা উপাদান, সে সম্বন্ধে গীতায় 
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যে,-. 
“মহাভূতান্তহস্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব ট। 
ইন্জিয়াশি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্িয়গৌচয়াঃ ॥ 
ইচ্ছ। দ্বেষঃ সুখং ছঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেব্রং সমাসেন সবিকারমুদাহা'তম্‌ % ১৩1৫-৬ 
ইহা হইতে জান! যায় যে,--অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাডূত 
মন ও দশ ইন্জির এবং পঞ্চ স্থুলভূত-_ইহারাই এই শরীর বা 
ক্ষেত্রে: উপাদানকারণ ) ইচ্ছা, ছ্েষ, সুখ, ছঃখ--ধর্্মাধর্মাদিরপ সংক্কার 
ইহার প্রবর্তক বা বিকারের কারণ। সংঘাত--উক্ত উপার্গান সকলকে 
সংহত কারয়া--ইম্মিলিত করিয়া! এই ক্ষেত্র, গঠনের কারণ) চেতনা 
কআত্মটৈতন্ডের গ্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে ভূততভাব বা জীবগাবৈর 
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কঅভিব্যক্তির কারণ; আর ধুতি যাহা শরীরকে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ 
করে, সেই মুখ্যগ্রাণ। ইহা পুর্বে উক্ত গ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে। কঠোপনিষদের, পূর্বোক্ত মন্ত্র হইতে আমর! জানিতে পারি, 
যে, অব্যক্ত, মহান্‌ (বুদ্ধি বা সত্ব) মন ও ইন্দরিয়গণ এবং ইন্ডিয়া 
পঞ্চতৃত (হুমম ও স্থল) ইহাদের অপেক্ষা পুরুষ পর বা! শ্রেষ্ঠ । সুতরাং 
ইহারাই পুরুষের পুর বা শরীর। পুরুষ বা আত্মা এই শরীররূপ 
, রথে অবস্থান করেন এবং বুদ্ধি মন ও ইন্ত্িয় দ্বারা বিষয় ভোগ করেন। 
শ্রুতি হইতে আরও জান! যায় যে, এই পুরুষের পুর ব! শরীর তিনরূপ। 
অব্যক্ত তীহার কারণশরীর। প্রাণসংযুক্ক বুদ্ধি মন ও ইন্জিয়গণ তাহার 
হুক শরীর, আর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ তাহার স্থূল পিতৃমাতৃজ শরীর । 
শ্রুতি এই শরীরকে কোষ বলিয়াছেন-_পুরুষের কারণশরীর তীহার 
আনন্দময় কোষ। নুক্্রশরীর তাহার বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় 
কোষ। আর স্থূল শরীর তাহার অন্নমময় কোষ। 

সাংখ্যদর্শন অন্সারে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই দ্বতত্ত্রতত্ব।  প্রক্কৃতি 
স্বাধীন হইলেও অবিবেকহেতু পুরুষ বদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হুইয়া তাহার ভোগ ও মোক্ষার্থ শরীর গঠন করে। প্রক্কৃতি হইতে বুদ্ধি 
বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার," অহঙ্কার হইতে একদিকে মন ও ইন্দিয়গণ এবং 
অন্যদিকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপর হুইলে, তাহ হইতে পুরুষের সুক্স শরীর 
গঠিত হয়। আর তন্মান্রী হইতে পঞ্চস্লভৃত উৎপর হইলে, তাহার 
দ্বারা পুরুষের স্থূল শরীর গঠিত. হয়। 

কোন কোন সাংখ্য পণ্ডিতের মতে সেই এক মুল প্রক্কৃতি হইতে 
পুরুষের সারিধ্য হেতু বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাতর, 
উৎপর হুইয়াঃ তাহাদের সম্মিলনে একই লিঙ্গশরীর গঠিত-হয়া পৰে 
সেই লিঙ্লশরীর গ্রত্যেক পুক্রয়ের অবিরেক অনুসারে ত্রিঙুণ ভেঙে 
বিভিত্নরূপে বিতক্ত হইয়া! সেই পুক্তষের, স্বতন্ত্র লিঙগশরমীর গঠন 
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করে এবং সেই পুক্তুষ মোক্ষ পর্য্তস্ত তাহার সেই শ্বতত্ত্র লিঙশরীরে 
বন্ধ থাকে। সেই লিঙ্গশরীর অবলম্বন করিয়া বারবার তাহার স্থূল 
পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর গঠিত হয়। অতএব প্রক্কৃতি এবং গ্ররুতি হইতে 
উৎপক্ন বুদ্ধি প্রভৃতি তেইশটি তত্ব মিলিত হুইয়াই পুরুষের পুর ব! শরীর 
গঠিত হয়। পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বুদ্ধির সহায়তার জ্ঞাত 
কর্তা ও ভোক্ত। ভাবে জীব হইয়া! বন্ধ হন। এই বন্ধনের কারণ 
অবিবেক বা! গ্রক্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আপন স্বরূপজ্ঞানের অভাব : 
এই অবিবেক হেতু অর্থাৎ পুরুষ গ্রক্কতির মধ্যে ভেদজ্ঞান না থাকায় 
এই বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞাত! কর্তা ও ভোক্তারূপ জীবভাবকে পুরুষ আপ- 
নার শ্বরূপ বলিয়! জ্ঞান করে ;--এমন কি এই স্থূল শরীরও যে তাহার 
স্বরূপ এই ভ্রমজ্ঞানেও পতিত হয়। এই পুরুষ- প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান 
অতি ছল) এজন্ত সাধারণতঃ আমরা যাহা প্রক্কতি-পুরুষ ₹ইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন; ভাহাকে আমরা পুরুষ বলিয়া বোধ করি। আর পুরুষকেও 
অনেক স্থলে প্রন্কৃতি বলিয়া অর্থাৎ ভ্িগুণযুক্ত বিকারী পরিণামী ইত্যাদি 
প্রকৃতিধর্মযুক্ত বলিয়া ভ্রম করি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ চেতন 
চ্জ' স্বরূপ গ্রক্কৃতি জড় অচেতন। পুক্রষ প্ররুতিবদ্ধ হইয়া জীব হয়। 
পুরুষ প্রক্কৃতির পরিণামশরীর হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংখ্যকারিকাকক 
আছে )-- 

, তক্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমহ্যপুরুষন্ত । 

কৈব্ল্যং মাধ্স্থযং রট্বং অকর্তৃভাবশ্চ ॥ (১৯) 

সুতরাং যাহা প্রকৃতি, তাহা পুরুষ হইতে পারে ন1 এবং যাহা পুরুষ 
জাহা গ্রর্কৃতি হইতে পারে না। তবে অবিবেক হেতু প্রকৃতির সহিত 
পুরুষের সংযোগ থাকার, গ্রন্কতিজ লিজদেহে পুরুষ বন্ধ থাকায় পরস্পর 
পরস্পরের ভাবধুক্ত হুয়--পরস্পর পরস্পরের দ্বার। প্রতিবিদ্বিত হয়। 
ফারিকার আছে-- 


-শিঞদশ অধ্যায়। ৪৫৭ 


তণ্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাদিবক্িক্কম্‌। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ (২৭) 

এইজন্ত পুরুষ অবিবেক হেতু আপনাকে এই লিঙ্গদেহের, এমন 
কি স্থুল দেহের ধর্যুক্ত বোধ করে এবং এই লিঙ্গকেও, এন কি স্ুল 
দেহকেও পুরুষ আপনার স্বরূপ বলিয়া বোধ করে । 

এইরূপে সাংখ্য দর্শন হইতে পুরুষের পুর বা! ক্ষেত্র স্বতন্ত্র গ্রক্কৃতি 
হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় । বেদান্ত শান্তর হইতেও 
আমর! ইহার আভাস পাই। শ্রতিতে আছে ;-- 

“তন্মান্বা এতম্মাদাত্মন আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ ৷ আকাশান্াযুঃ | বায়ো- 
রঙ্গিঃ। অগ্নেরাঁপঃ। অভ্তাঃ পৃথিবী | পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোহব্ম্‌। 
অল্লাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুযোহম্নরসময়ঃ।” 
€ তৈত্তিরীয়--২।১1২ ) 

ইহা হইতে জান! যায় যে পুরুষের স্থূল শরীরের ব| অন্নময় কোষের 
যাহ। মূল উপাদান--আকাশাঁদি পঞ্চতৃত, তাহা আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে 
অভতিব্যক্ত হয়। অন্ত শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই পঞ্চতৃতমধ্যে 
আকাশ্ন ও বায়ু ব্রন্মের অধূর্তরূপ, আর তেজ, অপ, ও অন্ন বা পৃথধী বঙ্গের 
মর্তরূপ। শ্রতিতে আছে. 

“দ্ধ বাব ব্রন্ধণো রূপে মূর্তকৈবা মূর্ত, মর্ত্যঞ্চ অমৃতঞ্চ ॥” 
(বৃহ্দারপ্যক ২৩১) 

এই তেজ জল ও অন্ন হইতে মূর্ত বা মর্ত্য শরীর ( পুর ) ঘটিত হয়। 
ছান্দোগ্যোপমিষদে উক্ত হুহয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে তি, অপ, ও পৃথিবী, 
(খন্ন) অভিব্ক্ত হইলে ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবি্ট ইনু! এই” 
তিন দেবতারূপ হন এবং ইহাঁদিগকে ত্রিবৃৎ করিয়া বহু জীবপিওঁ 
'নাম রূপ ঘর ব্যক্ত করিয়া, তাহাদের প্রাত্যেকের মধ্যে জীবাস্বারপে 
অনুপ্রবি হল । 


৪৫৮ জীমন্তগবদগীতা। 

“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিক্ো দেবতা! অনেন জীবেনাত্মনানু- 
প্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাবীতি। 

তাগাং ভ্রিবৃতং ভ্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি ; সে্সং দেবতেমা- 
স্তিত্রো দেবত৷ অনেনৈব জীবেনাত্মবনানুগ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥%” 
**% মৃথা তু খলু সৌম্মান্তিত্ো দেবত। স্ত্িবৃজিবৃদেকৈক1 ভবতি _ত্ষে 
বিজানীচীতি ॥ (ছান্দোগ্য ৬ প্রপাঃ ৩য় খণ্ড ২৩।৪ ) 


* এইস্থুল পিগু বা পুরের সহিত জীবাধ্য পুরুষের যে দন্বন্ধ, তাহ! প্রসঙ্গক্রমে 
বুবিবার জন্ত এই মন্ত্রের শ"স্কর ভাষ্যের কিফিদংশ উদ্ধৃত হইল। শঙ্কর বলিয়াছেন:--. 

সেই এই প্রস্তাবিত তেজ জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সদাখ্য গেবত। পুর্ব্বের স্যাক় 
আলোচন। করিলে_-বামি বহু হইব। তাহার বহুভাব ধারপরূপ প্রয়োজনটি 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; এই জন্ত সেই বহুতাব প্রাপ্তিরগ প্রয়োজনটি স্বীকার করিক়। 
পুনশ্চ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জামি এখন এই জীবাত্বরূপে এই পূর্বোক্ত তেজ৫” 
প্রভূত দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত সন্ব্ বশহঃ হিশেষ 
জান লাভ করিয়। নাম ও আকৃতি ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তটি অমুমানামক এবং 
এইরূপ আকৃতিমান, এইরূপে সমাকভাবে বিষ্পষ্ট করিব । এখানে 'অনেদ জীবেন” 
কথা থাকার বৃঝিতে হইবে যে পূর্ববস্থপ্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই অর্থাৎ 
পূর্বস্থতিতে নিজেহ ধাণ ধারণ করির! জীবতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ্বীকস বুদ্ধিস্থ সেই 
জীবভাবকে স্বরণ কারর। “নেন জীবেনাত্মবনা' বলিয়াছেন। ( হুর্যাচজমদৌ ধা! 
যথা পুর্ববমবাল্পরৎ। দিবঞ্চ পৃিবাধবততরিক্ষম অখোন্বঃ ॥" থে ১০।১৯০'১৩ 

আর গ্রাশধারণকারী আত্মরূপে বলায়--ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটি 
তাছা। হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং চৈতন্তরূপেড তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ভাল, 
জসংসারিলী অর্থাৎ স্বকৃত পাপপুণ/শুক্ক কর্তৃ দেখতার (ব্রন্ষের ) পথে যে বৃদ্ধিপূর্বক 
(জেনে শুনে ) নাবাবিধ শতগহত্্ ছুংখপমাকুল দেহে প্রবেশ করিয়। 'আমি ছুঃখ অস্থ- 
ভব করিবঃ এইরূপ সংকল্প কর এবং ন্বাধীনত। সন্তবেও অনুপ্রবেধ কর। ইহাত যুক্তি 
বুক্ত'হয়না। হ। সত্য বটে, এইরূপ সন্ধলল করা যুকিথু্ত হইত না, হদি অধিকৃত 
হ-ন্থরূপেই' অমি অদুপ্রবিষ্ট হইব এবং আমি ভুঃখ অন্কুভতব করিব-_এইরগ সহ, 
করিতেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খক্পপ করেন ন।॥) কেননা এই জীবাত্মারূপে ছভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হইস। এইরূপ কথা রহিয়াছে ; [ এইরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রার প্রকাশ 
পাছিতেছে ] দর্রণে প্রবিষ্ট পুরুষ প্রতিবিদ্বের স্তার এবং জঙাদিঞ্ে প্রতিফলিত হুর 
দির গার ভূততন্মাত্র সংসৃষ্ট বুদ্ধযা্গি সব্বন্ধ দেবতার (ব্রন্মের ) আভাস বাঁ, প্রতিবিশ্বাট 
বব ; উহ! (গর দেবতা হুইতে ন্বতস্্র নহে) অতিত্ত্য শক্তি সম্পক্ন দেবতার ( বঙ্গের ) 
বে বুদ্ধ প্রস্থৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধ চৈতন্তের ভান (প্রতিবিদ্ব) গেবেতার প্রস্থ 


পঞ্চদশ অধনায়। ॥ ৪৫৯ 


ই হইতে-..ফিরূপে তেজ, অপ. অন্ন হইতে স্থুল দেহ পি বা! পুর--. 
উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে অনু প্রবিষ্ট হুইয়৷ পুরুষ হুন 
তাঁহা জালিতে পারা! যায়। ইহ ব্যতীত শ্রুতি হইতে পুরুষের সুক্ষ 
শত্বীর' বা পুর যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন: হয়, তাহারও আতা পাওয়া যায়। 
শ্রুতিতে আছে-- 

দিব্যে। হমূরতঃ পুরুষঃ স বাহ্াত্যন্তরো হজঃ। 

অপ্রাণে হমনাঃ গুভ্রে! হৃক্ষরাৎ পরতাঃ পরঃ ॥ 

এতশ্াজ্জা়তে প্রাণে মনঃ সর্বেজ্ডিয়াণি চ। 

খং বাযুজেণাতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী |” মুগ্তক ২১২৩ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম আদি পুরুষ রূপে দিব্য, অমূর্ত, ভিতরে বাহিরে সর্বত্র অব” 
স্থিত, অজ, অপ্রাপ, অমন, শুদ্ধ, সমস্ত কাধ্যকারণভাবের বীজভূত, 


* স্লপপ বিষয়ে (ববেক বোঁধ না হওয়ায় সেই চৈতন্তাভাসই ফলতঃ “আমি সুখী, হুঃখী, 
ফুড” ইত্যাদি বন্ৃবিধ বিকল্প-বুদ্ধি উৎপাদ্ধন করে। কিন্ত ছায়া ব! প্রতিবিস্বাত্বক 
জীবরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার স্বয়ং দেবত। এ সমস্ত দৈহিক নুখছুঃখাদির সহিত নন্ন্ধ হ'ন 
না। (এই প্রতিবিদ্ববাদ পর্বেধ জীবতত্বে ব্যাখ্যাত হইক়াছে। ) 

ভাল কথা,--জীব যদি চৈতন্তের ছায়। ্বরূপই হইল. তাহা হইলে ত মিথা। হ্হ 
গড়িল। না, ইহ দৌধাবহ নহে; কারণ সৎ স্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে 
কেননা, নামরপা্দি'ষাহ। কিছু কাধ জগৎ-_-তৎ সমূদর়ই সৎ শ্ববধপে সৎ, জার অন- 
স্বরূপ নিশ্চরই অসৎ, কারণ পুর্যধেই কথিত হইয়াছে যে “বিকার পদার্থ কেবলই বাকারন্ধ 
“নামমাত্র” স্বরপতঃ উহাদের (কিছুমাত্র সত্যতা নাই।) জীবও দেইরকম অর্থাৎ সৎ- 
স্বরূপে সতা জীবরূপে অসতা। 
অতএব [ বুষ্ষিতে 'হইবে__] সমস্ত ব্যবহারে ও সমস্ত বিকার পদার্থেরই ব্রহ্মরূপে 
বত্যন্ধ আর সত্তিরত্বরণে মিথ্যান্ব। অভ্তঞব পরগ্পর বিরুদ্ধ দৈতবাদসমূহকে'যেয়াপ . 
অবুদ্ধি কঙ্িত অভ্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা বার, তার্কিকগণ এ সন্বব্ে 
তন্জরগ কোন দোষ প্রদর্শন করিতে শারেন ন1 |” 
সেই এই দেবতা পুবেবাড প্রকারে উক্ষণ করিয়া হুর্ধ্যবিশের সায় এ জীন্াায়গে 
এইাদেবতার্রয়ের অন্তাস্তরে প্রবিষ্ট হইরা অর্থাৎ বিরাজ বৈরাঁজ পিণডে এবং দেবতাদের 
দেহমধ্যে অনু্রবিষ্ট হয় পূর্বোক্ত সন্বক্াহনারে নাঁম ওক্ষপ এরকটাকৃত কাঁরিলেন-.. 
ইন্থার নাস অনু এবং রখ 'এই। 
(গণ্তিত দুর্দাচযণ দাংখাবোগ্ততীর্থ কৃঙ জাষ্যাহুধাদ ) 


৪৬০ জমন্তগবদূগীতা। 


অক্ষরের অভীত। ভাহা। হইতে প্রাণ, মন, ও সমুদায় ইন্দ্িয়গণ 
উৎপর হয় এবং আকাশাদি ক্রমে সর্বতূত উৎপন্ন হয়। 

শঙ্কর বলেন যে, “নামরূপের বীজতৃত উপাধিলক্ষিত পুরুষ হইতে 
: অবিস্ভাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সনুৎপন্ন হইয়া! থাকে । এইরূপ মন 
সমস্ত-্ইন্্িয় ও ইন্জ্িয়ের বিষয়; ইহ! হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে ।... 
যেমন কারণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ তেমনি শরীর ও ইঙ্জিয় বিষয়ের 
কারণ ্বরূপ ভৃতবর্গ- আকাশ বায়ু, জ্যোতি, অগ্ি জল ও সর্ব- 
বস্তর ধরিত্রা পৃথিবী ইহারাও আবার পূর্ব পূর্বব গুণ সহযোগে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত শব, স্পর্শ, রূপ রদ ও গন্ধ গুণের সহিত, এই পুরুষ হইতে, 
উৎপন্ন হইয়া থাকে | যাহ! হউক এই পুরুষ হইতে প্রাপমন প্রভৃতির 
উৎপত্তি যে মায়িক বা অবিদ্ভামলক তাহা এই শ্রুতি হইতে জানা যায় না। 

প্রশ্নৌপনিষদে আছে ল ঈক্ষাঞ্চক্রে। কশ্ি্নহমুতক্রান্তে উৎক্রাস্তো 
তবিষ্যামি কম্মিন্‌ বা প্রতিচিতে প্রতিষঠান্তামীতি । 

স খ্রাণমস্জত । প্রাণাৎ শরদ্ধাং খং বাযুর্জোতিরাপঃ পৃথিবীন্রিয়ম্‌। 
মনোহবমন্লাীব্যং তপো! মন্ত্রাঃ কর্্মলোকাঃ লোকেষুচ নাম চ॥ 

*৬* এবমেবান্ড পরিদ্র রিমাঃ যোড়শকলাঃ 

পুরুযার়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছৃস্তি **% 

অর! ইব রখনাভৌ৷ কলা যন্মিন্‌গ্রতিষ্িতাঁঃ । 
ভং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা ম1 বে৷ মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি প্রশ্ন ৬-৩-৬। 

* এইমন্ত্রর ভাষোপলক্ষে শব্বর দাংখ্যের ন্বতনপ্রকৃতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন 
গ্ঞাহার কির়দংশ এ স্থলে উদ্ধত হইল -- 

্ষ্টিযাধ্য বে চেতনপূর্ববক অর্থাৎ চেতনের প্রেরণ! না থাকিলে কখনও ছুটি 
হইতে পারে দা, তরিরাপণার্ধ বল! হইয়াছে বে, তিনি ঈক্ষ। করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভৃটির 
উদ্দেন্ত ও ক্রয় বিষয়ে ঈক্ষণ-_দর্শন করিয়াছিলেন। ... 


ভাল, আত্মার ত কর্তৃত্ব নাই, প্রধান বা প্রকৃতিরই করত পরধানই পুরুষের অতীষ্ট 
সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া মহততন্বাদি আকারে পরিণত হয়। তাগুসারে 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৬১ 


এই ষে পুরুষ হইন্ডে প্রাণ প্রভৃতি যোড়শ কলা! উৎপন্ন হয়, ইহাই 
গুক্তষের পুর ॥ ইহাতে পুরুষ অধিঠিত খাঁকেন। ইহা হুইতে আরও জান 
যায় যে, ব্রন্গ সৃষ্টির পূর্বে পুরুষরূপে আপনার পুর স্থষ্টির জন্ত প্রথমে 
প্রাণ মনও ইন্দ্রিয়গণকে আপনা হইতে অভিব্যক্ত করিয়া-_তাহাতে 


সন্বাদি গুণের সাম্যাবস্থাক্সপ প্রধান (প্রকৃতি) প্রমাণোপপাদিত ছৃ্টির কারণ বিদ্যমান 
থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাহুবর্তা পরমাপুপুঞ্জ বর্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একনিবন্ধন 
আত্মার কর্তৃতবিবরেও অনুকূল কোন সাধন! না থাকায় (প্রকৃতির সাহাব্য ব্যতীত) 
উপ বস কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
জাত্বার পক্ষেও আপনার উপর নিম্প্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশও উপপন্ন হয় না । অতএব 
চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়) এবং সেঁই 
পরবৃত্ধিটি ঈক্ষা পূর্বক প্রবৃতিরিই অনুরূপ । ( ইহার উত্তর) ন!; কারণ, আত্মার তো স্ব 
যেরূপে উপপন্ন হয়, কর্তৃত্বও সেইয়পে উপপন্ন হইতে পারে। 

সাংখা মতে বেরপ চিন্মর অপরিপামী আত্মারও ভোজ ত্ব কল্পিত হয়, সেইক্সপ বেদবাদী 
বৈদাস্তিকগণের মতেও ব্রন্ষের ঈক্ষা পূর্বক রন উপপন্ন হইতে পারে-_। 

কিন্ত বেরবাদী মতে € আত্মার) হ্টি-র্তৃ্ খীকার করি: ত তত্বান্তর পরিণামই 
উপস্থিত হইতে পারে। না॥ তাহা হুইতে পারে না; কারণ আত্ম! এক হইলেও অবিষ্তা 
সহযোগে বিষয় ( শব্দাদি ) ও নামরূপার্দি উপাধির সন্বত্ধ ধবং তাহার অভাব নিবন্ধনই 
আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থ। অঙ্গীকার কর! হইয়া থাকে (স্বরূপতঃ নহে )। 

বেদবাদীর মতে নিরগাধি এক অন্িতীয় পরমার্থ তত্ব স্বীকৃত হয়। পারমার্থিক 
অবস্থায় সমপ্ত পদার্থই” অধৈততত্কে পর্যবনিত হইয়া! যায়। হাত কি তোর 
কিংবা ক্রিয়। কারক ও ফল ভেদ থাকে না। 
আরও এক কখ! তোভ্ত্ব ও, কর্তৃত্বরপ বিকারঘয়ের মধো কোন বিশেষ থাক উপর 
হয়ন!। হতরাং তাথদারে পুর কেবলই ভোক্তা কর্ত। নে এবং প্রধানও কেবলই 
কর্তা তোক্ত। নছে এমত ঠিক নহে। 
প্রধান ..* পুর্কষ হইতে একটি স্বতন্ত্র বত এইরপ শান্তর ব্ নাট বিজ এ 
অযোঁকিক। % ৪০5 

ইং নাই ধন ও বাব উপাধি একার শকিও জু 
সাধন সমুৎপ।দিত তে উপস্থিত হওয়ায় ব্রন্ধের সবি কর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাঞ্চৰ বা! সন্ধার 
নীই বলিয়া পরপক্গ কর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! এবং আত্মার মহযো 


ঝে সংসারপ্রাপ্তিরূপ নক দোৰ প্রদত হইগাছিল, ভাহাও প্রত্যাধ্যাত হুইল 
জানিতে 
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অধিঠিত হন। এবং এইরূপে মনযুক্ত হইয়া তিনি কামনা করেন-_ 
ঈক্ষণ করেন--বা সঙ্কল্প করেন যে, স্থির দন্ত আমি বছ হইব। এই 
মন হইতে যে স্ষ্টির অগ্রে বন্ধের স্থট্টির কামনা বা সংকল্প উদ্ভূত হয়, 
তাহা খগেদে উক্ত হইয়াছে--"কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধিমনসোরেতঃ 
প্রথমং যদাসীৎ (ঞখেথেদে ১৮।১২৯।৪ *) ব্রন্মের এই কাম বা সংকল্প হইতে 
আকাঁশাদিক্রমে পঞ্চমহাতৃতের উৎপত্তি হয় এবং পরে তেজ অপ ও অন্ন 
রূপ মূর্ত স্থলভূত হইতে নানারপ স্থলজীব দেহের অভিব্যক্তি হয়। ইহা 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এইরূপে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপ পুর ত্্টি করিয়া! 
তাহাতে সমষ্টি ব্যগিভাবে পুকুষরূপে অধিঠিত হন। 

্রন্ধ হইতে সৃষ্ট এই জগতের যাহা উপাদান তাহা ব্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র 
নহে। তাহা ব্রহ্ষ-কারণ হইতে কার্ধ্রূপে উদ্ভূত বণিয়া তাহাকে 
প্রকৃতি বলে। কিন্তু এই প্রন্কতি সাংখ্যো্ স্বতন্ত্র বা গ্বাধীনা প্রক্কৃতি 
নছে এবং তাহা পৃথক তত্বও নহে তাহার ব্রন্ধাতিরিক্ত সত্তা নাই। 





বখোক্ত বিশেষণে বিশিষ্ট সর্বজ্ঞ সর্যে্বর ঈরের কর্তৃ পক্ষে বন্ধ ও সুক পুর 
বৈশিষ্্যামুসারে বন্ধন ও 'মোক্ষরূপ ফলোৎপাদনার্ধ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা উপপন্ন হয়। 


এই শ্রুতি বলিতেছেন বে এই পুর পূর্বোদ্ত প্রকারে ঈক্ষণ বা টিনা করিয়া, 
: জর্ধবপ্রয়োজনসাধক ইন্দ্িযগণ ও অন্তরাত্মা হিরণাগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ হি করিলেন। 


যেদাত্ততীর্২-কৃত ভাব্যানুবাদ। 

এ সবঘদ্ধে বেদান্তদর্শনে “ঈক্ষতেনশবম' ১1১।৫ চুত্রের শাঙ্করভা ধাও জ্টব্য। . 
*. প্রতোক জয়ের গর স্যতিকালে বন্ধে পুর্ব কুটির নুরপ ছাত্র যে সহ হয়, 
তাহা খধেষ (১৯২১১ লুকে ) উদ্ত হইয়াছে, বলিয়াছি, পৃ হৃিতে যে জীবের ধুদধি মম 
ও কর্ামি পমষ্টিতাবে দৃক্্ বীজয়পে বন্ধে মাসার প্রলয়ে লীন ছিল, তাহাই হয প্রথমে 
বক্ষে এই মন প্রাণ প্রদ্ৃতিরগে প্রথম আতবাকিনরহেডূ, তাহাতে অধিিত খানিরা। এই 
বন্ধ প্রথম পুরুষরপ হুদ 'এরবং গৃঝ হারধির অনুরূপ হাির সংকর করেদ। 


উদ জব্যায়। ৪৬৩ 


এজন্য শঙ্কর এই জগতের মূল উপাদান কারণকে সদসদাত্মিক! মায় বা 

'অবিদ্যাখ্য দিয়াছেন। তিনি বলিঙ্কাছেন যে, -«নামরপাদি যাহ! কিছু 

কার্ধ্য জগৎ তৎ-সমুদায়ই সত্রূপে সৎ জার জরড়ম্বরূপে নিশ্চয়ই অসৎং”। 

ছমর! পুর্বে দেখিয়াছি মে জীবের উৎপতি সম্বন্ধে কোন ঞ্রুডি নাই, 

কেবল স্থুল শরীর সংযোগে তাহার যে জন্ম এবং স্ষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে 

প্রক্কৃতি সংযোগে তাহার যে আভব্যক্কি, তাহাহ শাস্ত্রে উল্লিধিত হইয়াছে 

জীব ন্বরূপতঃ ব্রন্ম। তিনিই বৃদ্ধ্যাদি জড় উপাধিতে আঁধঠিত থাকিয়া! 

জীবভাব-যুক্ত হন বলিয়। জীব হন। তিনি জড় বুন্ধযাদযুক্ত জড় 

দেহপুরে ক্মধিঠিত থাকিয়া পুরুষ হুন। তিনি সমষ্টিভূত বিশবপুরে 

আধিঠিত থাকেন বলিয়! তাহাকে যেমন পুরুষ পরমপুক্ুষ বা পরমেশ্বর 

বলে, সেইরূপ তিনি প্রত্যেক ব্যন্টির দেহরপ পুরে অধিষ্ঠিত থাকেন 
বলিয়। তাহাকেই পুরুষ বলে। এজন্ত জীবও পুরুষ। অতএব বোদান্ত 

মতে পরমার্থতঃ প্রন্কতি ও -পুরুষ ছই স্বতন্ত্র তত্ব নহে। উভয়ই 

স্বরূপতঃ সেই সৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । তবে পুরুষ ঈশ্বর তউন বা জীব 
হউন, সর্ববাবগ্কায় পরমার্থতঃ ব্রন্দ হইতে অভিন্ন। »তাাঁ কখনও ব্রহ্ষ 
হইতে উৎপন্ন হয় না। আর প্রাণ বুদ্ধি গ্রভৃতি হুক্ম তত্ব হইতে 

স্থল পৃথিবী পর্যযস্ত' যে সকল তত্ব ব্রহ্ধশক্তি হইতে উৎপর হয়, তাহা * 
প্রকৃতি এবং এই প্রক্কৃতি ঝ কার্্যরূপে তাহাকে ব্রচ্ধের পুরুষ স্বরূপ 

হইতে তিন্ন ভারে গ্রহণ করিতে হয়। এই গ্রপঞ্চ ব্যবশার দশার 

এই পুরুষ প্রর্কীতিভেদ অনাদি সিদ্ধ জগৎ সন্থন্ধে যিনি পুরুষ, তিনি 

জীব হউন বা ঈশ্বর হউন কোন অরস্থাতেই প্রকৃতি হইতে পারেন না? 

তিনি প্রন্কতি ও প্রকৃতি মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায হইতে ভিন্ন 
গ্রক্কুতিজ পুর বা! দেহ হইঞ্টে পুরুষের ভেদ ড্ঞানই প্ররুত বিখেক জ্ঞান। 

চ্ভাহ! সাংখ্য ও বেদাস্ত উভয় শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ হয়। 

, পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় জন্ত গীতৌড় খুরুষ-গ্রক্কৃতি বিবেকস্জান 


৪৬৪ ভ্রীমন্তগবদূগীত৷ 


আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যোক্ত প্রকতি-পুকুষ" 
বিবেক-জ্ঞান গীতোক্ত প্রক্কতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতে এক অর্থে 
ভিন্ন। বেদাস্তোক্ত ব্রক্গ-তত্বের--সহিত সাংখ্যোক্ত প্ররৃতি-পুরুষতত্ব 
সমন্বয় পূর্বাক গীতোক্ত এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক তত্বজ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে ।* ইহা পূর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত 
হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে হুই একটি কথা উল্লেখ করিতে 
হুইবে। 

আমরা ত্রয়োদশ অধ্যান্ম হইতে জানিতে পারি যেঃ আমাদের শুদ্ধ 
নির্লজ্ঞানে একমাত্র ভ্রেয় পরম ব্রহ্ম, তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ 
হয় ও অগ্ুভ (সংসার) হুইতে মুক্তি হয়। (গীত! ১৬1১২ ) ব্রহ্ধই 
বিজিজ্ঞাসিতব্য ( তৈত্তিরীয় ৩।১)। তিনিই পরম ' অক্ষররূপে এক মাত্র 
বেদিতব্য (গীতা ১৮।১১)। তিনি এ বিশ্বের একমাত্র স্ৃষটিস্থিতি 
লয়ের কারণ ( বেদান্ত দর্শন ১/১/২৪। সুত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য) । 
শ্রুতি বলেন__তীহাকে জামিলেই সমুপায় জান1 যায়-_, 

কন্তিশ্, ভগবোবিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং তবতি।” 

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে ষে ব্রহ্ম বা! পরমাত্মা বিজ্ঞানে সমুদয় 
অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়__-অশ্রুত শ্রিত এবং অমত মত হয় (মুণ্ডক 
৩1১১, ছান্দোগ্য ৩১।২)। 

শ্রুতি হইতে জান বায় যে ব্রহ্ম ম্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক 
নির্বিশেষ অনির্বাচ্য হইলেও তিনি এ প্রপঞ্চসত্বন্ধে সোপাঁধিক সবিশেষ ও 
সগ্ডণ। এ জগৎ অনাদি, ব্রঙ্গাই জগৎকারণ, তাহারই মধ্যে এ জগতের 
বীজ নিহিত থাফে। সৃষ্টি কালে তাহ! হইতে এ জগতের বিসর্জন হয় 
ও তাহাতে ইহা। বিধৃত হয় এবং লয়কালে তাহাতে লীন হয়। সুতরাং 
এই সৃষ্টিস্থিতিলয় প্রবাহরূপে এ জগৎ অনাদি এ জগত্বীজকে নায় 
ৰা অন্ত যে কেন নাঁমে আিকিত করা হউক, তাহা অনির্র্বাচা। মারা 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৬৫ 


হেতু--এই স্থষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্ম তাহার নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ এবং 
উপাদান কারণরূপে প্রক্কৃতি হ'ন। * 


ক্গ রক্ষই যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদ্দান কারণ তাহা বেদান্ত দর্শনে 
(১181 ২৩--২৮ হুত্রে ) উত্ত হইয়াছে । এন্বলে এই নকল শুত্রের শাক্লরভাযোর কিরদংশ 
উদ্ধৃত হইল। 

 দ্বঙ্ধকেই উপাদান ও নিমিত্ত--এ উত্তয়বিধ কারণ বল! উচিত। এইরপ হইলেই 
শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,--এমন এক বস্তু আছে, যাহা 
জানিলে সমস্তই জানা যায়; সেই বন্তই শ্রুতির উপদেপ্ত বা! প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হওয়। উপাদান কারণ জ্ঞানেই হইয়া পাকে । যাহা! ₹ইক্তে উৎপন়্ 
ওষাহাতে লর হয়, তাহাই তাহার উপাদান। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কার্ধা মাত্রই 
উপাদানে অস্থিভ ; হ্তরাং উপাদান জানিলে তদস্থিত সমস্তই জানা বায়--যেমন মৃত্তিকা 
জাঁনিলে ঘটাদি সমস্ত বন্তই জান! বার । নিমিত্তকারণ সর্ব্ববিধ জন্ত দ্রব্য হইতে অত্যন্ত 
পৃথক্‌ বাভিন্ন । স্তরাং নিশিত্তের জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্কের জ্ঞান হয় না। যেমন 
কুস্তকারকে জানিলে ঘটাদি জান! যায় না। 

বিশেষ জ্ঞান সামাম্তজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের ) অভ্তনিবিষ্ট ; তজ্জন্ত সামান্তের জ্ঞানে 
প্বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়। থাকে । প্রতোক বেদান্তে উপাদানকারণবোধক এ প্রকার 
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। 

শ্রুতিতে আছে।_-“বতো ব! মানি ভূভানি জারস্তে" ইত্যাদি। এই "যতঃ” পদ্ষে 
গঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্তা প্রকৃতি । ধাহা উপাদান, তাহাই 
প্রকৃতি । এতদমুদারে ত্র শ্রতির অর্থ--ধিমি জগৎকার্যোর উপাদান, তিনিই ব্রহ্ধা। 

যদি বল, এই জগ্ঠুতের নিমিত্ত কারণ কি? দে পক্ষে আমর! বলিতে পারি যে, 
হখন অন্ত অধিষ্ঠাত। কর্তা নাই, তখন ব্রহ্মই অধিষ্ঠাত। অর্থাৎ নিমিত্ত বাকর্তী | ব্রহ্গ 
উপদান হইলেও তাহার অন্ত অধিষ্ঠাত। নাই। শ্রুতি ৰলিয়াছেন,--উৎপত্তির পূর্ব্ধে এক 
"অদ্বিতীয় সং ছিলেন। হুত্রাং “তিনিই নিমিত্র ও তিনিই উপাদান । উপাদানাতিরিক্ত 
অধিষ্ঠাত। স্বীকার করিতে গ্লেলেঃ এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান অসম্ভব হইবে | *** * 
আত্মাই যে কর্তা, আল্মাই যে উপাদান, এতৎ প্রতি অন্ত হেতুও আছে। শ্রুতিতে যে তৃপ্ত 
সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রনের এ উত্তর়-কারণতার বোধক ? “ব্রন্গ 
কামন! করিলেন-_-সংকল্প করিলেন,_আমি বহু হইব ও জন্মিব।” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ষের 
কর্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত হুইয়াছে। 

এতৎ প্রতি অন্ত হেতু এই যে, শ্রুতি ব্হ্ম-প্রকরণে “ব্রক্ধ আপনিই আপনাকে *করিলেন, 
বিশ্বাকারে উৎলীদন করিলেন।” এবদ্প্রকার বাকো:ব্রদ্ধের কর্তৃত্ব কর্দত্ব উয়রূপত! 
, উপদেশ করিয়াছ্ছেন। 'আপনাকে' এতদ্বারা কর্ণ, (ক্রিরমাণত্ব বা কৃতির বিষয় ) 

এস 'আপনিই করিলেন” এতন্দার কর্তৃত্ব বল৷ হইরান্ে। যদি বল, যাহ! পূর্ধ্বসিদ্ধ সৎ 
বাহ, আছে _কর্তরপে বাবদ্িত আছে, কিরাপে তাহার ক্রিন্বমাণতা৷ ঘটনা, সন্ভব 
০৩ 


৪৬৬ শ্রীমদ্ন্তগবদ্গীতা । 


ব্রদ্মের এই অনির্বাচনীয় মায়া, যাহা! জগতের বীজরূপা, তাহাকে 
অবলম্বন করিয়াই এক অনন্ত ব্রন্ধ নান! ভাবে অসংখ্যরূপে সাস্ত বা 


হয়? (যাহা থাকে ন।, তাহাই কৃতির বিষয় হর অর্থাৎ কর! হয় এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত)। 
ইহার প্রতুযত্রার্থ বজিতে হইবে “করিলেন? অর্থ/ৎ পরিণত করিলেন, দেই পূর্ববসিদ্ধ 
সৎ আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপে পরিণাম মৃত্তিকাদিতে দৃষ্ট , 
হয়।' বিহব্তির জন্ত পৃথক নিমিত্ত ভ্রব্যের অপেক্ষা ছিল না। তিনি নিজেই 
নিমিত। এ সিদ্ধান্ত ন্যয় শবের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে। 

যেছেতু বহুবেদাস্তে ব্রহ্ম (যোনি ) এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন, সেই হেতু তিনিই 
ঞ্রকৃতি কারণ। বা! -_“তিনি কর্তা, নির়স্তা, পুরুষ সেই ব্রহ্মই যোনি--ভূতযোনি-- 
প্রকৃতি।'” এইরূপে বেদে ব্রন্দের পুরুষত্ব ও প্রকৃতিত্ব দেখ! যার। শ্রতি এই 
ঈক্ষিতা পুরুষের প্রকৃতিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।” 

(পতিত কালীবর বেদীস্তবাগীশ কৃত ভাব্যানুবা?” ) 

বেদাস্তদর্শনের উক্ত ১৪1২৩ হুত্রের ভাষো রামানুজও বলিয্লাছেন,--'৮. ৯৯ ১৯০ 
্রক্ম যে কেবলই নিমিত্ত কারণ, তাহ! নহে ) পরস্ত উপাদান কারণও বটে। রঃ 
কেন না, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞ ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না! । ,*. ... এক বিজ্ঞানে 
সর্বব-বিজ্ঞান হওয়| উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয় । ইহার দৃষটাত্ত--কারণ বিজ্ঞানে কার্ধ্য-বিজ্ঞান 
বিষয়ক। বখ।--“একটি মাত্র সৃস্ময় পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মুন্ময়পাত্র বিজ্ঞাত হয়।” 
ইত্যাদি" । ব্রহ্ম বদি জগতের কেবলই নিমিগত কারণ হন, তাহা হইলে তাহাকে জানিলে, 
কখনই লমপ্ত বিজ্ঞাত হইতে পারেনা। »** *** দ্ধকে উপাদান কারণ না 
বলিলে নিশ্চরই প্রতিজ্ঞা ও দুষ্টান্তের বাধ! হয় | ... *** যাহাতে /অশ্রুত ও শ্রুত 
হয়, এই শ্রতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান কারণের প্র কা বা অভেদ প্রতীত হইতেছে। ... 
এই শ্রুতিতে ত্রন্গাই কর্তা ও আদেষ্টারূপে বিবক্ষিত হইয়াছেন । এই আদেষ্টার বিষয়েই 
জিজ্ঞাসা হইয়াছিপ--যাহাদ্বারা “অশ্রুত ও শ্রুত হয়| ... ১০, শ্রুতিতে নামরূপ 
বিভাগরহিত ( জগতের ) উপাদান কারণাবস্থা ব্রন্ধই প্রকৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।, 

,বেদান্তদর্শন ১১২ হুত্ের ভাষোও রামামুন এ সম্বন্ধ রা বলিয়াছেন-- তাহারও 
কিরদংশ এ স্থলে উদ্ধত হইল * * 

৮5০০০ শ্রুতি অনুদারে “মং শব্দবাচয একই ব্রদ্ধের সিমি, ও উপাদান-কারপত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছে। এই জগৎ অগ্রে এক সং রণ ছিল-এই কথায় ব্রদ্ের উপাদান 
কারণত। প্রতিপাদদন ফরিয়। 'অদ্বিতীয় পদে অপর অধিষ্ঠাত। বা নিমিত কারণের প্রতা- 
খান কণিন্লা। তিনি আলোচন! করিয়াছিলেন, বহু হইব--অগ্মিব । তিনি তে স্থাষ্ট করিলেন 
এই বাকো একই ব্রন্ধের (সন্ত) প্রতিপাদন করার একই ব্রক্ষের নিমিত-কারপত| ও 
উপাদান-কারণত। সিদ্ধ হয়। র্‌ 

মিমিত্ত ও উপাদান কারণত! ' প্রতিপাঁদনের ফলেই অধর সরবজতা সত্যসঞল্সতা 
বিচি, পড়িশালিরাদিরণে ৃহত্ব ব| মহত্ব জাকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। 

পণ্ডিত ্রীুর্সাচরণ সাংখাবেদাস্ততীর্থ কৃত জীভাহ্যাুবাষ ) 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৬৭ 


সরিচ্ছিল্নের (11021050. চি ০01)0110160 ) স্তায় হন, তাহা পূর্ব 
উক্ত হইয়াছে। এই মায়াহেতু ব্রহ্ম হৃষ্টিসম্বন্ধে পুরুষ প্রর্কতিরপে 
প্রকাশিত হন এবং তাহ। হুইতে বহুত্বপূর্ণ জগতের অভিব্যক্তি হয়। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে মায়! প্রকৃতি হইলেও (শ্বেতাস্বতর উপ ৪1১৪) 
এক অর্থে প্রক্কতি হইতে ভিন্ন । প্রকৃতি পরমেশ্বরের.পর আত্মশর্তি। 
শঙ্কর বলিয়াছেন-_-“কারণস্ত আত্মভূতা। শক্তিঃ শক্তেরাত্মভূতং কার্য), 
(বেদাস্তদর্শন ২।১ ১৮ সুত্রের ভাব্য দ্রষ্টব্য ) অতএব মায়! কারণরূপ আর 
প্রক্কৃতি শক্তিরপ। এই প্রকৃতি হইতেই সুক্ষ ও স্থূল সমুদায় কাধ্যের 
উৎপত্তি হয়। এই অন্ত শ্রুতিতে আছে যে, এই জগতের কারণ দেবাত্ম- 
শক্তিং ন্বগুপৈনিগুঢ়াম্‌ ( শ্বেতাশ্বতর ১/৩)। পুক্ুষাধ্য-_পরমেশ্বরের 
এই আত্মশক্তি প্রকৃতি ;--ইহ। বিবিধ! শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিক!। 
প্র+ক হইতে প্রকৃতি । পরক্রিয়তে অথবা বক্রিয়তে অনয়! ইতি প্রক্কৃতিঃ 
সর্ববকার্ধ্য-শক্তি পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু এই প্রীতি কাধ্যোন্বথী হয়) 
তাহা! হুইতে 'ভূতভাবোত্তবকর বিসর্গরূপ” কর্মের অভিব্যক্তি হয়। 
(গীতা »৯৩)। সেই আস্ত পুরুষ আত্মমায়! দ্বার! এই প্রক্কতিতে 
অধিষ্ঠান পূর্বক তাহ! *হুইতে চরাঁচর বিশ্বত্বৃতের উত্তব করেন এবং 
আপনি আত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ”ন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, _ 
«অজোহপি মম্ন্যয়াত্মা ভূতানানীশ্বরোহপি সন্‌ । 
পরন্কৃতিং শ্বামধিষ্ঠা় সম্ভবাম্যাত্বমায়ক়। ॥৮ (গীতা! ৪/৬) 

ইহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে সর্বত্র তাহারই অভিব্যত্তিন্ত্ব 

আমর! বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন,_ 
প্রক্কতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ। 

এই মায়! ও প্রকৃতির পার্থক্য 8৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হুইয়াছে। 

মান্নাহেতু ব্রহ্গে এই পুরুষ-প্রক্তি-ভাব' কে রূপে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহা অজ্ে--জচিস্ত্য। 


৪৬৮ জ্রীমদ্ভগবদগীত। 


শ্রুতি হইতে জানা! যায় যে, পরম ব্রহ্ম অনস্ত সচ্চিদানন্দন্বরূপ 
বাহ। অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহ। অসংখ্য ও নানারপ'সাস্ত পরিচ্ছিঘ্ ভারের 
আধার। ইহাতেই অনন্ত সংস্বরূপের সার্থকতা । যাহা পূর্ণ অন্ত সচ্চিদা" 
নন্দ ও অনন্ত, শক্তিমান্, তাহার অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ ভাবে__সেই 
সচ্চিদানন্দরপের নানাভাবে উপাধিযোগে অভিব্যন্তি করিবার শক্তির 
দ্বারাই তাহার পুর্ণ অনস্ত শ্বরূপের ধারণ! হয়। 

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যিনি পূর্ণ অনন্ত সংশ্বরূপ, তিনি 
আপনাকে অপংখ্য বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
ইহাই তীহার মহিমা! । তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 'স্থে মহিক্পি তিষ্টতি, 
(মৈত্রাক্ষণী ২1৪); তিনি বিশ্বর্ূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া এবং বিশ্বে 
অনু প্রবিষ্ট থাকিয়াও বিশ্বীতীত থাকেন। তিনি বিশ্বরূপে পুর্ণ এবং 
বিশ্বাতীত রূপেও পূর্ণ । শ্রুতি বাঁলয়াছেন--পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণা* পূর্ণ- 
মুদচ্যতে, পূর্ণন্ত পুর্ণমাদার পৃর্ণমেবাবশিষাতে (বৃহ্দারপ্যক ৫1১1১)? 

শ্রতি আরও বলিয়াছেন,--“তেনেদং পূর্ণ পুরুষেণ সর্ব্যম্” 
(শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)। তিনি বিশ্বাতীত (18750610617) হইয়াও 
বিশ্বরূপে বিশ্বনিয়ন্তা (10000270976 ) 

ইহাই তাহার মহিমা__ 

“তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। 
পাঙ্গোহস্ত বিশ্ব! ( সর্ববা ) ভূতানি ব্রিপাদগ্তামৃতং দিবি ॥ 
ৃ খথেদ ১১।৯০।৩, ছান্দোগা ৩1১২৬। 

অসংখ্য সান্তের জ্ঞানের সহিত অনন্তের জ্ঞান নিত্য অন্বিত। এইজন্ত 
অনস্ত*একের বহু সাস্ত হইবার কল্পনাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এজন্য 
অনন্ত এক সৎ বু সাস্ত ভাব যুক্ত হুইয়া--্বভাবতঃ অভিব্যক্ত €ন। 
অথবা ইহ! এক অনস্তেক়্ বনু সাত্তরূপে লীলাবিলাস মাত্র। বেরাস্ত 
দর্শনে --“লোকবত্ত, লীল! কৈবল্যম” (২1১৩৩) ছৃত্রের ভাষ্যে শঙ্কর 


পঞ্চশ অধ্যায় । ৪৬৯ 


বলিয়াছেন,__“ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশ্যে বাঁ বিন! প্রয়োজনে 
কেবল স্বভাবের বশে নি্পর চইন্তে পারে। ঈশ্বরের যে কালকর্থ- 
সচিব মায়! শক্তিসিদ্ধ, পেই মায় শক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই শ্বভাবের 
বশে স্কষ্ি হয়। ঈশ্বর অপরিমিত শক্তি ₹ তাহার নিকট এ জগত্-ন্রি- 
ব্যাপার লীলামাত্র, অন্ত কিছু নহে । উশ্বরের জগভ্রচনারূপ লীলার 
 অত্যন্প প্রয়োজনও উহ করিতে পারিবে না । ঞ্কন না তিনি ্রাপ্তকাম, 
পূর্ণবা নিত্যতৃপ্ত। তিনি সূর্বন্ঞ, তিনি জ্ঞানপূর্ববক স্থষ্টি করেন। 
পূর্ব্বে বণিয়াছি যে, এই মায়াই অনন্ত ব্রন্মের এই অসংখ্য সাস্ত 
পরিচ্ছিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবার কারণ। (মীয়ন্তে পরিমীয়স্তে অনয়া ইতি 
মায়া)। এই মায়াশক্তি হেতু ব্রন্মে প্রই অসংখ্য বহু হইবার কল্পনার 
_ অভিব্যক্তির-সূলে তাহার পুরুষ-প্রকৃতি রূপ দ্বৈতভাব নিত্য গ্রতিষ্ঠিত। 
' এই মায়! হেতু ব্রহ্ম জ্ঞাত! পুরুষ ও জ্ঞেয় প্ররুতি--এই ছুই রূগে 
কৃষ্টি সম্বন্ধে স্বভাবতই অভিব্যক্ত থাকেন এবং পুরুষরূপে প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাত। হইয়া, এই অনন্ত বৈচিত্র্পূর্ণ চরাচর জগতের অভিব্যক্তি 
করেন। এই যে স্ৃষ্টিসম্বন্ধে বন্ধের পুরুষ-গ্রক্কতিরপে অভিব্যক্তি, 
ইহা মায়াহেহু তাহার, আননন্বরূপের স্বভাব বা লীলা-বিলাস মাব্র 
বল! যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে--“আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুক্ুষষিধঃ 
গ্গাহনুবীক্ষ্য নান্তদাত্মনোৎপন্ঠৎ সোহহমন্্ীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।» 
্স বৈ নৈবরেমে। স দবিতীয়মৈচ্ছৎ। 

ম হৈতাবানাস বথ৷ শ্ত্রীপুমাংসৌ 

সম্পরিঘক্কৌ স ইমমেব আত্মানং 

ছেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্ধী চ অভবতাম্‌ **** 

... বুহদারণ/ক ১১৩ 
ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে পরমাতম। পরযুত্র্ সষ্টির অগ্রোে এক অস্ছি- 

তীয় হইয়াও আপনার আনন্দ হ্বরূপ চরিতার্থের অন্ত মায়াহেতু আপনাকে 


৪৭৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পুরুষ-গ্রক্কতিরূপে যেন বিভক্ত করেন। মায়াহেতু ব্ষের বে পুংস্ত্ীতার 
বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাব হুম্্ম বীঞ্জরূপে প্রলয়াবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহ। 
স্থ্টির প্রারস্তে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই এক অর্থে 
স্রন্গের ্বভাব বা লীলা । এজন্ত অনাদি স্থ্টিতে ব্রন্মের এ পুরুষ-প্রকৃতি 
ভাবও অনাদি । হা পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
'ষাহা হউক, অহৈত ব্রহ্গে পুরুষ প্রকৃতি রূপ ছ্বৈততত্ব কিরূপে 
অভিব্যক্ত হয়, কিরপে ব্রহ্ধ মায়াহেতু দিকৃকাল ও নিমিত্ত উপাধি দ্বার! 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া বছ হন, তাহা! আমাদের দিক্‌ কাল এবং নিমিত্ত- 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে কখনও জান! যায় না। তাহা অজ্ঞেয--অচিস্ত্য। 
তগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
ন মে বিছুঃ হ্ুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমার্দিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ (১০২) 
খণ্থেদের প্রসিদ্ধ নাসদাদীয় সক্তে আছে,_ 
কোহদ্ধ। বেদ ক ইহ্‌ প্রাবোচৎ কুত আজাতা কৃত ইয়ং বিস্বপ্িঃ ৷ 
অর্বাগ দেব! অস্ত বিসর্জনে নকো! বেদ যত আবভূব ॥ 
ইয়ং বিস্যপ্রি্খত আবভূব যদি বা! দধে ষদি বা ন। 
যোহস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সোহঙ্গ বেদ যদি বা নবেদ ॥ 
(১০।১২৯--৬-7৭১ সুক্ত ) 
তর্কদ্বারা ইহা জ'না যায় ন1 (বেদাস্তদর্শন ২।১।৪--৯১ ভাষ্য ভষ্টব্য )। 
স্থৃতিতে আছে ;-_ 
“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেপ যোজয়েখ। 
.. প্রক্কতিভ্যঃ পরং ষচ্চ তদচিস্তান্ত লক্ষপম্‌ ॥” 
স্থতরাং এ তত্ব অজ্ঞেয়। যাহ। হউক, এ জগৎ অনাদি বলিয়া 
তাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণরণে ্রদ্গের পুররুষ-প্রকৃতি ভাবও হে 
, অনাদি, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। 


পঞ্চশ অধ্যায়। ৪৭১ 


ভগবান্‌ পরম জেেয় ব্রহ্মতত্ব বিবৃত করিয়! বলিয়াছেন, 
“প্রক্ৃতিংপুরুষ ফৈব বি্ধ্যনাদী উভাবপি।” ( ১৩/১৯ ) 

এই পুরুষরূপে ব্রহ্ম, চেতন-স্বরূপ পরমজ্ঞাতা হন। আর তিনি 
তাহা হইতে অভিব্যক্ত অচেতন প্রকৃতিকে জ্েয়রূপে গ্রহণ করিয়াঃ 
তাহাকে পর! প্ররূতি, প্রাণ, অন্নাদদ প্রভৃতিরূপে, আর 'অপরা প্রকৃতি 
জড় রয়ি বা অন্নূপে ঈক্ষণ করেন এবং সেই প্রক্কৃতিকে যোনি কল্পনা! 
করিয়া, তাহাতে বহু তৃতভাবের বীন্জ নিষিক্ত করেন এবং এই সমুদায় 
ভূতভাবের মধ্যে আপনি আত্মা বা পুকষরূপে প্রকৃতির ভোক্তা হইবার 
জন্য অনুপ্রবিষ্ট হন। তাই প্রকৃতির গর্ভে পুরুষের জীবরূপে উৎপত্তি 
হয়। এরূপে ব্রন্ স্বভাবতঃ বা কোন অজ্ঞাত কারণে আপনাকে পুরুষ- 
প্রককতিবপে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়৷ ভূতযোনি তৃতাত্থা হন ও 
জগব্ধপে লীল! করেন; এজন্য গীতায় ভগবান্‌, মহদ্ত্রহ্ষকে মম যোনিঃ 
এবং তাহারই গর্ভে সর্ধসূতের বীজ-নিষেক করেন, বলিয়াছেন । 

এইরূপে পুরুষকে এ জগতের নিমিত্ত কারণরূপে 'আদিপুরুষ” 'পরম 
পুরুষ ব1 ভিত্তম পুরুষ বল! হইয়াছে । আর তাহাকে ব্যস্বিভাবে প্রকৃতি 
হইতে অভিব্যক্ত, প্রতিবাষ্টিক্ষেত্রে তোক্তুরূপে অবস্থিত বলিয়৷ “জীব, 
বলা হইগ্নাছে। তাহাকে স্খহুঃখের সকলের ভোক্ৃত্বের হেতু বল! 
হইয়াছে । (নীতা ১৩1২৯ )। 

আর তিনি জ্রীবরূপে প্ররুতির ভোক্তা পুরুষ হইলেও তিনি যে 
স্বরূপতঃ পরমাস্মা মহেশ্বর এবং প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহাতীত, 
তাহাও গীতায় উক্ত হুইয়াছে। এ সকল তত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
শেষে বিবৃত হইয়াছে । 

ইহ! হইতে জানিতে পারা যায় যে এ জগৎদন্বদ্ধে ব্রন্মেরই গ্রকৃতিপুরুষ 
' এই ছুইটি ভাব অনাদি এ জগতে প্রকৃতি, হইতে পুরুষ ভিন্ন) যাহা- 
পুরুষ, তাহ! প্রকৃতি নহে $--তাহা প্রকৃতির ভোক্তা ব! নিয়স্তা ; সুতরাং 


৪৭২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


প্রকৃতির ভোক্তরূপ পুরুষ কখনও ভোগা প্রক্কৃতি হইতে পারে না । 
জীবরূপে পুরুষ এজগতের উপাদান কারণ নহেন; তিনি ভোক্তরূপে ও 
তাহার ভোগ্য কর্মের ফল ধম্মাধন্মরূপে এ জগতের নিমিত্ত বা গ্রয়োজক 
কারণমাত্র। ( বেদাস্তদর্শন ২1১1৩৪-৩৫ সুত্র দ্রষ্টব্য )। 

এ জগৎসঙ্ধন্ধে এইরূপে বেদাস্তশান্ত্র হইতে আমরা গীতোক্ত পুরুষের 
স্বরূপ জানিঠে পারি এবং প্রকৃতি হইতে তাহার পার্থক্য বুঝিতে 
পারি। অতএব পরমার্থতঃ পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ব্রহ্মতত্বের সস্তর্গত 
হইলেও এ জগৎ সম্বন্ধে বা এই লোকে প্রকৃতি হইতে পুরুষ, 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমর! আমাদের জ্ঞানে সমুদায় জগৎকে দুই তাবে 
জানিতে পারি--এক পুরুষ আর এক প্ররুতি। আর যাহ। প্রক্কতি, 
তাহা পুরুষের পুরেরই ( শরীরের ) উপাদান। ইহাই ছুই মূল তত্ব 
ইহারা পরস্পর সংযুক্ত এবং এরূপভাবে সংবদ্ধ যে, আমর! অনেক 
স্থলে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিয়া জানিতে পারি না। 
বাহ! হউক, এই ছুইটি তত্বেরই নামান্তর ক্ষেব্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র । এই ছুই 
তত্বকে অন্তভাবে চেতন ও জড় বলা ষায়। শঙ্কর ইহা্দিগকে আগা! 
ও অনাত্ম। সংজ্ঞার অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহ। অনাত্ম বস্ত, 
তাহা যে আম্মার অবিদ্াক্কত উপাধি এবং তাহার মূল যে আবিদ্যা 





গ “বৈষমা নৈষূর্ণান সাপেক্ষত্বাৎ/ তথা হিদর্শর তি” (বেদাত্তদ শন ২1১৩৪) 

এই পুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন, 

“ঈশ্বরকে হ্যতির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে, তাহাতে বৈষমা ও নৈর্বপ্য দোষ আশ্রয় 
করিবে--এ আগন্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহ! হয় না; কেননা তিনি সাপেক্ষ। 
অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্তান্তর প্রযুক্ত হইয়াই এইবপ বিবম স্থ্ি করেন। জীবের ধর্মা- 
ধন্থই সেই নেমিত্ত। 

যেমন মেধ ববাদি শন্তোৎপত্ির প্রতি সাধারণ কারণ ; আর বীজার্দির শক্তিবিপেষ 
সে সকলের বৈধমোর অসাধারণ কারণ, সেই রূপ ঈশ্বর দেব মনুব্যারদি হৃষ্টির সাধারণ কারণ 
এবং'কর্ম (শুভাগত অদৃষ্ট) তাহাদের অসাধারণ কারগ91% এ সৃষ্টি অনাদি; এজন এ 
কর্দরূপ নিমিত্ত কারণ জনাদি। 
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তাহা দিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" পাশ্চাত্য দর্শন এই ছুই বিভাগকে 
(9116) এবং (5815 ) বিল্াছেন। দার্শনিক পরিভাষায় ধিনি 
পুরুষ, তাহাকে জ্ঞাত! (৭০১1০০:) আর, ধিনি প্রকৃতি তাহাকে জেয 
(0৮1০) বল! হইা থাকে । শঙ্কর এই ছুই বিঠাগ বিশেবভাবে 
বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়ছেন, জ্ঞাতা কখনও ভরের হইতে প্রারে 
নট আর যাহা জেদ তাহ! কখন জ্ঞাতা হইতে পারে না। 
(এ সম্বন্ধে পূর্বে ১৩1২ স্লোকের বাখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ ত্রষ্টব্য।) 
জ্ঞাতার জ্ঞাত কেহ নাই। এামাদের দেহ ও ইন্্রিয়াদি আমাদের ভ্ঞেয়” 
সে জন্ত তাণারা জ্ঞাত নহে । আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত যে জ্ঞাতা 
কর্তা ও ভোক্তা ভাব, তাহা! ওঁপচারিক বা ওপাধিক। (তাহাকে 
পাশ্চাত্যদর্শনে (51551১01722) ১৪০) বলে। তাহাও আমাদের প্ররূত 
স্বরূপ নহে। কেননা, তাহা আত্মারই জ্ঞের। তবে বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত 
এই জ্ঞাত। কর্তা ও ভোক্তা ভাব, হইতে পরোক্ষভাবে আমর! এই 
আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি। কেননা, বুদ্ধ্যাদি উপাধি ক্দাতআরই 
প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিলে, তাহাতে সেই সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 
আর উপাধি বত নির্্া হয়, ততই তাহাতে এই আত্মার প্রতিবিস্ব 
পরিষ্কট হয়। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 

যাহা হউক, এই মস্মনাত্ম-বিবেক-জ্ঞান--পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান 
--ক্ষেত্রত্র-ক্ষেন্িবেক-জ্ঞান অথবা জ্ঞাতৃ-জ্েয্-বিবেকজ্ঞান আমর! 
শান্্র হইতে লাভ করিতে পারি। এবং সে জ্ঞান লাভ করলে, 
আর পুরুষকে প্রর্কৃতি অথব৷ প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়! ভ্রম হুইবার 
সম্ভাবন! থাকে না। যিনি পুরুষ, তিনিই পরমাত্ম' _ তিনিই,ব্রক্ম-- 
তিনিই পরমেশ্বর বা পরম পুক্রুষ তিনিই জীবাস্থা। তিনি জীবাত্মরূপে 
ওতিদেহে স্থিত হইয়! দেহ-উপাধিযোগে, :জ্ঞাত! কর্তা ও ভোজ 
হন। অথবা! বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তভাব বা 
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জীব-ভাব.যুক্ত হইয়া সংদারী হন। আর যাহা তীহার দেহ বা 
পুর, তাহা তাঁহ। হইতে ভিন্ন _তাহ! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত অথবা এক 
অর্থে তাহাই তাহার গ্রক্কৃতি। 

এই পুরুষের স্বরূপ কি? আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, অবিবেক 
হেতু, প্রক্কৃতি ব৷ প্রক্কৃতিজ শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুরুষ সেই 
প্রকৃতিজ শরীরের ধর্দ আপনাতে আরোপ করেন এবং সেই জন্ত 
যতদিন তাঁহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন ন! হয়, ততদিন তিনি স্বীর 
প্রক্কত স্বরূপ জানিতে পারেন না। এই জন্ত যেরূপে এই প্রক্কৃতি- 
পুরুষ-বিবেকজ্ঞান লাভ হইতে পারে শাস্ত্র নানাস্থানে তাহার উপ- 
দেশ দিয়াছেন। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, পুরুষ দেহে স্থিত 
হইলেও স্বরূপতঃ তিনি দেহ হইতে শ্রেষ্ট--তনি উপ্রষ্টা অনুমস্তা 
ভর্তা ভোক্ত! মেশ্বর-_তিনিই পরমাত্ম।। তিনি ব্রিগুণাতীত হইয়াও 
আসক্তিবশে ত্রিগুণের ভোক্তা হন। তিনি স্ুখন্ঃখাদি ভোক্তত্বে হেতু 
হন। তি'ন স্বরূপতঃ শসঙ্গ অকঙ11 প্রক্কৃতির কার্যাকারণ-কর্তৃত্বের 
হেতু হইলেও পুরুষ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্তা বণিয়। অভিমান 
করেন। 

যাহা হউক এই প্রকৃতি পুকষ বিবেকজ্ঞান সাঙ্্যদর্শনে বিশেষভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । সাঙ্যদর্শন বলিয়াছেন যে, পুরুষ অতীন্দ্রিয, কেবল 
শেষবৎ ও সামান্ততঃ_দৃষ্ট অন্মান দ্বার তাহার ক্করূপ জান! যায়। 
পুরুষ" প্রক্কতিও নহে-- প্রকৃতির বিকৃতিও নহে; অর্থাৎ গ্রন্কৃতি ও 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিকার জাত কার্য সমুদায় হইতে এই পুরুষ ভিন্ন; 
এইরূপে,নিষেধমুখে ”“নেতি নেতি” বিচারদ্বার! তাহাকে জানিতে হয়। 
এই যে আমাদের শরীর, এই যে জগৎ-_বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্যযস্ত 
সাঞ্য্যোক্ত তেইশটি তত্বের দ্বারা গঠিত এ সমুদ্ধায় ব্যক্ত । ইহাদের ধর্ম 
এক অর্থে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর ) কারিকায় আছে যে ইহারা ) 
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«হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্ষম্‌। 
সাঝঞজবং পরতন্ত্ং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্‌ 1 
সাঙ্খ্যকারিকা-_-(১*) 
এই যে বাজ, ইছার যাহা কারণ, আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর, 
তাহাকেই অব্যক্ত বলেঃ তাহাই সাঙ্যোক্ত ধপ্রধান বা মূল প্ররুতি। 
সাংখ্য দর্শনে সৎকাধ্যশ-বাদ অনুসারে কার্যের সহিত কারণের যে সম্বন্ধ 
স্থিরীকৃত হুইয়াছে। তাহা! হইতে এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত, তাহার 
স্বরূপ স্থির করা যায়। 
উক্ত সাঙ্যকারিকায় আছে যে) 
“অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ব্রৈগুণ্যাততঘিপর্যযয়োহভাবাৎ। 
কারণগুণাত্বকাৎ কারধ্যস্তাব্যক্তমপি সিদ্ধম্‌” ॥ (১৪) 
এই অব্যক্কের ধর্ম বা লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
*'ব্রিগুপনমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্ভমচেতনং প্রসবধন্ধি 
ব্যক্তং তথাপ্রধানং, তদ্ধিপরীত স্তখ! চ পুমান্‌॥৮ 
সাঙ্খযকারিক1--( ১১ ) 
অর্থাৎ এই যে ব্রিগুণনদি ধর্ম অব্যক্ত প্রধানের এবং ব্যক্ত সমুদায়ের 
সাধারণ ধর্ম, পুরুষ তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত বা অব্যক্ত কাহারও 
ধর্ম পুরুষে নাই। 
অব্যক্ত প্রকৃতি ও তাহা! হইতে অভিব্যক্ত ব্যক্ত সমুদ্বায় হইতে 
তাহার বিপরীত ধর্যুস্ত পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিবার হেতু এই, 
“সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুপাদিবিপর্য্য়াদধিষ্ঠানাৎ 
পুরুষোহস্তি ভোক্ত.ভাবাৎ কৈবন্যার্থং প্রবত্েশ্চ ॥” 
সাংখ্যকারিকা--( ১৭) 
ইহার অর্থ প্লে বুঝিবার গ্রায়োজন নাই ৮ ইহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারি ঘে, প্রক্কতি ও তাহার বিকৃতি সমুদায়ের বিপরীতধন্থী, পুক্ুষ সাঙ্যা- 
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মতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে জান! ষায় যে, পুরুষ 
অনাদি, নিত্য, ব্যাপক ব। সব্ধগত, নিঙ্রিয়, একরূপ, কারণাস্তরের আশ্রয় 
বিনা স্বরূপে অবস্থিত, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, নিগু ব্রিগুণাতীত, বিষয়ী 
অগ্রাহ) চেতন ও অপরিণামী । সাংখ্যকারিকায় আরও উক্ত হুই়্াছে-_- 
“তন্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিন্ধং সাক্ষিত্বমত্য পুরুষন্ত । 
কৈবল্যং মাধ্যস্থং ্রত্বমকর্তৃভাবাশ্চ 0 : ১৯) 

অর্থাৎ উক্ত অব্যক্তের বিপরীত ধর্ম হইতে পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও 
জান! যায় যে, তিনি সাক্ষী ; প্রকৃতি ও বিকৃতির দ্রষ্টী ; কেবল) হুঃখাদি- 
রহিত $ নিত্যমুক্ত ; উদাপীনও অকর্তা। এজন্ত তাহাকে নিত্যতুন্ববুদ্ধমুক্ত 
নত স্বরূপ বল! হয়। তিনি অবিবেক হেতু বুদ্ধির বা লিঙশরীরের ধর 
আপনাতে আরোপ করেন বলিয়া আপনাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ ছঃখমোহার্দি- 
যুক্ত বা পাপবিদ্ধ, অজ্ঞানী প্রকৃতি বা! ব্রিগুণের ত্বারা বন্ধ জ্ঞান ফরেন 
এবং গুণকর্তৃত্বে আপনাকেই কর্তা বলিয়া! বোধ করেন। (কারিকা--২৭) 
তিনি ধুদ্ধিতে অভিব্যক্ত অবিদ্যাদ্ির দ্বারা বদ্ধ হন এবং বুদ্ধিতে যে 
প্রত্যয়সর্থ অর্থাৎ বিপধ্যর, অশক্তিঃ তুষ্টি ও সিদ্ধি ভেদে পঞ্চাশপ্রকার 
ভাবাখাসর্থ স্থষ্টি হয়, সেই ভাবে আপনাকে ভাঁবিত জ্ঞান করেন। 
্রক্কতি-পুরুষ-বিবেকজ্তান সিদ্ধ হইলে, তিনি প্রক্কাতি হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বরূপে অবস্থিত হন। ৃ 

আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে .পুরুষ পরমার্থতঃ 
ব্রদ্ধ। স্থ্টি সন্ধে তিনি পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিভক্তের স্তাঁয় হন। সমহ্ি 
স্থষ্টি কাধ্য বা তাহার শক্তিরপ প্রন্কৃতি সম্বন্ধে তাহার অধিষ্ঠাতা 
পুরুব ঈশ্বর ঘর্বান্তর্য্যামী পরমাত্ম' আর বাটি প্রক্কৃতিজাত কাধ্য সঙ্ন্ধে 
তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ জীব। আর সেই পরমপুরুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে 
প্রক্কতি হইতে অভিব্যক্ত এই বিশ্ব তাহার পুর বা শরীর। আর ব্যটটি 
পুরুষ জীব বন্বন্ধ প্রকট শরীর তাহার পুর--তিনি শীরীর স্যাত্মা । 
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পুরুষ এই পুরে অনুপ্রবিষ্ট ব! অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া! তাহার সহিন্ত 
পুরুষের তাদাত্মভাব হয়। প্রথমে জীবাখ্) পুরুষ সম্বন্ধে আমর! শ্রুতি 
হুইতে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

এই পুরুষ অন্নরসময়--(তৈত্তিরীয় ২।১1১*) অর্থাৎ তিনি স্থূল শরীরের 
ধন্ম আপনাতে আরোপ করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হুন।* তিনি 
ষখন স্থূল শরীর হইতে অন্তঃগ্রবিষ্ট হইয়া সুপ্ম শরীরে ব! প্রাগমর 
মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষে ধিষ্টিত হন, তখন তিনি আপনাকে 
প্রাণময় মনোময় বা বিজ্ঞানময় বলিয়া জানেন। আর যখন কারণ 
শরীরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনাকে আনন্দ স্বরূপে অন্থভব 
করেন। শ্রুতিতে আছে-- 
অন্যোহস্তরাক্। গ্রাপময়ঃ--( তৈত্তিরীয় ২২৩) মনোমর়ে! হয়ং পুরুষঃ- 
€ বৃহদারণ্যক-- ৫1৬1১ তৈত্তিরীয় ১/৬।১ ) এষ বিজ্ঞানময়ঃ ( বৃহদারণ্যক 
১1৫৬) অয়ন!আ বাত্বয়ো! মনোদকঃ প্রাণময়ঃ--( বৃহদারণ্যক--২1৫।৩) 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা! বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। “তন্মাদ্বা* এত- 
স্মাদল্নরসময়াৎ। অন্টোহস্তর আত্ম প্রাণময়ঃ তাম্মাদা এতম্মাৎ প্রাথম- 
যাৎ। অন্টোথত্তর "আত্ম! মনোময়ঃ। তান্মাদ্বা এতন্মাৎ মনোময়াৎ। 
অন্তোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। 

এতন্মাদিজ্ঞানময়াৎ।* অগ্ঠোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ ॥% (২1২--৫, 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই অন্নময় কোষস্থ 
আত্মা তাদন্তর্গত মনোময় কোষস্থ আত্মা, ত্াস্তর্গত বিজ্ঞানময়'কোবন্থ 
আত্ম! ও তদন্তর্গত বা সর্বাস্তরবর্তী আনন্দময়কোষস্থ আত্মা, ইনি শারীর- 
আত্ম, এই আত্মার দ্বারাই সমুদায় পূর্ণ ইনিই পুরুষাবিধ ।**তেনৈষ 
পুর্ণঃ বা এষ পুরুষবিধইব ॥”” বুহদারণাক উপনিষদে আছে ;-- 
“স বা অয়মাআ। ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোনয়ত গ্রাণময়ক্ুরদ়ঃ শ্রোত্রমকঃ 
পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুমর আকাশময়স্তেজোময়োধতেজোময়ং 
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কাষময়োংকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্মমময়োহ্ধর্শময়ঃঠ সর্ব্- 
ময়ঃ'+08181৫ 

পুরুষ যখন বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়। বিজ্ঞানাত্ম! হন, তখন তিনি বিজ্ঞান 
অয়। যখন তিনি, মনে অধিঠিত হুইয়া মনোময় হন, তখন তিনি মনের 
স্বরূপ--“কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হী, ধী, 
ভী”-_ বৃহঃ আঃ--২৫।৩) প্রসৃতিময় হন। এজন্ শ্রুতি বলিয়াছেন--. 
“অতো! খবাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স ষথ! কামো ভবতি 
তৎক্রতুর্ভবতি বৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদন্ডি 
সম্পদ্যতে ॥ (বৃহঃ আঃ ৪1৯1৫) এজন্য উত্ত হইয়াছে এ পুরুষ ক্রুতুময়,__ 
€ছান্দোগ্য ৩১৪।৯)) এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়-_(গীতা ১৭1৩) ইত্যাদি । 

শ্লীতায যেমন পুরুষকে ভোক্তা সুখদুঃখভোক্তুত্বে হেতু বলা হইয়াছে, 
সেইব্প শ্রতিতেও পুরুষকে ভোক্ত। বল! হইয়াছে ; তিনি মনোময় বা 
কামময় হইয়! ভোক্তা হন। মৈত্রেয়ী উপনিষদে আছে,_-“তন্মাডোকা। 
পুরুষ; পুরুষে হব্যক্তমুখেন ত্রিগুণং ভুংক্তে ইতি ।৬।১* 

প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ট প্রশ্নে_*পৃচ্ছামি কাসৌ পুরুষ: ইহার উত্তরে উক্ত 
' হইয়াছে যে ' ইহৈবাস্তঃ শরীরে স পুরুষে! যন্দিপ্নেতাঃ- সোড়শকলাঃ প্রভব- 
স্তীতি” ॥ (১/১-২) প্রাণবুদ্ধি প্রভৃতি এ ষোড়শকলার কথা! পূর্বে বিবৃত 
_ হইয়াছে । এই পুরুষ অমৃতময় ও তেজোময়*-( বৃহদারপ্যক ২৫১) 
অসঙ্গঃ--( বৃহঃ---81৩।১৫ ) অমৃত, অবায়াত্! )-(মুণ্ডক ২২১২)। 

এইরূপে আমরা উপনিষদ হইতে শরীরের অস্তরস্থ অথচ শরীর হইতে 
ভিন্ন আত্মাকে পুরুষরূপে জানিতে পারি । কেবল শান্তর শ্রবণ হইতে 
আমাদের “এ আত্মার শ্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। মনন দ্বারা বা ত্র্থারা 
নেজ্ঞানলাভ করা যায় ন। নিদিধ্যাসন ব! ধ্যানযোগাদি দ্বারা বিহিত 
উপায়ে সাধন! করিলে এই জান সিদ্ধ হয়। বাহা হউক এ শরীরস্থ 
আত্মারব৷ পুরুষের জান আস্তরান্ৃভৃতির দ্বার! লাভ করিবার এক উপার 
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উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। আত্মার তিন অবস্থা--জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুণ্তি 
মোওুক্য ৩-৫)। আমর! এই ভ্রিবিধ অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা 
করিলে অন্তরাহ্ধর পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি। জাগ্রদবস্থায় 
পুরুষের চৈতন্ স্থল সুক্ষ সমুদায় শরীর ব্যাপিয়! থাকে) তখন ইন্দ্রিয় 
দ্বারা বাহা বিষয় গৃহীত হয়ঃ তখন পুরুষ বহিঃগ্রজ্ত হন। বাহ্‌ জগৎ- 
জ্রেয়রূপে তাহার অন্দীভূত হয় এবং তিনি স্থুল সুম্্প শরীরকে আপনার 
পুর রূপে গ্রহণ করিয়া» তাহাতে অবস্থান করেন। তখন বিশেষ নাম 
রগ গ্রহণ করিয়! তিনি মান্ধুষ, ব্রাহ্মণ, রামের পুত্র, স্থল সুস্থ ইত্যাদি 
শারীর ভাবে ভাবিত হইয়া-_শারীরাত্মা হন। স্বপ্ীবস্থায় পুরুষ নাড়ীপথে 
হৃদয় গুহায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, হুক্দ্দেহে বা মনোময় কোষে বিচরণ করেন, 
পূর্ব সংস্কার বা স্থৃতি উদ্ভাষিত হইলে, তিনি স্বপ্ন দেখেন। ন্ুসংস্কার 
, উদ্দিত হইলে স্বপ্ন সুখময় হয়, দেবাদিদর্শন হয়, আর কুসংস্কার এদ্যোতিত 
হইলে স্বপ্ন দুঃখকর হয় । অরিষ্টা'দ দশন হয়। শ্বপ্রে পুরুষ তেজোময় হইয়| 
দিক কাল অবলম্বনে হৃদাকাশে এক অভিনব বাহ্‌ জগৎ সৃষ্টি করিয়া 
সেই সুক্্ম বিষয় ভোগ করেন এবং তাহার মধ্যে ত্র অনুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া 
তাহার ভোক্তা হন ৮ স্তখন তিনি অন্তঃগ্রন্ঞ ২ন। সেই অবস্থায় তাহার 
জাগ্রদবস্থার বাহ্‌ শরীরের অনুভূতি থাকে না। তখন আমি কে? 
“কাহার পুত্র? ইত্যাদি *জ্ঞানও প্রায়ই থাকে .না। তখন পুক্ক 
ভোগের জন্ত কখনও কখনও মনুষ্য পঞ্ড প্রভৃতির দেহ গ্রহণ করেন ব। 
অভিনব স্থল শরীর গঠন করিয়া লন। কখন কথন স্বপ্নে এরূপ 
দেখা যায় যে, কোন অজ্ঞাত দ্নেশে আমি এক কুকুর হুইয়াছি। এক 
বলবান্‌ কুকুর আমাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে, আমি গ্রাণভয়ে 
দৌড়াইয়। যাইতেছি, কিন্ত গ্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়! বিশেষ ছঃখ অনু. 
ভৰ করিতেছি। অনেকেই এরপ স্বপ্ন দেখিয়া! থাকেন। বাহাহউক, 
এই জাগ্রৎ ও স্বপ্ীবস্থায় আমি যে পরিচ্ছিন্ন শারীর আত্ম। শরীর ধর্ুক্ত, 
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তাহার জান থাকে । সুতরাং তখন পুরুষ তাহার ন্বরূপ জানিতে পারেন 
নাঁ। জাগ্রদবস্থায় আমাদের বাহাশরীর ও বাহ বিষয় জ্ঞান পরিবর্থন- 
শীল হইলেও আজীবন বাধিত থাকে । কিন্তু স্বপ্লাবস্থায় এই জ্ঞান 
জাগ্রদ্ববন্থার দ্বারা অবাধিত হয়, উভয় অবস্থার এই াব্র প্রতেদ। 

কিন্তু সুযুণ্রি-অবস্থায় বাহ্‌ বা ঝ্আস্তর শরীরের অনুভূতি থাকে না। 
তখন আমি আমার এক্জান থাকে না। তখন আমা হইতে পৃথক্‌ 
কাহারও অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে ন!। সেই অবস্থায় পুরুষ স্থুল সুক্্স উভয়বিধ 
শরীর ব! পুর হইতে সমুখ্িত হইয়া কেবল কারণ শরীরে বা আননময় 
কোষে অথবা শুদ্ধ বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করেন; তখনই পুরুষ 
আপনার আত্ম! £বা বরঙ্গমস্বরূপ অনুভব করেন; তখন তিনি স্বরূপে অব" 
স্থান করেন। নুষুপ্তি-অবস্থায় কেবল নির্বঃশষ অবাধিত সুখময় অস্তিত্ব 
বোধ থাকে) তবে সুপ্তি অবস্থায় বা সুযুণ্তি ও স্বপ্রের মধ্যবর্তী অবস্থায় 
সাধারণতঃ *আমি আঁছি* এই জ্ঞানও ইহার সহিত অভিব্যক্ত থাকে। 
সুযুক্তিতে আনন্দময় কোষে অবস্থান কালে যে নিার্বশ্ষে আত্মদ্বরূপে 
অবস্থান হয়,সাধারণ সুপ্তিতে বিজ্ঞামময় কোষে স্থিত পুরুষের আমি আছি 
স্সথাঃভব কারতোছ, এইরূপ জ্ঞানও আভব্যন্ধ,গ্াকে। যাহাহউক 
নিদ্রাবস্থায় 'এই অনুভূতি পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিজ্ঞ/নময় কোষে 
অভিবাক্ত ; সুতরাং এই অন্ুভূ'তও প'রচ্ছিন স্বপ্ন া জাগরিত অবস্থায় এ" 
সুখময় আন্তিত্ববোধের সংস্কার বা স্থতি লুণ্ড হয় না। সুতরাং পুরুষ 
সর্বাবস্থায় আপনার এই সঙ্চিদাননময় দ্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হইতে 
প্রচ্যুত হয় ন।। তবে জাগ্রৎ ও স্মপ্ীবস্থায় স্থল ও সুক্ষ শরীরের বিকারী 
ভাব দ্বাপ। তাহা! আবৃত থাকে । জাগ্রদবস্থায় কেবল সমাধিতে পুরুষ 
সেই শ্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, এজন্য সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে,-_ 
*সমাধিনুযুণ্তিমোক্ষেযু বন্ধুরূপত। ( সাংখ্যদর্শন ৫1১১৬) 

শ্রভিতে এই নুষুপ্তি-অবস্থার কথ! নানাগ্ানে উক্ত হুইপ্নাছে। 


পঞ্চদ্া অগ্যায় । ৪৮5 


ুযুণ্তি-অবস্থায় কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না “যটব্রতৎপুরুষ স্প্তঃ স্বপ্পং ন 
কঞ্চন পশ্ততি (কৌষী ৩৩) কিন্ত স্থৃণ্ি অবস্থা হঈতে উিত হইয়া 
তিনি স্বপ্রাবস্থায় বিচরণ করেন ৷ য এবৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নয়াচরতি 
(কৌষী ৪1১৫)। এই স্ুযুপ্তি অবস্থায় পুরুষ যে শ্বরূপে অবস্থান করেন 
দে নন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে দ্যব্রৈতৎগুরুষঃ শ্বপিতি নাম, সতা। সৌম্য 
তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তন্মাদেনং গ্ষপিতীত্যাচক্ষতে ॥ 
(ছান্দোগ্য ৬1৮১ )। 

অর্থাৎ বখন পুরুষ নিদ্রা! যায়, তখন সতের অর্থাৎ পরমাস্মার সহিত 
মিলিত হয়। স্বীয় স্বরূপ প্রাগ্ড হয় বলিয়া তখন ইহাকে 'ম্বপিতি বলিয়া 
থাকে। অর্থাৎ শ্বকে বা আপনার স্বরূপকে প্রাপ্ত হইফ়্া থাকে । এই- 
জন্ত ইহার নাম ্বপিতি। * 


* শঙ্কর এই শ্রঠির ভাযো বলিয়াছেন,__'পুরুষ যে সমর স্বপিতিনামে অতিহিত হয়, 
সেই সময প্রস্তাবিত সৎ-পদার্থ পরদেবতার সহিত সম্পন্ন-একীভূত হয়ঃ অর্থাৎ মন 
গ্রভৃতি উপাধির সংসর্গজনিত জীবভার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ সতা বে সতরূপ তাহাই 
প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই সাধারণ লোকে ইহাকে স্বশিতি বলিল নির্দেশ করিয়! 
থাকে। অভিপ্রার এই 'য. যেহেতু সেই সঃয়ে স্বীর আত্ুন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়! থাকে, 
এবং গুণপ্রকাশক নাসর্পাদ্ধ হইতে ও শবীয় আত্মস্বরপ প্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া খাকে। 

* জাগ্রৎকালে জীব পুণা ও পাপজনিত বহুবিধ আয়াসকর হুখ- 

-ছুখামুভব করিয়। পরিশ্রান্ত হইয়। থাকে ; সেই কারণে বন্ৃবিধ ব্যাপারকিষ্ট অলস 

ইন্রিয় নিচ হ্যুপ্ত কালে নিজ” দিজ কার্ধা হইতে নিবৃত্ত হইর প্রাণে বিলীন হইয়া, 
খাাকে । ৬ 

4০8 »* তখন জীব প্রদেবতারাপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ।' 

এই মন্ত্রাবলম্বনে বেদান্ত দর্শনে যে 'স্বাপ্যয়াৎ, (১১১) গৃত্র আছে, তাহার ভাষ্য 
শঙ্কর বাহ। বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত হইল ১ 

নিন “হুযুপ্তিকালে এই পুরুষের 'হবপিতি" নাম হয়, এবং মেই সময়ে তিনি সৎ “ 
সম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন। অর্থাৎ তিনি জগৎ-কারণ সতের সহিত একীভূত হন। 

যেহেতু ইনি স্বপে অপীত হ'ন, লীন হন, দেই হেতু ইহাকে স্বপিতি বলে। 

এ ইন্জরিয়ের দ্বার! মনের ববয়াকার বৃত্তি জন্মে । আস্ম! লেই মনোতৃভিতে 
উপহিত ব1 তত্াদাস্্য প্রাপ্ত হইযা ইন্জ্রিয় রাহ স্ুলবিবপন'গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ জাখা। প্রান্ত - 
হ'ন। আবার তিনিই ' সেই জাগ্রঘ্।সন! বিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইর়া.ন্ব্গ জনুভব্‌ 


৪৮২  স্ীন্তগবদগাত।। 


যাহা! হউক বৃহ্দারপ্যক উপনিষদে (২।১/১৬--১৯ মন্ত্রে) এই 

 নুষুপ্ডি ও শ্বপ্রাবস্থার কথা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। “্যব্রৈষ এতৎ 

নুপ্তোহভূৎ, ষ এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃঃ কৈষ তদাতুৎ কুত এতদাগাদিতি 
তছ্‌হ ন মেনে গান্ধ্যঃ॥ 

“গ্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোহভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং গ্রাণানাং 
বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্‌ আদায় য এযোহন্তহ্বদয় আকাশ তন্মিঞ্কেতে তানি 
হ্দা গৃহ্াত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্গৃহীত এব প্রাণো ভবতি 
গৃহীতা৷ বাক্‌, গৃহীতং চক্ষু গুঁহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মলঃ 1” 

“স যত্রৈতৎম্বপ্নায়া চরতি তেহান্ত লোকাস্তহ্ুতেব,** যথাকামং পরি- 
বর্তেতৈবমেবৈষ এত প্রাণান গৃহীত্বা। পে শরীরে যথাকামং পরিবর্তে ॥” 

অথ যদ! সুযুণ্ডো ভবতি যা ন কস্তচন বেদ, হিতা নাম নাড়া 
দ্বাসগুতিসহত্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতি্টস্তে তাতিঃ প্রত্যব্ছুপ্, 
পুরীততি শেতে, স যথা কুমারে। বা মহারাজে! বা মহাব্রা্গণো ব। 
অতিম্ীমানন্দস্য গত্ব। শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥৮ 

শঙ্কর ইহার ভাষ্যে জাগ্রৎস্বপ্র সুযুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার সংঙ্গেপ অর্থ এন্থলে লিখিত হইল। “এখান, এপ প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, আত্মা যদি নির্বিকার হন তাহা হইলে বিজ্ঞানময় হইলেন 


করেন। জাগ্রৎ ও ম্বপ্র এই ছুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি 
সুপ্ত হান। সুপ্ত অবস্থায় মনের বৈচিত্র্য থাকে না» শুঙ্গম জ্ঞান বৃত্তি ভিন্ন অন্ত কোন 
বৃত্তি “থাকে না, কাযেই এই কালে আত্মা! বিশ্প্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্িরিপ উপাধির 
অতাবে আপন স্বরূপ প্রাণ্ডের স্যার হ'ন অথবা আপনি আপনাতে জীন হন। শ্রুতি 
এই তথ্য উপদেশ করিবার জন্তই আত্জার ন্পিতি নাম দিয়! বলিয়াছেন-_যেহেতু 
1তনি হ্বতঅপীতে! ভবতি অর্থাৎ আপনম্বরপ প্রাপ্ত হন, দেই হেতু তাহাকে ন্বপিতি বলা 
যার। অন্তান্ত শ্রতিতেও হুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞস্রাপে পরিনত হওয়া বাহা ও 
জআত্তর কোন পদার্থ জানিতে পারে না” ইত্যা(দক্রমে তাহার চেতনে লীন হওয়ার 
প্রণালী দর্শিত হইয্সছে। অতএব, বে চৈতন্কে সমুদয় জীবের বা জীব ধণ্দের অপার 
হয় সেই ঈশ্বর টৈতন্তই সংশব্দের বাচ্য ও জগতের হেতু ব। মূল কারণ। 








পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৮৩ 


কিরূপে? বিজ্ঞান অর্থে অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। অজ্ঞানবশে আত্মা 
দেই বুদ্ধির সহিত তন্মযত্ব গ্রাপ্ত হুন বলিয়া তদবন্থ আত্মাকে বিজ্ঞান- 
ময় বল! ইয়। বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আম্মা বিজ্রানময় হইয়! জেয 
হন অর্থাৎ আত্মা যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন। তখন তিনি 
প্রকাশিত হন। সেইজ্ঞেয় আত্মাকে জানিতে হইলে, একমাত্র বৃদ্ধির 
দ্বারাই জানা যায়। এজন্ত এ বিজ্ঞানময় আতা! জ্ঞাতা ও জের এ 
উভয়রূপেই অন্তৃত হয়। আত্মাকে বিজ্ঞানময় প্রাণময় মনোময় বল! 
হইয়াছে। এ সকল স্থানে মরট' প্রত্যয়ের অর্থ বিকার নয়। “প্রায় 
অর্থে নির্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা বিজ্ঞানে অর্থাৎ বুদ্ধিতে 
অধিষ্ঠিত হইয়! বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানপ্রায় হন। মনে অধিঠিত হইয়! 
মনোময় বা মনঃপ্রার়। স্থল অন্ময় শরীরে অধিঠিত হইয়া স্থুলপ্রায় 
ঝা স্থলের মত হন) চেতনআত্ম! জড় স্থূল পৃথিব্যা্দির বিকার হইতে 
পারে না। মনোধর্শ যে সঙ্কর বিকল্প, তংস্বভাব অন্তঃকরণাবহ্ছিন্ন 
বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রাকালে কোথায় থাকে? ন্ুপ্তপুরুষ জাগরণের 
পূর্বে ক্রিয়া কর্মকারক কর্ত! বা কর্ম এবং ফল স্থখহঃখাদি বিবর্জিত 
কেবল শুদ্ধরপস্রস্থিত থাকেন। কেননা, শিদ্রিত পুরুষ জাগরিত 
হইবার পূর্বে কোনরূপ ক্রিয্া বা! সুখার্দি কিছুই গ্রহণ করে না। 
অতএব ক্রিয়াদি-পরিপুন্য, বলিয়া নিদ্রাকালীন অবস্থাই আত্মার প্রকৃত 
অবস্থারূপে নিরুপিত হইল। 

যে সময়ে এই বিজ্ঞানময় আত্মা নিদ্রার ক্ষোড়ে শায়িত ছিলেন, সে 
সময়ে এই সকল বাকৃপাণি প্রভৃতি ইন্জরিয়গণের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ 
অন্তঃকরণে বিষয় সমর্পণ এবং নিজ নিজ বিষয় সামথ্য ( শক্তি ) গ্রহণ 
করিয়া এই অন্তঃকরণস্থ হৃদয়াকাশে অর্থাৎ হৃদয়স্থ সাংসারিক স্খ- 
হঃখাদিবর্জিত আনন্দময় পরমাত্মার সহিত মিলিতভাঁবে অবস্থিতি করেন। 
্থযুণ্তীবস্থায় পুরুষ “সতা সম্পন্ন ভবতি” অর্থাৎ সুযুপ্তি সমূয়ে সৎ- 


৪৮৪ স্ত্রীন্তগবদাদীতা। 


সম্পন্ন বর্থাৎ সদ্রঙ্গের সহিত এফীভাব প্রীণ্ড হল। নুযুণ্তিসময়ে 
জীবাত্মা নিজের শরীররূপ উপাধিজনিত সমন্ত সাংদারিক অবস্থ! 
পরিহার করিয়া! নির্বিশেষ পরমানন্দসয় পরমাত্বীতে লয় প্রাপ্ত হন। 
কারণ নুযুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় আত্মা “ম্ঘপিতি' নাম প্রাপ্ত হন। ম্বপিতি 
অথাৎ শ্বম্‌ আত্মস্বক্ূপম্‌ অপিতি 'অপগচ্ছতি অর্থাৎ স্বন্বরূপ প্রাঞ্ 
হন। স্ুযুণ্তিকালে আত্মা সাংসারিক সুখিত্বহঃখিত্ব প্রভৃতি অবথার্থরূপ 
পরিত্যাগ করেন এবং স্বর্ন বিজ্ঞানময় নিরুপাধিক রূপ প্রাপ্ত হন। 

সুপ্তি কালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহ্ৃত হয়, পশ্চাৎ ক্রমে ভ্রম 
বাক্‌, চঙ্ষু, কর্ণ, মনও উপসংহৃত হয়। অতএব সুযুপ্ত্যবস্থায় জীব 
স্বরূপে অবস্থান করেন--ইহা অযৌক্তিক নহে। 

দ্বপ্রাবস্থায় জাবের কেবল দর্শনশক্তি থাকে, অন্ত কোন দেহেন্দ্রিয়াদি 
ধর্ম সম্পর্ক থাকে লা সত্য, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় জীব যেমন বন্ধু 
সংযোগ বা বিয়োগবশতঃ যথাসম্ভব স্ুখদ্ঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন 
দ্বপ্রাবস্থাতেও তেমনি স্ুখছুঃথাদি ভোগ করেন। সে সময়ে আত্মার 
শোকমোহাদি সাংসারিক ধর্ম সকল বর্ধমান থাকে। বিজ্ঞানময় 
আত্মা যে কালে ত্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিজে.স্প্নরাজ্যে বিচরণ 
করেন, সেইকালে তিনি সৎকর্্শফলে কখনও স্থখশয়নে যেন শায়িত 
থাকেন, কখনও বা অন্যবিধ তাবেও দৃষ্ট হন। শ্বপ্নদৃষ্ট দেব মনুষ্য 
[তধ্যক ও স্বর্ণ নরকাদি সমস্তই মিথ্যা-_অজ্ঞানের কার্ধ্যমাত্র। 

্বুদৃষ্ট মহারান্ত্বাদি ভাবসকল কখনই আত্মার স্বরূপ ব| ধর্ম নহে? 
কেবল জাগ্রথকালীন অনুভূতি বিষয়ের গ্রতিবিষ্ব বা ছায়! মাত্র । 

বিজ্ঞান্ময় আত্ম! ইন্দ্রিয়গণকে জাগরণ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া 
স্বপ্রাবস্থায় স্বেছাছুসারে পুনশ্চ স্বপরীরে প্রতিনিবৃত্ত হন এবং কামন! 
ও' কর্মদ্বার উপার্জিত বাসনা অর্থাৎ সংস্কার সকল অন্থভব করিয়া 
থাকেন,। এইরূপ জাগ্রৎথকালীন অনুভূষ্ঠ বিষয়ও মিথ্যা এবং তৎ 


পঞ্চদশ জধদীয় । ৪৮৫ 


সংসষট কর্তৃত্ব তোজত্বাদি আত্মার স্বরূপ নহে। ইহার দ্বারা গ্রতিপার্দিত 
হইল আত! কর্তৃত্ব ভোক্ত-ত্বাদি সর্বপ্রকার ধর্মরহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান- 
ময়। উহা! জাগরিত ও শ্বপ্নাবন্ধা হইতে সম্পূর্ণ ভিন । 

স্বীবন্থার পূর্ন সংস্কার বশত; রথ গজ নর নগর ইত্যাদি বিবিধ 
বন্ত জ্ঞানপথের পথিক হয়। ম্বপ্ে এই সফল দৃপ্ত সংস্কারের প্রিণাম 
মাত্র। সুতরাং অন্তঃকরণস্থিত সংস্কার বা সংস্কারের পরিণাম দ্বারা 
আত্মা কখনও লিপ্ত হন না ?তিনি বিশুদ্ধ শ্বতাবই থাকেন। যখন 
সঙস্পর্ণাদদি বিশেষ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রশাস্ত- তরঙ্গ 
নিরাবিল সুনির্দমল সলিলবৎ বিষয়সম্বন্-বিহীন প্রসন্ন গম্ভীর সদানন্দময় 
স্বুপ্তি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবে অবস্থান করেন। 

এক্ষণে সুষুপ্তিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। অস্তঃকরণ 
বা বুগির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়। তাহা হইতে বন্ুসহত্র নাড়ী 
বহির্গত হইয়! সর্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে । জাগ্রৎথকালে বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে 
থাকিয়। নাড়ী দ্বারা চক্ষঃকর্ণ প্রভৃতি ইন্ত্িযগণকে বিস্তারিত করিয়া 
বদিয়া থাকেন এবং ইন্দ্িরদ্বার! দূরবর্তী বিষয় সকল গ্রহণ করেন। 
তৎসহ বিজ্ঞানমর, পুরুষ স্বীয় চৈতন্তকে সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত 
করেন আর বুদ্ধির সঙ্কোচন কালে তিনি নিজেও সঙ্কুচিত হন। এই 
সন্কোচনই জীবের নিদ্রা, জাগ্রৎ আবস্থায় বিজ্ঞানমধ জাগ্রৎ সংস্কার- 
বিশিষ্ট বিস্তৃতি হুয় অর্থাৎ নাড়ীঘ্বারা সর্বত্র পরিব্যাণ্ত হয় ? কিন্তু নিদ্রা 
বন্থায় বুদ্ধিপরিচালিত আত্মা বহ্বিষয় পরিত্যাগ করিয়। *শরীৰে 
অবস্থান করেম। স্ুযুপ্িকালে আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধমাত্র থাকে 
না। তখন জীব সর্বপ্রকার ভোগমোক্ষার্দি অতিক্রম করেন। খ্রাংসারিক 
হখহঃখশুন্ত পরমানন্দ লাভ করিয়। থাকেন ।” 

এন্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্ুমারে *আমাদের 'জাগ্রৎ স্বপ্ন নুযুণ্তি 
এই ত্রিবিধ অবস্থার অর্থ বিস্তারিতভাবে উল্লেখের হেতু এই যে,এই ্রিবিধ 


৪৮৬ শ্রীমস্তগবদগীত!। 


অবস্থার তত্ব আলোচন! করিলে, আমরা পুরুষের বা শারীর আত্মার 
বাহ! প্রকৃত স্বরূপ তাহা কতক বুঝিতে পারি। সুযুণ্তি অবস্থায় 
পুরুব স্থল ও হুম্ক্ম দেহরূপ পুরকে পরিত্যাগ" করিয়। দেহী বা জীব ভাব 
হুইতে মুক্ত হুইয়! স্বত্বরূপে অবস্থান করেন। শ্রুতি ইহা নানাস্থানে 
নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমর! দেখিয়াছি । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ইহ! আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছেঃ-. 
“অথ ব এব সম্প্রসাদোংন্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ভ 
' স্বেন রপেণ অভিনিষ্পস্ভতে, এষ আত্মা ইতি হো! বাচৈতৎ অমৃত- 
মভয়মেতদ ব্রহ্গেত (81৩৫ )। 
ইহার অর্থ পরে বিবৃত হইবে। 
ষাহা হউক ইহ! হইতে জানিতে পারি যে পুরুষ সুবুপ্তি অবস্থায় 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মপ্বরূপে অবস্থান করেন। হ্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় 
তাহার সেই স্বরূপ স্থল ও ্ুশ্ম শরীরের নানারপ পরিবর্তনশীল 
ভাবের দ্বারা আবৃত হয়। তাহার দে শ্বরূপের অনুভূতি মলিন হইয়! 
যা়। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাহার সে ম্বরূপের অন্ভূতি একেবারে নষ্ট 
হইয়া! যায় না। কেননা তাহা ম্বতঃসিন্ধ। সর্ব পাঁরবর্তনশীল ভাবের 


* বেদাত্তদর্শনে (১/৩৯,১৯,৪০ ) প্রন্ৃতি হুত্রের তাষো উক্ত সম্গ্রসাদ শ্রতি সম্বন্ধ 
শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার কিনদংশ এস্থলে উদ্ধত হইল £-_ 

সম্প্রদায় শবে হুযুপ্তি। যে অবস্থায় জীব সমাক্‌ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ নুখরপত প্রাপ্ত 
হন, সেই, অবস্থার নাম সন্প্রসাদ (১1৩১ হৃত্র)। শ্রুতি আত্মার সহিত শরীরাদির ও 
জাগ্রদার্দি অবস্থার বাস্তব সম্পর্ক নাঁই বলিয়াছেন, যেরূপে নাই তাহা দেখাইয়াছেন, গচ্চাৎ 
সন্প্রসাদ শব্বোধা জীবের তৎকালে শ্বরূপ নিষ্পত্তি হয় বলিয়াছেন। রি 
যে জাগ্রদাক্। সেই স্থাপ্র আত্মা এবং যে সুযুণ্ত আত্ম। সেই অসৃতাভগ় ব্রহ্ম ( বর ) । 

এই সম্প্রসাদ--ম্ুণ্ত পুরুষ এ শরীর হাইতে উদ্ধিত হন, হুইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও 
আপন স্বরূপে পরিনিষ্িত হন। *** *** প্রোজ জ্োতিঃ শব তেজ নহে 
গরব্রহ্ধ । ০০০০০, জাত্বার অশরীরত্ব নির্দয়ের জন্তই জ্যোতি; সম্পন্ন 
হইবার কথ বল। হইয়াছে। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৮৭ 


মধ্যে আমি নিত্য অবিক্কত ভাবে অবস্থান করিতেছ। এই সঙ্থিৎ 
তাহ'র কখনও লোপ হয় না। এ সব্বন্ধে পঞ্চদনীতে যাহা! উক্ত 
হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল; 

“শবান্পশাদয়ে। বেগ্ত। বৈচিত্রাজ্জাগরে পৃথক্‌। 

ততে! বিভক্ত! তৎসংবিদৈকক্ষপ্যান্ন ভিদ্তাতে ॥ 

তথা স্বপ্রেহর বেগ্যং তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্‌। 

ততেদোইতন্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ 

স্ুপ্োখিতন্ত সৌধুপ্ততমোবোধো! ভবেৎ স্থতঃ। 

স1 চাববুদ্ধাবিষয়া ববুদ্ধং তত্তদা! তমঃ ॥ 

স বোধে! বিষয়াতিন্নো ন বোধাৎ ন্বপ্রবোধবৎ। 

এবং স্থানত্রয়েইপ্যেকা সংবিত্তদ্দ্দিনাস্তরে ॥ 

মাসাব্বধুগকল্পেষু গতাগম্যেঘনেকধা। 

নোদেতি নাস্তমেত্যেক সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥ 

ইয়মাত্ম। পরানন্বঃ পরপ্রেমাম্পদং যতঃ। 

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমা ্মনীক্ষাতে 7৮ (১1৩৮ ) 

ইহার অর্থ এন্লে উল্লেখের প্রায়ান নাই। ইহা হইতে আমর! 
জানিতে পারি বট এঁগ্রৎ স্বপ্র সুযুপ্তি এই তিন অবস্থায় সম্থিৎ একই 
থাকে । এই তত্ব পর্যালোচনা করিলে, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সহিত 
জীবাত্বার জ্ঞান সাঙ্িত "হইয়া থাকে। পরমাত্মার সায় জীবাত্বাও যে 
নিত্যক্তান-আনর্দন্বপ ; তিনি যে নিত্যসংন্বকপ নিত্যবোধস্বরর্প 
নিত্য-আনন্বম্বরূপ, তাহ! জানা যারর়। তিনি প্রর্কৃতি হইতে অভিব্যক্ত 
দেহরূপ পুরে বা ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়! এবং তাহার সম্বন্ধে পুরুষ ব৷ 
কষেত্রজ্ত হইয়াও যে তাহা! হইতে পৃথক্‌ এবং তাঁহার স্বরূপ ফেপরমাত্মা, 
তাহ! আমর! বুঝিতে পারি। 
এই রূপে আগ্রৎ শ্বপ নযুণ্তি এই বিবিধ অবস্থার ' আলোচনা করিলে, 


8৮৮ শ্ীমপ্তগবদগীত। | 


তাহাদের সাধর্ম্য ও বৈধন্ধ্য বুঝিতে পারিলে, তাহাদের মধেো ধিনি নিত্য, 
অপরিণামী অবিকৃত রূপে দমভাবে অবস্থিত, তাহার নিত্য সচ্চিদানন্ব- 
স্বরূপ আমরা ককটা জানিতে পারি । তিনি প্রতিদেহস্থ পুরুষ । আমর! 
দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ ও স্বপলাবস্থা অপেক্ষা সুযুণ্তি অবস্থায় তাহার ন্বরূপ 
বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জাগ্রং অবস্থায় সেই নুযুদ্তি অবস্থার 
কোনস্থৃতি থাকে না; অথথ! থাকিলেও তাহা! অত্যন্ত অস্পষ্ট । স্থতরাং 
সুযুপ্তকালে আত্মার গ্রকাশ জরাগ্রং অবস্থায় অনুভূত হয় না। আমাদের 
বোধ হয় যে, তৎকালে আমর! জড় অচেতন প্রায় অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ 
থাকি। তখন যে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া আমর! সম্যক্‌ 
আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করি, তাহার অনুতৃতি থাকে ন!॥ বিশেষ ধ্যান 
ও পুনঃ পুনঃ বত্ব দ্বার৷ সেই অবস্থার স্মৃতি বা সংস্কার উদ্বোধন করিতে 
পারিলে, তবে আমর! সেই অবস্থার স্বরূপ জানিতে পারি। এজন্ত কেবল 
যুক্তি তর্কের দ্বারা অথব! অনুমান দ্বার! যাহার তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্ট! 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কেহ দিদ্ধাত্ত করেন যে, শিদ্রাবস্থা স্বপ্রাবস্থারই সুক্রপ । সে অবস্থায় 
চিত্তের রাজদিক চাঞ্চল্য বশতঃ সংস্কারের প্রবাহ থাকে । তবে তাহা এত 
ক্ষীণ যে, তাহা স্বপ্নরূপে চিত্তে অভিব্যক্ত হয় না কেহ বলেন,__ 
তখন চিত্ত তমঃ দ্বার! সম্পুণ অভিভূত হইয়! পড়ে, তখন কোনরূপ জ্ঞানই 
াকে না। তখন আমর! মোহ্ঘ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত, হই। পাতঞ্জল 
দর্শন অন্ুদারে নিদ্র। চিত্তের পাঁচ বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তিমাত্র “অভাব- 
প্রত্যক় আলম্বন বৃত্তিই” নিদ্রা । তখন চিত্তের কোন ভাবের অভিব্যক্তি 
থাকে না। কেহ বলেন যে, নিদ্রাবস্থায় চিত্তে যে গুণের প্রাধান্য থাকে, 
তদম্থসারে “নেই গুণজ ভাবের দ্বার আত্মা! রঞ্জিত থাকে। এজন্য 
নিত্রোখিত হইয়া কেহ বলেন--আমি সুখে নিদ্র। গিয়াছিলাম। কেহ 
বনেন--আঁমি হঃথে নিত্র। গিয়াছিলাম । কেহ বলেন- আমি মোহিত 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৮৯ 


ছিলাম, আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। (এসন্বন্ধে পাতঞগল দর্শনের 
ব্যাসভাষ্য ভ্রষ্রব্য )। নিদ্রাবস্থায় আমাদের স্বরূপসম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন 
দিদ্ধাস্ত হইতে আত্মার জড়বাদ অজ্ঞানবাদ ব৷ শুন্তবাদ প্রভৃতি নানাবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে। * যাহ! হউক এস্থলে এসম্বন্কে' বিশেষ আলোচনার 
কোন প্রয়োজন নাই। বেদান্ত শাস্ত্রের যাহ! সিদ্ধাস্ত তাহা আমরা 
বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিদ্রাবস্থায় আমাদের যেরূপ 
অনুভূতি থাকে, তাহার স্থৃতি ও সংস্কার ধ্যানের দ্বারা উদ্বোধন করিতে 
পারিলে, সেই দিষ্ধান্তের যাথাজ্মা জানিতে পার! যায়, এবং সেই 
জ্ঞান লাভ হইলে পুর হইতে ভিন্ন পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান 
লাভ হয়। 
আমর! দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুকষ সুক্ষস্থল দেহরূপ পুরে 
অবস্থান করেন এবং সেই পুরুষ ষে বিশেষ জীব ভাবে ভাবিত থাকেন,সেই 
* ভাবে যুক্ত হইক| আপনাকে তাহার সহিত অতেদ জ্ঞান করেন । অর্থাৎ 
তাহার সহিত তাদাত্মা অন্ুভব করেন। আমাদের স্থুল দেহ ক্ষর, বিকারী, 
পরিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল । দেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, লয় আছে, 
বাল্য, যৌবন, জরার মধ্য দিয়া,--রোগাদি নানাবিধ ক্লেশের মধা দিয়া,-. 
দেহ বিনাশের দিকে িয়ত অগ্রসর হইতে থাকে! মান্য ও মানুষেতর 
,জীব সকলেই আপনাকে দেহী ব! দেহ ধর্মযুক্ত বলিয়া অন্থতব করে। 


স্বপ্তৌ কিঞ্চি্ জানামীতানুতিশ্চ দৃহ্ঠতে । 
ধত এবমতোযুজ)। হ্জ্ঞানস্তাত্বত ফরবম্‌। 


জ্ঞানাভাবে কথং বিছ্বারজ্ঞোহহমিতিচাজ্ঞতাম্‌। 
আন্থাপ্ং হখমেবাহং ন জানাম্যত্র কিঞ্ন | 
ইতাজ্ঞানমপি জ্ঞানং প্রবুদ্ধেবু প্রধৃগ্কতে | 
স্থপ্তোখিত জনৈঃ সর্ব শুন্তমেবানুন্মর্যযাতে ॥ 


যখ ততঃশুক্টমেবাা. ** ০০ 
(উপদেশ বাসী ৫৬৪,৫৭৪ 


৪৯৪ প্রীদদ্ভিগবদূশীড়া । 


এজন্ত তাহার! দেহাত্মজ্ঞানে দেহের সমুদ্লায় বিকারী ভীব আপনাতে 
আরোপ করে এবং এ দেহাত্ম অভিমান দ্বারা বন্ধ হয়। সমুদায় ভূত 
বা জীব এই ক্ষর দেহ ভাবযুক্ত হইয়া আপনাকে ক্ষর বিকারী বা বিনাশী 
মনে করে। এজন ভগবান বলিয়াছেন “অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ” (৮৩) 

মান্ধষের মধ্যে ধাহাদের জ্ঞান সাধনাবলে বিশেষ বিকাশিত, 
তীঙার৷ এই স্থল দেহ হইতে আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন এবং 
সেই জ্ঞানে সিদ্ধ হইলে, আর তাহারা! এই স্থল দেহের ধর্ম বা ভাব 
£আপনাতে আরোপ করেন না। এ দেছের সহিত তাহাদের আর তাদাত্ময 
বোধ থাকে না। তথন কেবল তাহাদের সুক্স দেহের সহিত তাদাত্ম্য 
জ্ঞান থাকে । পূর্বে বলিয়াছে যে, এই সুক্স দেহ পুর ভ্রিবিধ বা তিন 
প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । তাহা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়। এই সুক্ষ 
দেহ স্থুল দেহের ন্যায় বিকারী ও বিনাশী না হইলেও তাহা মুক্তি পর্যন্ত 
স্থায়ী হইলেও পরিণামী নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের এই চিত্তের 
ব্রিগুণ বশে নিয়ত পরিবর্তন অবস্থস্তাবী। প্রতিক্ষণ ইন্দরিয়দ্ধারে বাহ্‌ 
বিষয় জ্েয়রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে । পরক্ষণেই তাহ! 
সংস্কার রূপে লীন হইয়। তৎপরিবর্তে অন্য বিষয় জ্েয়রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত 
হইতেছে। টনি 


ইহার তত্ব পরে বিবৃত হইবে । এইরূপে আমাদের জ্ঞানে যে অহং 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার সহিত “ইদং+ এর ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে 
থাকে এবং তাহার “্অহং ভাবের নিয়ত পরিবর্তন হইতে থাকে, 
'অহংঠ 'ইদংকে যতদূর আপনার আয়তাধীন করিতে পারে সেই 
পরিমাণে অহং পরিপুষ্ট হইতে থাকে । গ্রাগ্রৎ অবস্থায় এই জ্ঞানের 
ধারা বাঁ প্রবাহের বিরাম নাই _বিশ্রাম নাই। এইকপে চিত্তে যে 
বিষয়রাশি নিয়ত আহত ও তাহার সংস্কার সঞ্চিত হইতেছে, তাহার 
স্বারা আমাদের বৃত্িজ্ঞান- নিয়ত পরিবন্ধিত বা! পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। 
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ভাহার, সহিত আমাদের কর্ম বৃত্তির ও ভোগ বৃত্তির নিয়ত পরিণাম 
সাধিত হয়। এইরূপে অনাদিকাল হইতে আমাদের চিত্তে বা হুম শরীরে 
জ্ঞান কর্ণ ও তোগবৃত্তির প্রবাহ অভীতের সংস্কাররূপে সঞ্চিত হুইয়া, 
বাসন! বলে জালের ন্যায় আমাদের চিত্রকে বন্ধ করে এবং তদনুসারে 
বিশেষভাবে তাহাকে রঞ্জিত করে। আমরা সেই চিত্তে অবস্থিত 
হইয়! চিত্তের জ্ঞাত! কর্তা ও ভোক্তারূপ নিয়ত পরিবর্তিত ভাবের 
দ্বারা ভাবিত বোধ করি। অতএব আমাদের হুক্ম শরীর ক্ষর পরিণামী 
এবং আমরাও যখন ইহাতে অবস্থিত থাঁকিয়া ইহার সহিত তদভাবে 
ভাবিত হই, তখন আমরাও আমাদিগকে নিয়ত পরিবর্তন্ীল বলিয়া 
অনুভব করি! কিন্তু সে অবস্থাতেও আমার্দের নিত্য অপরিবর্তনীয় 
আত্মন্বরূপের অনুভূতির ধার! প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সুত্রে মণিগণের ন্তায় 
তাহাতেই গ্রতিক্ষণের পরিবর্তিত বিভিন্ন ভাব নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে । 
'তৰে জাগ্রৎ অবস্থার আমাদের আত্মার সে নিত্য কুটস্থ অক্ষর স্বরূপে 
অনুভূতি বড় ক্ষীণ ও অল্পষ্ট থাকে । যে স্থির নিশ্চল নিত্য ভাবকে কেন্ত্র- 
রূপে অবলম্বন করিয়া এই অস্থির চঞ্চল বিকারী ভাবের নিয়ত আবর্তন 
হইতেছে, তাহ! সে. আবর্ত মধ্যে অব্যক্ত থাকে । “আমি আছি” এই নিত 
অস্তিত্ব বোধ আমাঁর”সকল অন্ভৃতির মধ্যে সকল ভাব প্রবাহের 
'মধ্যে অন্পষ্ট থাকিলেও আমাদের সকল বৃত্িজ্ঞান এই দৃঢ়ভিত্তির উপর 
সংস্থাপিত, যাহা হউক পু হুক শরীরে অবস্থান হেতু আপনাকে মেই 
শরীরী বলিয়। জানেন এবং সেই শরীরের নিপ্ত পরিবর্তনশীল ভাবের 
দ্বারা ভাবিত হ'ন, তখন তিনি আপনাকে ক্ষর বিকারী বলিয়া অশ্ুভব 
করেন। আমর! পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চিত্ত আত্মার আভাস বা! গ্রতিবিদ্ 
গ্রহণ করিয়। চেতন জ্ঞাত। কর্ত। ও তোক্ত1 ভাবযুক্ত হয়। আর আত্ম! 
তাহাতে অধিষ্টিত থাকির পুরুষরূপে সেই ভাব গ্রহণ করেন--আপনাকে 
দেই ভাবধুক্ধ অনুভব করেন। তখন তাহার*ম্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। 


৪৯২ ভ্ীমন্গবদ্গীতা! 


এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বগ্ীবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিঠিত হইয়া সেই 
পুরের ক্ষর বা বিকারী ভাবে ভাবিত হুইয়! আপনাকে ক্ষর পুরুষ বোধ 
করেন। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় খন তিনি এই স্থৃল ক্র উভয়রূপ দেহ হইতে 
উখিত হইয়া আনন্দময় কারণশরীরে অবস্থান করেন, তখন আর তিনি 
এই স্থৃল নুস্স উতভয়বিধ শরীরের ক্ষর বিকারী ভাবের দ্বার আর ভাবিত 
হন না। তখন নিজ নিত্য অবিকারী কুটস্থ স্বভাবে অবস্থান করেন। : 
বখন তিনি এই নিজ্রাবস্থার বিজ্ঞানময়কোষে অধিষ্ঠান করেনঃ তখনও 
তাহার এই শ্বভাব হইতে বিশেষ প্রচ্যুতি হয় না-_ইহা! পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। স্থতরাং সাধারণতঃ নিজ্রাবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিষ্ঠিত 
₹ইয়। যে কৃটস্থ অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন, ইহা! বলা বাইতে.পারে। এই 
ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ তত্ব পরে বিবৃত হইবে । 
নিদ্রাবস্থার এই অক্ষর কুটস্থ ভাব জাগ্রৎ অবস্থায় সাধনা-বলে - 
উপলদ্ধি করিয়!--যদি জাগ্রত অবস্থায় সেই ভাবে অবস্থিত হওয়! 
যায়--সেই ভাবে ভাবিত হওয়া যাঁয়-_-তবে চিত্তের ও স্থুল দেহের 
বিকারী ভাবের দ্বারা আর আমাদিগকে বিচলিত হইতে হয় না। 
তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভর অবস্থার মধ্যে৪ দেই আপনাকে দ্রষ্টা বা 
সাক্ষীরূপে অনুভব করেন সমাধিত্বার! চিত্তবৃধি নিরৌধ করিলে যে ভ্ষ্টা- 
স্বরূপে অবস্থান করা যায় তাহা পাতঞ্জল দর্শনে ( ১৩ সুত্রে ) উক্ত হই-.। 
« হইয়াছে, সমাধি সিদ্ধ হটলে বুাখান কালেও সেই স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি 
হয় না। শ্রুতিতে আছে--. 
*ন্বপরস্তং জাগরিতা স্তধেণতৌ। যেনানুপস্তুতি | 
মহাস্তং বিভূমাম্বানং মত্ব! ধীরোন শোচতি ॥ ( কঠ, 819 ) 
তখন তাহার সর্বাবস্থার স্থির নিশ্চল শ্বভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয়। 
সেই অবস্থায় তিনি দেহের : সমুদয় বিকারী ভাবের মধ্যে আপনাকে 
স্থির নির্বিকার অম্গতরষটপ্বরপে উপলব্ধি করেন) সুতরাং তিনি সমুদধা্ধ ' 


গঞ্চকাপ অধ্যায় । ৪৯৩ 


কারী ভাবের সহিত অসংশ্লি্ অবস্থায় গ্রতিঠিত থাকেন-_স্থিতগ্রজ্ঞ 
ন। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবন্মুক্ত অবস্থা! বলে। পুরুষ দেহে 
ইত হুইয়াও যখন এই দেহ ব্যতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, 
'লিয়াছি ততখন তিনি অক্ষর পুরুষ হুন। এতত্বও পরে বিবৃত 
ইইবে। 
মানুষ যখন দেহপুরে অবস্থিত থাকিয়াও আপনাকে দেহব্যতিরিক্ত 
বা দেহ হইতে পৃথক্‌ বলিয়! জানিতে পারে, তখনই সে পুরুষ নামের 
বাগ্য হয়। মানুষেতর জীব কখন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া জানিতে পারে না । সুতরাং তাহারা আপনাকে পুরুষ বলিয়! 
বোধ করিতে পারে না। মানুষ সাধারণতঃ অপরকে আপনার সহিত 
তুলনা করিয়া জানিতে পারে। ৰাহা দৃষ্টিতে এক মান্ৃষ আর এক 
ন্লাহুষের নিকট তাহার সদৃশ আকারবিশিষ্ট পিগুমাত্র। আমি আমার 
ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার শব্ম্পর্শরূপাদি মাত্র গ্রহণ করিয়া তোমার 
বিশেষ আক্ুতিমান্‌ রূপবান্‌, প্রভৃতি রূপে কেবল জানিতে পারি এবং 
তাহার সহিত আমার বাহ্‌ সাধন্ম্য বৈধর্দ্য আলোচনা করিয়া তোমার 
মহিভ আমার বান্ধ. “দাদৃশ্ত মাত্র জানিতে পারি। আমার জ্ঞানে 
বাহাবিষয়র্ূপে তোমার সম্বন্ধে ইহার অধিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা 
লাভ কর! যার না।, তরে যখন শব উচ্চারণাদি দ্বার আমরা! 
পরস্পর পরম্পরের “মনোভাব আদাঁন প্রদান করিতে পারি, তখন 
আমর! পরস্পরকে আরও বিশেষরূপে জানিতে পারি। কিন্তু আমাদের 
অধ্যবসায়্াত্মিক! বুদ্ধি এই জ্ঞানে সন্ত্ট থাকে না। সে সেই সাদৃস্ত 
হইতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা তুমি যে আমার মত মানুষ, তাহ স্থির 
করিয়া লই এবং তোমাতে আমারি মত সুখহঃখাদির অনুভূতি আছে, 
য় অন্তায় কর্কব্য অকর্তব্য বিচার বুদ্ধি আে, আমার হার তুমিও 
যে সুখদবস্তপাভের জন্ত এবং ছুঃখদবিষয়ত]াগের জন্ত কন্ম কর ঝ| 


৪৯৪ জীহদ্ভগবদগীতা । 


করিতে পার, এক কথায় তুমিও যে আমার স্তার গুণ ধর্ম ও কর্মাবিশি্ট 
মানুষ তাহা আরোপ করিয়া লই। আমি আমার ম্বরূপ যেরূপে যে 
ভাবে অন্থভব করি, তোমার স্বরূপ ষে সেইরূপ, তাহা আমরা এইরূপে 
বৃদ্ধির দ্বার ভবানিতে পারি। তোমাকে আমার মত জানিয়৷ আমি 
আমার মত করিয়াই তোমাকে যথাসম্ভব গড়িয়। লই। আষি তোমার 
মধ্যে আমাকে প্রবেশ করাইয়া তোমার অবস্থামধ্যে আমাকে নিক্ষেপ 
করিয়! আমার অনুভূতির ভারা তোমার ভাব বুঝিতে চেষ্টা করি। যে 
ভাব আমার অনুভূতির অগম্য, তাহা তোমার মধ্যে থাকা আমি 
করনাও করিতে পারি না। * 

আমাদের বুদ্ধি ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমাদের 
প্রাণের যে শ্বতগ্সন্ধ অনুভূতি, তাহা দ্বারা তোমার অস্তনিহিত ভাব 
প্রবাহের মধ্যে আমি আপনাকে ডুবাইয়! দিয়া তোমার সহিত আমার 
একাত্মতা অনুভব করিতে পারি । এবং তুমি ও যে আমার মত পুরুষ 
ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। তখনই তোমাকে আমি প্রকৃত পক্ষে 
আপনার করিয়া লই এবং তখন তুমি আমার আত্মার মত পয়ম প্রেমাষ্পদ 
হও আর তোমার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতি এক হইয়া যায়। , 

এই সহানুভূতিরূপ নৌকা! অবলম্বনে আমরা এ বিশ্বের অনন্ত ভাব 
সাগরে ভাসিয়৷ ভাসিয়! তাহার নান! এদেশে নানারূপ বিচিত্র লীল! ভঙ্গী 





ক শ্রাতিহে আছে, 

'পুরুষবিধ আ্পান্ধা' আনন্দন্বরপ, রসম্বরূপ তিনি আনন্দভোগের জন্ সৃষ্টির পুর্বে 
কামন। করিয়াছিলেন “আমি বহু চষ্টব' তিনি বহু বইয়া সকলের আ।য্ুতূত হইয়া এই 
আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন--আ্মাই পরম প্রেমাম্পদ সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, এজন্য যাহাদের সহিত আমাদের একাত্মতা! অনুভব হয় তাহারাই পরম প্রিয় হয়। 
তাহাদের প্রতি প্রাণের আকধণ মমতা নহে, ষমত| চিত্তর জজ্ঞানজনিত খোহ আমতা 
সন্ধীর্ণ। আও একাক্স বোধ হেতু যে প্রেমাকর্ষণ, তাহা রসন্বরপ আত্মার স্বঙাব। প্ররুদ 
আত্মজ্ঞানলাভ ন! হইলে ভামাঁদের মধ্যে এই প্রেষাকর্ষপের সমাক্‌ ক্কুরণ হয় না। / 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৯৫ 


নানাবপ তরঙ্গের ঘাত গ্রতিঘাত উত্থান পতন দেখিতে ও উপভোগ 
করিতে পারি এবং তাহার মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নিম়্ে অন্তরালে 
স্থির, ধীর, গভীর অচঞ্চল ভাব উপলদ্ধি করিতে পারি, সর্বাবকারী 
ভাবের মধ্যে এক অধিকারী ভাবের সন্ধান পাই। 

যাহার! দ্বভাবতঃ অন্ত টিসম্পন্ন, যীহার! প্রন্কৃত কবি বা" বরষা, 
তাহাঃ আপনার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় নানারূপ বাহ বিষয় সম্বন্ধে বছ 
বিচিত্র ভাবের ঘাত প্রতিঘাত ব! লীলা দেখিতে পান। নানারূপ ত্রিগুণজয় 
ভাবের অভিব্যক্তি--তাহাদের উদ্ভব অভিভব ব্যাপার দেখিতে পান বা 
কল্পনা করেন এবং সে সমুদ্বায়ের মধ্যে আপনাকে নিলিপ্ত নির্ব্বিকার 
কেবল দ্রষটম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত র।খিতে পারেন) কিন্তু যদি তাহাদের প্রাণের 
অনুভূতির বিশেষ স্ফু্তি থাকে তবে সেই সাহানুতূতি » সমবেদনা 
দ্বারা অপরের মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতি ও অবস্থা ভেদে নানারূপ 
ত্রিগুণজ তাবের ক্রিয়া! দেখিতে পাইয়া আপনাতে তাহা অনুঙব করিতে 
পারেন। তাহার সুখে সুখী হুঃখে হুঃখী হইয়! থাকেন এবং তাহার গ্রে 
ঝ। শ্রেয়ো! লাভের জন্ত কম্ম করিয়া থাকেন আর তাহারা যদি আপনার 
কুটস্থ অক্ষর স্থন্বগা »জানিয়! থাকেন, তবে অপরের এ সুখ ছুঃখময় 
সমুদায় বিকারী ভাব মধ্যে নির্বিকার কৃটস্থ অক্ষর ভাবে স্থিত আত্মাকে 
দর্শন করেন এবং তাহার ভ্রহিত আপনার একত্ব অন্থুব করিয়া থাকেন । 
'আর ধাহারা স্ব্ববতঃ এরূপ অন্তরদর্শী নহেন, তাহার! সান্বিক প্ররুর্তি 
যুক্ত হইস্! সাধনা বলে যোগমৃষ্টির উদ্মেষ করিতে পারিণে $ সেই *দৃিতে 
আপনার স্বক্ধপ দেখিয়া! অপরের মধ্যেও আপনাকে সেই খ্বরূপে দর্শন 
করিতে পারেন--সর্বাত্বদর্শী হইতে পারেন । এহ :যোগ পি্ছির দ্বার! 
তোমার সহিত সম্যক ভাবে আমি যুক্ত হইতে পারি, অপরের সহিত 
এইরূপে যুক্ত--একীভূত হইতে পার । আম্মি যে সর্ধভূতান্তভূতি আত্মা, 
তাং। অন্ুতব করিতে পারি। 


৪৯৬ রীমদ্তগববনগীতা। 


ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
সর্বভূতম্থমাত্মানং ফর্বতৃতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বর্র সমদর্শন: ॥ 
“আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্তুতি যোহঙ্জুন। 
ুখং বা যদি বা দুঃখং সা যোগী পরমো মতঃ॥ 
(শীতা--৬২৯-৩২) 
এইর্ূপে আমার 'প্রতিবোধ বিদ্দিত” আত্মন্বরূপ যেমন জানিতে 
পারি, অশ্থভৃতি বলে যোগস্থ হইয়৷ তোমার শ্বর্ূপও সেই রূপ জানিতে 
পারি। আমি যখন আমাকে দেহ ব্যতিরিক্ত পুরুষরূপে জানিতে পারি, 
তখন তোমাকেও তোমার দেহ হইতে অসংসৃষ্ট অথচ দেহভাবে ভাবিত 
পুর্ুষরূপে জানিতে পারি। আমি যখন আমাকে দেহমধ্যে কূটগ্থ অক্ষর 
পুরুষরূপে জানিতে পারি, তখন তোমাকে ও সেই প্রকার কৃটস্থ অক্ষর 
পুরুষরূপে জানিতে পারি। এইরূপে তৃণকীটাদি হইতে সর্বজীবে 
দেহপুর মধ্যে সেই একরূপ পুরুষের সন্ধান পাই, আমাদের নির্মল 
জ্ঞানের এই শ্বতঃসিন্ধ অনুভূতি অবাধিত, তাহা নিত্য সত্য। এই 
জ্ঞানে স্থিত হইলে আমর1--“পুরুষ এবেদং সর্বং, “ইহা আগুভব করিতে 
পারি। 
এইরূপে আমরা! আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূত মধ্যে সেই পুরুষকে 
জানিতে পারি ? কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান দ্বারা পুরুষের 
সম্বন্ধে, যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞান যথেষ্ট নহে। কারণ 
তাহাতে পুরুষের বহুত্বজ্ঞান দুরীভূত হয় না। ব্যঞ্তি তাবে প্রতি দেহ 
পুরে পুর্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহ। সন্ধীর্ণ, সীমাবন্ধ, দেশ কাল নিমিত্ত 
পরিচ্ছিন্ন। আমরা গুুপ্তি অবস্থায় অথব! সাধন। দ্বারা জাগ্রৎ অবস্থায় 
ধে কুটস্থ অক্ষর নিশ্চল নিথিবিকার স্বরূপে পুরুষকে জানিতে পারি, সে 
জ্ঞানও পরিচ্ছিম। আমাদের বুদ্ধি এবং তাহার ষে শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানভাব 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৪৭ 


তাহাও দেশকালনিমিত্তসংখ্যারাপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন । এজন্ত পতি 
বিজ্ঞানমর কোষে অতিব্যক্ত পুরুষের ব্বরূপ এই উপাধিহেতু পরিচ্ছির হিঃ 
সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় আমর! দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি ন এবং 
নি্রায় যে জাগরিত অবস্থার বীঞ্জ থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত হওয়ায় সেই 
একরূপ 'জাগরিত অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে বার বার, আমিতে হয়। 
সর্বাবস্থায় ব্যষ্টি পুরে অধিষ্ঠিত পুরুষের স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন থাকে । তাঁহার 
অনস্ত, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সাস্ত, সসীম ও অপূর্ণ থাকে । তাহার সুখ 
অল্প, জ্ঞান অন্প,'সত্তার প্ফুরণ অল্প এবং শক্তি অল্প থাকে-্থগ্ডিত থাকে। 
সে এই অল্পের পরিবর্তে ভূমাকে চায়-_ক্ষুদ্রের পরিবর্তে বিরাট্‌কে চায়-- 
খণ্ডের পরিবর্তে অথণ্ডকে চায়--অংশের পরিবর্তে অংশীকে চায়,_সাস্ত 
পরিচ্ছিন্ন ভাবের পরিবর্তে অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন ভাব লাভ করিতে চার। সে 
তাহার ব্যষ্টি-পরিচ্ছিন্ন পুর হইতে উত্থিত হইয়া! অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্বরূপ লাভ 
করিতে চায়। সে পুরস্থ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুপ্তি : অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
তুরীয় অবস্থা অনুসন্ধান করে, সে আপনাকে সর্ধতৃতান্তভূতি আত্মা 
জানিয়া সর্বতৃতান্তরে আত্মারূপে অস্থপ্রবিষ্ট হইতে চায়” _সর্বতৃত-ভাব 
মধ্যে আপনারই প্রকাশ দেখিতে চায়-- সে সমষ্তিভাবে সর্বপুরে জাগ্রৎথ- 
বপ্ননুযুক্তি অবস্থায় তাঁহারই অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য অনুভব করিতে চায়। 
সে তখন রস-স্বরূপ বা আননন্বরূপ আত্মার গ্রেমাকর্ষধ-বসে সকল পরকে 
আপনার করিয়া, সকলের মধ্যে আপনাকে অন্থভব করিয়া, সর্বত্র. এক, 
আত্মারপে স্থাপন ফ্রিতে চায়। সে সকল পরিচ্ছেদ দূর করিয়া_স্লকল 
ব্যষ্টির সীম! অতিক্রম করিয়া--অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সর্বসমষ্তির “মধ্যে 
ও বাহিরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়-_পুরুষরূপে সমুদ্ায়কে 
আপনার দ্বার! পূর্ণ ক্িতে চার । আমরা! ব্যহি-দেহপুরে আবদ্ধ খাঁকিয়াও 
,আমাদের অন্তরাত্বার মধ্যে আমাদের এই মহান্‌ আদর্শের আভাস 
পাব, এবং প্রাণের মধ্যে তাহার আকথণ স্পষ্টভাবে অনুভব করি। এই 


৯ 


৪৯৮ শ্রীমদ্ভগবাগীত| । 
আকর্ষণে মানুষ অপরকে তালবাসে,_-অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়,_ 
অপরকে আপনার করিয়া! লইতে চায়। এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়-- 
ততই মানুষ পরকে আপনার করিয়া লয়। এই প্রেমাকর্ষণের পূর্ণ 
অভিব্যক্তিতে মানুষ সেই পূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রর কয়--সকলের 
মধ্যে সেই পুর্ণ পুরুষের অপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়! 
সমভাবে সকলের প্রতি আকৃ্ই হয়--সকলের সহিত তাদাত্ব 
অনুভব করে। 

এইরূপে আমর! সাধনাবলে আমাদের মধ্যে আমাদের পরম আদর্শ 
সর্বাস্তধ্যামী সমষ্টিভাবে বিশ্বপুরে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষের তত্ব জানিতে 
পারি এবং সেই স্বরূপ লাভ করিবার ক্ন্ত অগ্রসর হইতে পারি। পুরুষের 
ইহাই পরমস্বরূপ,_ হাই তাঁহার অপরিষ্ছিন্ন অখণ্ড অসীম ভূমাম্বরূপ-- 
সর্বাদেহপুরে অধিঠিত হইয়া সর্বাতীতস্ব্ূপ। তিনিই আমাদের 
প্রাপ্তব্য পরম পদ, তিনিই আমাদের আত্মার মধ্যে পরমাত্মা ্বর্ূপে--- 
*অধ্যাত্মযোগাধিগম্য” (কঠ ২১২) 

সাধনাৰলে এইরূপে মানুষের অন্তরাম্্া মধ্যে এই অনস্ত সদাপুর্ণ 
সচ্চিদানন্দ শ্বরূপের অনুভূতি অভিব্ক্ত হয় এবং, দেই পরম আদর্শের 
সন্ধান পাইয়া, ভাহাকে লাভ করাই সে তখন পরম পুকুার্থ মনে করে। 
সে তখন আর অল্লে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার দে আদর্শ 
, লাের আকাঙ্ষা বত প্রবল হয়, ততই সে ব্যএ্র হুইয়া সেই আদর্শ 
অভিমুখে যাইবার পণ অনুসন্ধান করে। বলিয়াছি ত, সেই আদর্শই 
আমাদের অনন্ত ভূমা,__সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমপুরুষ,--গীতায় তাহাকে 
উত্তম পুরুষ বল! হইয়াছে। তাহার তত্ব পরে বিবৃত হুইবে। . 

মানুষ যখন আপনার অপূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারে, যখন তাহার 
অস্তরাত্মা, মধ্যে তাহার পূর্ণ, আদর্শ উত্তম পুরুষের সন্ধান পায়, তধ্ন 
তিনি তাহার অন্তরে স্বতঃ" গ্রকাশিত হন--স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে_'সত্যন্ত 


পর্দশ অধ্যায় । ৪৯৯ 


সভ্য” রূপে তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুকম্পীপূর্বাক অভিব্যক্ত 
কম। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
তৈষামেবানকম্পার্থমহমন্তানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো। জানদীপেন ভাম্বতা ॥ 
গৌতা ১০১১) 
শ্রতিতে আছে_ 
“নারমাত্মা গ্রবচনেন লভ্যো নূ মেধয়া ন বহন! শ্রুতেন।, 
ষমেবৈষ বৃখুতে তেন লভ্য স্তপ্তৈষ আত্ম! বিবৃগুতে তনূং হ্বাম্‌॥% 
(মুগ্ডক ৩২৩) 
কোনরূপ বাহ্‌ প্রমাণের দ্বার! তাহাকে পাওয়া যায় না। আত্মার মধ্যে 
অন্তরাম্মারূপে তাহাকে সন্ধান করিতে হয়। শ্রুতি তাহাকে এইরূপে 
জানিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। 
«একো বশী সর্বভূতান্তরাত্া 
একং রূপং বন্ছধা ষঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং যেহম্পশ্ুত্তি ধীরা- 
স্তষাং স্থুখং শান্ধতং নেতরেষাম্‌ 1৮ (কঠ-৮১২) 
যে যোগজ অনুভূতির দ্বা। আমরা আমাদের আত্মস্বরূপ জানিতে 
পারি”. যোগঞ দৃষ্টির দ্বার। আমর! সর্বতৃতাত্তভূত আত্মাকে আপনার 
মধ্যে দেখিতে পাই৮_সেই যোগজ অনুভূতির দ্বারা আমাদের আত্মার 
অস্তরাস্থাম্বর্ূপে পরম পুরুষ পরমান্থা দর্শন করিতে পারি এবং 'তদনস্তর 
সর্বত্র তাহাকে এরং সমুদ্ায়কে তাহার মধ্যে দর্শন করি। 
ভগবান্‌ বলিয়া ছেন,--যে শ্রেষ্ঠ যোগী অনভ্ুভক্তির পার পরম 
পুরুষকে ভঙ্গন। করে, সেই তাহার স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে 
লাভ করে। 


৪০ শ্রীমদ্তগবদগীভা । 
গুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত)1 লত্যত্বনন্তর়] | 
যন্তাস্তংস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌॥ 

এইরূপে যোগৃষ্টি উন্মেষের হ্বার! আমাদের ক্াত্থাতে আমরা পরম 
আন্ষর্শ, পরম প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের সন্ধান পাই। শ্রুতি আমাদের মধ্যে 
আমাদের সেই পরমাদর্শ পরম বা উত্তম পুরুষের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। 
আমর! যদি কখন এই ব্যাট দেহপুর অতিক্রম করিয়া অশরীর হইতে 
পারি , এবং জাগ্রৎ-্পন-যুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া! তাহারও 
অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারি, তখন আমর! অপরিচ্ছিন্ন ভূমান্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হই। 

ব্যষ্টি দেহরূপ পুর হইতে বিনিম্ঘুক্ত হইয়া! অশরীর বা বিদেহ 
হইয়া পুরুষ ব্রন্মভাব ব৷ ঈশ্বর-ভাব লাভ করিলে ষে কেবল তাহার 
নির্বিশেষ আননম্বরপপ্রাপ্তি হয়, তাহা! নহে, তিনি যে সবিশেষ 
ভাবেও আনন্স্বব্ষপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হুইয়! সর্ধকাম উপভোগ করেন, 
তাঁহাও শ্রুতিতে নান৷ স্থানে উক্ত হুইয়াছে। 

তৈস্তিরীয়োপনিষদে আছে; 

“গু ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্। তদেষাহত্যুক্ত। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গ। 
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্‌। সোহশ্লূতে সর্বান্‌ কামান্‌ 
সহ। ব্রহ্মণ! বিপশ্চিতেতি ।৮ (২১) 

* “স.ষ এবং বিৎ। অন্মাঞ্লোকাৎ প্রেত্য। এরম মাত্মানমুপসং- 
ক্রম । এতং প্রাপময়মাত্মানমুপসংক্রম্য | এতং মনোময়মাতআ্নমুপসংক্রম্য। 
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য | এতমানন্বময়মাত্মানমুপসংক্রম্য । 
ইর্মীল্লোকান কামানী কামরপ্যনসঞ্চরন্‌ আস্তে” (৩/১৯ ) 

ছান্দোগ্যোপশ্ষদে আছে,_ 

“মনোৌময়ঃ প্রাণশরীরো স্কারূগঃ  সত্যপক্ক আকাশাঙ্মা সর্ববকর্ণা 
সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ--(৩1১৪)২) 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫০১ 


নিত্রাবস্থায় বখন স্থূল ব! হুক্্ম কোনরূপ শরীরের অনুভূতি থাকে না, 
যখন অশরীর হওয়া! যায় বা দেহমুক্ত হইয়! বিদ্বেহ হওয়া! যায়, তখন 
যেমন পুরুষের *শ্বপিতি' নাষ শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ 'সম্প্রুসাদ* 
নামও নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । আমরা! পূর্বে 
দেখিয়াছি যে “ম্বপিতি, অর্থে শব-শ্বরগণ্রাণ্ডি বা নি? কৃটস্থ অক্ষুরব্দ্ধ- 
ভাব প্রাপ্তি, আর «সম্প্রসারণ অর্থে সম্যক্‌ প্রসন্নতাব বা আনন্ন্বরূপ- 
প্রান্তি। ছান্দোগা শ্রুতি সম্রসাদ অবস্থায় পুরুষকে উত্তমপুরুষ বলির 
ছেন। এই সম্প্রসাঘ অবস্থায় পুরুষ স্বীয় ব্যঙি দেহপুর হইতে উত্থিত 
হইয়া যে কোন দেহপুরে জঅথব! লম্িভাবে বু দেহপুরে ব! সমুদার 
ম্বেহগুরে অধিষ্ঠিত হইয়া ধথাকাম বথাসঙ্কল্ল আনন্দ উপভোগ করেন, 
ইহাও উক্ত ক্রুতিতে বর্ণিত হুইয়াছে। 

শ্রুতি বলিয়াছেন,» 

“এব অম্প্রসাদ অন্মাৎ শরীরাৎ সমুখ্াায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ত “ম্থেন 
রূগেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ.*****তন্মাত্বেযাং সর্বে চ লোক 
আত সর্কেচ কামা:, স সর্বাংস্চ লোকানা্মোতি ? সর্বাংস্চ কামান্‌ 1” 

€ ছান্দোগ্য--৮১২৩, ৬) 
ইহার অর্থ পরে উত্তমপুরুষ-প্রসন্ত্রী বিবৃত হইবে। ইহ! হইতে 
জান! যায় যে, সুযুণ্তিতে সম্প্ীসাঙ্গ অবস্থায় আমর! আমাদের যাহা প্রকৃত 
স্বরূপ সেই নির্ণ অক্ষর ব্রক্ষতাব অথব! সঞ্খণবর্ধতাব অর্থাৎ উত্তম পক্ষ 
তাৰ প্রাপ্ত হই । এই উত্তম পুরুষই পরমেশ্বর--সর্বলোকের ন্তর্্যামী 
--সর্বলোকের প্রত, শান্তা, পাতা, নিয়স্তা, সর্বাতোক্তা সকলের সাক্ষী, 
ইহাই আমাদের পরমন্বপ। স্ুযু্ডিতে এবং সমাধিতে ওদামর! এই 
অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থা হইতে প্রচ্যুত ন! হইলে আর বাঙটি 
পুর গ্রহণ করিয়া তাহাতে জাবন্ধ থাকিতে হয় ঘা, তাহাই আমাদের 

পরস্কত মোক্ষের অবস্থা--তাহাই আবাদের পরম প্রাপ্তব্য পরমপদ। 


৫*ই ভীমদ্তগবন্গীতা। 

বাহ! হউক এতত্ব এন্থলে আর বিস্তারিতভাবে বুবিবার প্রয়োজন 
নাই। ইহা হইতেই জানা যায় যে, দুষুণ্তি অবস্থায় দেহ-বিনিপ্দক্ত হইয়া 
আমাদের অন্তরাকা শস্থ ব্রহ্গপুরে সর্বব্যাপক সর্বান্তরবর্তা তৃমান্বরূপ 
লাভ' করিতে পারলে, আমরা আমাদের সেই পরমাদর্শ পরমপুরুষন্থরূপ 
প্রাপ্ত হই। বশত সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় দেহ-বিনি্্ক্ত না হইলে, এ 
ভাব লাভ হয় না। অথব! লাভ হইলেও জাগ্রদবন্থায় তাহার অন্ধভূতি 
থাকেনা । “তে যথা তত্র ন বিবেকং লভবেমুষ্যাহং বৃক্ষত্ত রসোহম্্ী* 
ত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্কাঃ গ্রজাঃ সতি সম্পদে ন বিছুঃ সতি 
সম্পদ্যামহে” (ছান্দোগ্য অ৯।২) | আমরা বলিতে পারি যে জাগ্রৎ অবস্থায় 
আমাদের সেই উত্তম পুকুষভাবের অনুভূতি না থাঁকিলেও প্রজাপতির 
উপদেশে ইন্দ্রের সেই অনুভূষ্তি উদ্বোধনের ন্তায় কখনও শ্রবপঘার! বিশেষতঃ 
সাধনাবলে যোগদৃষ্টি উন্মেষের দ্বারা বিশুদ্ধ নির্শালজ্ঞানে সেই উত্তম 
পুরুষের স্বরূপ পরোক্ষভাবে জানিয়া দেই স্বরূপলাভ করিবার জন্য 
আমর! সাধনা! করিতে পারি । আমাদের অন্তরাত্মা মধ্যে আমাদের পরম 
স্বব্ূপ সেই পুরুযোত্তমকে দর্শন করিতে না৷ পারিলে, বাহ্‌ জগঃ মগ 
তাহাকে জানা যায় না। 

আমাদের অস্তরাত্মার মধ্যে যিনি আমাদের পরম প্রাপ্তব্য পরম আদর্শ 
প্মন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমপুরুষই পরমেশ্বর সমষ্টিভাবে এই বিশ্বরূপ 
ধিরাটদেহে বা পুরে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী পরমাত্মা৷ পরমপুরুষ। আমাদের 
অন্তরে কাহার স্বরূপ অনুভূতির দ্বারা যোগদৃষ্টির উন্মেষে আত্মস্থ তাহাকে 
দর্শন খ্বারা অপরোক্ষভাবে জানিতে পারি॥ আমার মধ্যে আমার 
শ্বরূপের 'নুডূতির দ্বার 'যেমন তোমার স্বরূপ আত্মোপমায় অনুভব 
করিতে পারি এবং এইরূপে সর্বভূত মধ্যে আমারই আদ্সক্বরপ যেষদ 
অনুভব করিতে পারি:এবং, যোগৰলে যেমন সর্ধাতৃতস্থ জাত্ার সহিত 
একাত্মড়া লাভ করিতে পারি, সেইরপে জামার 'জনূষ্চিয় হার এবং 
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ঘোগবলে সেই অনুভূতিকে স্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়া আমার অন্তরে 
প্রকাশিত পরমাত্ম। পরম নিয়স্ত! অন্তর্ধামী পুরুযোততমকে এ বিশ্বে সর্বভূত 
মধ্যে অন্থভব ও দর্শন করিতে পারি। তিনিই এ বিশ্বের অষ্টা পাতা নিয়ন্ত। 
পরমেশ্বর পরমপুরুষ। দাধনাবলে আমাদের জ্ঞান যত শুদ্ধ সাত্বিক বা 
নির্মল “হয়, ততই ম্পষ্টরূপে তিনি আমাদের অস্থরে প্রকাশিত্‌ হন। 
শ্রুতি সেই পরমেশ্বরকে পরাৎপর পরমপুকুষরূপে জানিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। | 
খখেদীর প্রসিদ্ধ পুরুষ-সৃক্তে এই বিশ্বের আদি পুরুষের তত্ব 1ববৃত 
হইয়াছে । পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহা উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। নীতায় পূর্ব্বে ১১।১১ গ্লোকের ব্যাখ্যায় অষ্টা পাতা! 
সংহর্তা বিশ্বরূপ বিশ্বপুরুষের সম্বন্ধে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও 


এস্থলে উল্লেখের গ্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তার ছু একটি স্থান 
উল্লেখ করিব মাত্র। 


“সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহঅ্পাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধা! অত্যতিটদশানগুলম্‌ ॥ 
পুরুষ এবেদং সর্ব ফড়ুতং যচ্চ তব্যম্‌ 
উতামৃতত্বত্তেশানে। যদরনেনাতিরোহতি 

( শ্বেতাশ্বতর-_-৩/১৪-১৫ $ খশ্বেদ ১৯।৯০।১--২ 14 
*সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ । 
সর্বব্যাপী স তগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। 
মহান্‌ গ্রত্বৈ পুরুষ; সন্ত প্রবর্তকঃ।. 
ঝুনির্দ্লামিঘাং প্রানতিমীশানো। জ্যোতিরহ্যয়ঃ 8. 

( শেতাখতর-.১০১১-১২ ) 


৫৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । * 
“এতাবানস্ত মহিমা! ততে। জ্যায়াংস্চ পূরুষঃ। 
পাদোহসত সর্বভৃতানি ব্রিপাদন্তামৃতং দিবি 1৮ * 
ছোল্দোগ্য ৩১২৬ $ খথেদ ১০৯০৩) 
*্সদিত্যে পুরুষঃ *.***** চন্দ পুরুষঃ...... 
বিছ্যাতি পুরুষঃ.........আকাশে পুরুষঃ-- 
বায় পুরুষঃ*,..... অধ পুরুষঃ-_ 
জঅন্দ, পুরুষ১,,-**১," আদশে পুরুষঃ 
দিক্ষ পুরুষঃ*,....+ণ্ছোয়াময়ঃ পুরুষঃ,", 
জাত্মনি পুরুষঃ এতমেবাদ.**ব্রন্ষোপাসে ৷” 
বেহদারপ্যক --২1১৪২-এ১৩ ) 
“লন বশ্চায়ং পুরুষে । যশ্চাসৌ। আদিত্যে 1» স একঃ। 
(তৈতিরীয়--৩।২, ) 
“বনী: গ্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রহতাঃ-লমুণ্ডক--২1১।৫) 
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ধ। 
তপে৷ বন্ধ পরামূতম্‌ ॥ 
এতদ্‌ যে৷ বেদ নিহ্িতং গুহায়াং 
সোইবিদ্যগ্রস্থিং বিকিরতীহ:সোম্য। 
€সুণ্ডতক-_-২১1১০ ) 
পর রাডার হানার রিনার রাজা 
* ছানোগ্যোপনিযদের এই মন্ত্রের € ৩১৭৩ ) শাঙকরভাব্য উদ্ধত হইল :-_ 
“তাবান গারত্যখাতত অন্ধণঃ সম সহি বদির... 
জখ তন্বাৎ বিকারলক্ষণাৎ গারক্রাখ্যাৎ বাচারস্তণমাজাৎ ভতো ্যারান্‌ মহত্রণ্চ 
পরনার্সতাকপৌৎবিকার: পুরঃ পর স্পরণাৎ, পুরি পরনা্ত। তাত গা: 
র্াণি সর্বঘাণি ভুতামি তেঁজোহবামীনি: স্থাবরজদানি। জিপাদমৃতং পুরুতাখ্যাৎ 
স্সা গাহত্যাছনে! দিবি দ্যোতদবতি স্াত্মনি সর্বাস্থিঘমিভার্থ (১ )। 
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»**ওমিত্যেত্তেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত । 
»*স এতম্বাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ॥ 
(প্রশ্র-6৫1) 
*আবমৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ 1” 

( বৃহদারপ্যক-_১1৪1১ ) 
শ্রুতি এইরূপে নানাস্থানে পরমেশ্বরকে পরম পুরুষরূপে নির্দেশ 
করিরাছেন। যাহা হইতে এবিশ্বে টি স্থিতি লয় হয়, সেই ব্রহ্ধকে শ্রুতি এ 
বিশ্বসন্বন্ধে অস্তর্যামী নিয়স্তা পরমাত্ম! পরমপুরুষরূপে উপদেশ করিয়াছেন ॥ 
গীতার একাদশ অধ্যায়ে পরমেস্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। 
এই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ পরমপুরুষের দ্দিব্য ব। যোগৃষ্টির বার! এই বিশ্বপুরে 
বিরাট পুরুষরূপে দর্শন লাড় হয়। তাহার তত্ব উক্ত অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে 
. বিবৃত হইয়াছে। একস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রায়োজন। পরে আস্পুরুষ 

গ্রস্গে পরমেস্বরের এই পুরুষভাব আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জান! যায় যে, অধ্ধিতীয় ব্রহ্মই বেদাস্তের প্রাতি- 
পাদ্য। তিনি একমাত্র সৎ, খাখ্থেদে আছে, “একং সৎ বিপ্র বুধ! বস্তি” 
তাহা হইতেই এ বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়। একমাত্র তীহাকে জানিলেই 
সমুদায় জানা যার । তিনিই একমাত্র জের । ( গীতা ১৩১২) 
শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই একমাত্র জ্ঞাত, জামাদের জ্ঞানে 
যে ভ্ঞাত্জ্ের তাঁর অঁতিব্যক্ত হয়, এ উভয়ই ব্রক্ছ। “অহং বরদধাস্মি” এক! 
*সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” ইহার দ্বার! আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত 'অহ্ম্‌্* ও 
হিদস্‌* সমুদাযকে শ্রুতি একই সৎ ব্রহ্বতত্তবের অন্ততূ্ত বলিয়াছেন। ও 
থা সম্বন্ধে পরমত্রক্ম জীবভাব-যুক্ত হউন অথব! তীহার প্রকৃতি হইতে 
অভিব্ক্ক বহুরূপ পুরে অথব!। পুরুষরপে সমষ্টি ব! ব্যক্টিতাবে অবস্থিত 
হউন, ভিনি একমাত্র সৎ--ব্রক্ক । জীবভাব ব! পুরুবুভাব তাহা হইতে 

উৎপন্ন নহে। তাহা শ্র্'হইতে পরদার্থতঃ ভিয় নহে। 


৫০৬ শ্ীমদৃভগরদ্গীত| । 


যাহা অসৎ তাহার কোন ভাব থাকে না--সৎও ভাব বিন! থাকেনা । 
প্রত্যেক ভাবাবর্তের কেন্ত্র বা আধাররূপে সৎ স্বব্ূপ ব্রহ্ম সেই এক নিত্য 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (গীতা! ২১৬) 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে ধিনি সৎ, তিনি ষে এক অব্যয়ভাবে স্থিত 
হইস্সাও ন্ষ্টিতে' বহবিকারিভাবে নানাবিধ ভাবযুক্ত হুইয়। বিদ্যমান 
থাকেন ও ভিন্ন ভিন্নভাত। নানাক্ষপে অধিষ্ঠিত থাঁকেন, আর বিভক্তের 
স্তায় হইয়া ভিন্নবৎ প্রতীত হ'ন। এই হেতু ব্য্টি পুরে অধিষ্ঠিত 
সৎম্বরূপ পুরুষকে ভিন্ন বোপ্ন হয়। এজন্য ব্যাবহারিকভাবে --সংসার- 
দশায় জীব ব| পুরুষ বছু হইলেও এ বন্ধত্ব পরমার্থতঃ সত্য নহে। 
ব্রহ্ই এক, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্কের ন্যায় ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত 
থাকেন, 

*“অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্» 
(গীতা--১৩১৬।) 
সুতরাং পুরুষ পুরভেদে বা ভাবভেদে ভিন্নবৎ হইলেও সংঘ্বরূপে পুরুষ 

্ক্ধই। বেদান্ত অন্ুদারে ঈশ্বর“প্বরূপেই হউন, আর লীব-স্বক্ূপেই হউন, 
পুরুষ পরমার্থতঃ একই--ভিন্ন নহে। আমরা পূর্ব্বে জীবতব্বের ব্যাখ্যায় 
ইহা! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । যাহা! হউক সাংখ্য ও যোগদর্শনে বহু 
পুরুষবাদ শ্বীকত হইস্জাছে এবং বেদাস্তদর্শনে অ্বৈতবাদ ব্যতীত. অন্তবাদ 
জহ্সারেও এই বহু পুরুষবাদ এক অর্থে গৃহীত হইয়াছে । ব্যাবহারিক 
অর্থে 'সংসার-দশায় যতদিন আমরা ব্যটি দেহরূপ পুরে আবদ্ধ থাক 
এবং আমাদের পরিচ্ছির বুদ্ধির স্বার। তন্বজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি, 
ততদিন বুহু পুরুষবাদ গ্রাু হইলেও পারমার্থিক অর্থে যে তাহা সত্য 
নহে, তাহ! বেদান্তশান্ত্র সমহর়পূর্ব্বক জানিতে পারা যায়। পূর্বে জীব- 
তন্ের ব্যাখ্যায় ভাহ! বুঝিতে চেষ্টা! করিয়াছি। 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি বে, সাঞ্জযবর্শনের পুরুয়বার ও বেদান্ত দর্গনের 
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বাস্থা বা বন্ষবাদ সমন্বয় করিয়! গীতোক্ত পুরুষতন্ব বুঝিতে হয়। সাধ্য 
তে ছুই নিত্য তথ্ব--পুরুষ ও প্রন্কৃতি । অবিবেকহেতু প্রকৃতির সহিত 
স্বদ্ধ হইতে পুরুষ দেহবন্ধ হইয়া ভীব হ'ন। জীব বনু, এনন্য সাঙ্খাদর্শনে 
[হু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । সাংখ্যকারিকার আছে ;__ 
“জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃতেশ্চ। 
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রেগুণ্যবিপর্ধয়াচচৈব (কারিকা ১৮) 
সাংখ্যদর্শনে আছে,_- 
“জনম্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্‌।”৮--( সাংখ্যহ্ত্র ১১৪১। ) 
“পুরুষবহৃত্বং ব্যবস্থাতঃ1”__( &ঁ ৬৪৫1) 
“ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ।”--( ও ৩১৯1) 
এই কারিক! ও সুত্র হইতে বদ্ধ পুরুষই যে বনু, কেবল তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন পুরুষ মুক্ত হ”ন--দেহ ব্যতি- 
রিক্ত” শ্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন,সর্বগত হন,--জন্মমরণ অতিক্রম করেন? 
কোনরূপ দেহ সম্বন্ধ থাকে না, কোন কর্্মবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকে 
না, তখন সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে পুরুষ স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় এক কি 
বহু তাহা জান! যায় ন। কারণ প্রাচীন সাংখ্যগ্রস্থ এখন আর পাওয়া 
বায় না। কারিকায় (১১ শ ক্পোকে ) আছে--একমব্যক্তম্‌ তথা চ 
পুযান্।* ইহার ভাষ্যে €গৌড়পাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পুরুষ একই 
তথা পুমানপ্যেকঠ। ব্যক্ত বা! প্রকৃতির বিকৃতি বছ, কিন্তু অব্যক্ত বা বুল 
বপ্রন্কতি এক এবং পুরুষও এক। দাংখ্যতত্বসমাসে বছ পুরুষ সুরত হয় 
নাই। সুতরাং পুরুষের একত্ববাদ সম্ভবতঃ প্রাচীন সাংখ্যশীস্েন 
সিন্ধান্ত। * 
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৫০৮ শ্রীমদৃতগবদ্গীভা। 


এই জীবভাবে বন্ধ পুরুষ ব! আত্মা যে বহু, তাহ! বেদান্তেও স্বীকৃত, | 
কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত হইয়া! পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, জ-স্বরূপে স্থিত হইলে, 
স্ব-্থরূপে অবস্থিত হইলে, সেই যুক্তপুরুষ-_-এক কি বাব, তাহা সাঙ্খয- 
দর্শনে কোথার স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। তবে বিজ্ঞান তিক্ষু প্রভৃতি সাথ্য : 
পর্ডিতগণ মুক্ত পুরুষেরও বুত্ব শ্বীকার করিয়াছেন? কিন্তু যেখানে জন্ম , 
মৃত্যু প্রভৃতি তেদক বা! দেশ কালঃপ্রভৃতি পরিচ্ছেদক কোনও রূপ লিগ 
না থাকে, সে স্থলে ভেদকল্পন! নিরর্থক | মুক্ত পুরুষ বিভু সর্ধগত ) যাক 
বিভূ, তাহ বহু হইতে পারে ন|) তাহার পরিচ্ছেদক কোন সংখ্যা হইতে 
পাঁরে না । আরও এক. কথ!, যখন ব্মবিবেকহেতু পুরুষ প্রক্কৃতিবন্ধ হয়-_ 
ইচ| সাত্যযদর্শনে স্থীরূত, তখন সেই অবিবেক হেতুই একই পুরুষরছ 
পুরুষভাবে বন্ধ হয়। ইহ! স্বীকার কর! অসঙ্গত গহে। * 
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» সংসারাবন্থায় জীবে জীবে ভেদ থাকিলেও, জীবে, ঈশ্বরে ভেদ থাকিলেও, পারমার্ধিক 
হজবর্থ যে কোন ভেদ নাই, তাহা শঙ্কর বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন। বেদাত্তদর্শনের ১২১৬ 
জৃঞ্রের ব্যাখায় তিনি বলিক্নাছেন $--"সতা সভাই পরমাত্ম! ভিন্ন অন্ত আত্ম! নাই; 
পরস্ত, সেই একই পরমাত্ম! দেহ ইন্জ্ির মন ও বুদ্ধিরপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাব 
প্রাপ্ত হঈর! অজ্ঞানীর নিকট শারীর (জীব) এই কাল্পনিক জাখ্য। লাভ করেন । 
যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিহ হইলেও ঘটা্দি উপাধির যোগে পরিচ্ছিক্নের ভ্ভার 
অবতাস শ্বাপ্ত হয়, তজপ বত দিন ন। «আমি পরমাত্মা” এতজ্প একাত্ম বিজ্ঞান জন্মে, 
তত দ্বি কথিত প্রকার ভেখবুদ্ধি'জনিত কর্তৃতবা্িব্যবহার অবিরুদ্ধ থাকে। একান্ম 
বিজ্ঞান উদদিত হইলে, বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি যাবৎ ব্যবহার সমস্তই ভিরোহিত বা সমাঞ্চ- 


হ্‌য। 
'(গেঙিত কালীধর বেধাতবাগীশ কৃত বঙগাঙছুযায।) 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


সাঙ্যের যাহা! পুরুষ বেদান্তের তাহাই আত্মা । আত্মা বেমন অবিস্তা- 
বন্ধ হইয়া বহু জীব হ'ন, সেইরূপ একই পুরুষ প্রকৃতি বছ দেহের 
না্গিধ্যে সেই দেহভাবে বন্ধ হইয়। বছু হ'ন। অতএব বলা বায় যে, 
[তদিন অবিবেক হেতু এই দেহ সংযোগ থাকে ) ততদিন পুরুষ বন্ধ 
ধাকে। মুক্তাবস্থায় এই বন্ুত্ব থাকে না। বহু মুক্ত পুরুষ শ্থবীকারে 
তি বিরোধ হয়, ইহ! বল! যাইতে পারে । * 

গ্ীতায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তমভেদে পুরুষকে ত্রিবিধ বল! হইয়াছে 
ত্য, কিন্তু পুরুষ যে বু, এ কথা কোথাও উক্ত হুয় নাই। গীতায় 
[াংখ্য ও বেদাস্তের সমনৃয়পূর্ব্বক পরমার্থতঃ এক পুরুষবাদ ও ব্যবহারতঃ 
7 সংসারদশীয় বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পুর্বে জীবসন্বন্ধে 
শ্ামর! বেদাস্তের প্রতিবিষ্ববাদ বিশেষভাবে বুবিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
রীবই পুরুষ ) সুতরাং পুরুষ সম্বন্ধে বেদাস্তঅন্ুসারে এই প্রতিবিস্ববাদই 
গাহ। প্রতিবিত্ববাদ বুঝাইবার জন্ত বল! হয় যে, একই সুর্য যেমন 
বভিন্ন পাত্রস্থ জবে প্রতিবিশ্বিত হুইয়! নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
কই পরমাত্মা বিভিত্নপুরে অবস্থিত হয় সেই পুরের বিভিন্নভাবে ভাবি 


* এই একা স্বাদ বা একপুরুষবাদ মহাভারতে যাহ! উপাদষ্ট হইয়ছে, তাহা! বেদাস্ত 
শনের ২১।১ শৃজের শাঙ্কর ভাবো উল্লিখিত আছে; তাহা এই $-_. ্ 

পপুকুষ এক কি বহু" মহাভারত, এইক্সপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া *সাংখ্যের ও বোগের 
তে পুরুষ বহু” এইরূপ পরকীয় পক্ষের উল্লেখ করিয়া ৬।হার  খওনার্থ “বহু পুরুষের 
পুরযাকার শরীরের) উৎপত্তিস্থান সেই বিরাট পুরুষ যেরূপে হ'ন, আমি তোমাকে ত্বাহ! 
লিতেছি।'* এইরপে প্রস্তাবারম্ত করি! বলিয়াছেন ;-_-“ইনিই আমার আব, তোঁমার 
বাস্বা। ও অন্তের আত্ম।--ইনি সমস্ত আত্মার সাক্ষী অর্থাৎ ভ্রষ্টা। ইনি কুত্রাপি কাহারগু 
পপাতন্জানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশববাহ, বিশ্ব, বিশ্বমৈত্র ও 
ব্বনাসিক। ইনি এক অদ্বিতীয় স্বাধীন-প্রকাশ ্বেচ্ছাবিহারী ও সকল ভূতে 
বরাঝমান। এই ভারতীর বাকোও একাত্মবাদই নির্ণার্ত' ও নানাত্ববা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
ঃতিডেও স্পষ্ট একাত্ববাদ কথিত হুইয়াছে।” 


৫১০ শ্রীমহগবদখীত! 


হইয়া! বিভিন্ন পুকষন্পপে প্রতীয়মান হ'ন। বাস্তবিক পুরুষ একই,--“স 
বশ্চায়ং পুরুষে বশ্চামৌ আদিত্যে স একঃ”--( তৈত্তিরীয় ৩১০) ট্হা 
পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। 
গ্বীতাতে এতদন্মারে উক্ত হইয়াছে,-- 
গ্যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতন্গং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎ্নং প্রকাশয়তি ভারত 1৮ ( ১৩।৩৩। ) 
গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিক্ষেত্রবেতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 
' পৃথথকৃভাবে প্রতীয়মান কইলেও পরমপুক্ষ পরমেস্বরকে সর্বক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে হইবে ।-- 
“ক্ষেরজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেযু ভারত | ১৩২) 
বেদাস্তশান্ত্রে এই একত্ব বুঝাইবার ভন্ত আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হর। যেমন গ্মাকাশ এক হইলেও ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত, 
হুইয়া ঘটাকাশ মঠাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম বিভিন্ন 
পুররূপ উপাঁপিতে স্থিত হইয়া বিভিন্ন পুরুষরূপে প্রতীয়মান হ'ন। 
গীতাতেও এইকপ দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে; 
“যথা সর্কগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপাতে। 
সর্বরাবস্থিতো দেছে তথাস্্া নোপলিপ্যতে ॥ (১৩1৩২।) 
গীঠায় অশত্র উক্ত হইয়াছে ,₹- 
.“ষথাকাশাস্থতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো! মহান্‌। 
তথা সব্ধাণি তৃতানি মংস্থানীত্যুপধারয় &” 
অর্থাৎ আকাশ হইতে অভিব্যক্ত বায়ু (আকাশাৎ বারুং ইতি 
তৈত্তিরীক় শ্রুতিঃ)-আকাশেই স্থিত ভইয়! যেমন সর্বত্র শ্বাধীনভাবে 
বিচরণ করে, মেইরূপ সর্বভৃতত পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে অভিবক্ত- 
হইয়া, তীহাতেই থাকিয়া যেন স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। 


- পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫১১ 


গীতায় উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ গ্রকতিস্থ হইয়াই গ্ররৃতিজ গুণ 
ভোগ করেন ও গুপসঙ্গ হেতু. তাহার সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। 
কিন্তু স্বরূপতঃ এ দেহস্থিত হুইয়াও দেহের অতীত তিনি পরমাত্মা 
মকেশ্বর | (১৩1১৯-২২)। 

পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্বভূতে স্থিত অথচ স্থিত নচেন এবং ভিনি 
ভূতভর্তা, ভূতস্ব, ভূতভাবন হুহয়াও ভূতস্থ নঞ্েন। ইহাই পরমেশ্বরের 
আশ্চর্য অচিস্তয প্রশ্বরীয়্ ষোগ (গীতা ৯৪ ৫)1 যেমন একই স্থ্ধ্য ঘট- 
শরাবাদি বিভিন্ন পাত্রগত জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়া সেই জলে £স্থি 
হইলেও তিনি স্বরূপতঃ তাহার অতীত, সেইরূপ পরমপুরুষ পরমেশ্বর ও 
ভূতগ্ত ভইয়াঞ ভূতস্থ নহেন। ইহা! হইতে জানিতে পার; যায় যে, 
সেই একই পুরুষ প্রকৃতিঞ্জ বন্ৃতৃতভাবের মধো স্থিত হুইয়। বহু পুকষরূপে 
প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থতঃ সেই সমুপায় ভৃতভাবের সণ্হিত অপন্বদ্ধ, 
তাহার দ্বারাই ও তাঠাঁতেই সমুদ্বায় ভূতভাব বিধৃত। গীতায় 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে এই এক পুরুষবাদ অতিস্পষ্টরূপে উল্লিধিত 
হইয়াছে ।-_ 


“ষদা ভূন্ড'থগ্তাবমেকস্তমন্থুপশাতি । 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদাতে তদা ॥ 
অনাধিত্বান্নিুণত্বাৎ পরঘাত্মায়ম ব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোছপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে 1৮ 
| (১৩.৩০-৮১০১) 


একই পুরুষ বহুপুরে বা শরীরে স্থিত হইয়া বু পুরুষু বা জীৰ 
রূপে দৃষ্ট হইলেও তিনি স্বর্পত্ত: এই সকল বিভিন্ন শরীরের বিকারী 
ভাবের দ্বারা লিপ্ত হন না-_তিনি কিছু করেন না! যে পুরুষ আপ- 
নার স্বরূপ এইরূপে জানিতে পারে, সে সর্ধব্যাপক ্রহ্মরূপে অবস্থিত 


৫১২ শ্রীমদ ভগবছগাত] ৷ 


হয়। এই সকল তত্ব পুর্বে অয়োধশ অধ্যায়ের ব্যাধ্যায় বিবৃত হইয়াছে। 
এস্থলে তাহ উল্লেখের প্রয়োজন নাই । ৃ 

এই পুরুষ দেহ ঝা জীব্ভাবে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক এবং নিত্য 
সর্বগত অবায়, অজ, পুরাণ ও বিকারী এবং বিদাশী দেহের সহিত অসং- 
সষট, ভাহা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্বে জীব- 
তত্বের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত করিয়াছি । এইরূপে গীতান় সর্বত্র পরমার্থত৫ 
পুরুষের একত্ববাদ স্থাপিত হইয়াছে। তবে এ অধ্যায়ে একই 'পুরুষ বিভিন্ন 
ভূতভাবধুক্ত পুরে স্থিত হইয়া এ লোকে ক্ষর বা অক্ষর হন এবং সেই 
ব্যষ্টি পুরস্থ ভাব হইতে বিনির্শক্ত হইয়া পরম বা উত্তম স্বরূপ লাভ 
করিতে পারে ; সেই ত্রিবিধ পুরুষতত্ব--সেই একই পুরুষের উপাধিভেদে 
এই ভ্রিবিধ অবস্থা-তত্ব বিবৃত হইয়াছে । এই ব্রিবিধ পুরুষের কথা 
পরে বিবৃত হইবে। 

এইরূপে পুরুষ-তত্ব বুঝিতে হয় । আমরা এস্থলে আরও বলিতে পারি 
ষে, সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়। গীতোক্ত প্রকৃতি পুরুষ-জ্ঞান বা 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্র-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, ইহ! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
আমর! দেখিয়াছি যে, সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতি, পুরুষ হুইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রক্কতি স্বতত্ত্র--ন্মাধীন। যেমন বসের জন্ত মাতৃদদেহ হইতে দুগ্ধ 
স্বতঃ প্রবর্তিত হয়, সেইরূপ অবিবৰেকী পুরুষের ভোগার্থ প্রক্কৃতি স্বতঃ- 
পবর্তিত হয়। প্রকৃতি আপনা হইতে শরীর ক্ষেত্র বা পুর উৎপাদন 
করিয়া, তাহাতে অবিবেকী পুরুষকে বন্ধ করে। কিন্তু বেদাত্ত অনুসারে 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র ভব নহে। তাহা পুরুষেরই পরাশক্তিমাত্র। অনন্ত চিদ্বা- 
নন্বগ্বরপ, পুরুষ তাহার সংস্বরূপে__চিৎস্বরূপে ও আনন্ধশ্বরূপে লীলা- 
বিলাস জন্ত শ্বভাবতঃ ম্বশক্তি ব1 অচিস্ত্য সামর্থ্য দ্বারা স্বপ্রক্কাতি 
হইতে অসংখ্য দেহরূপ পুর বা উপার্ধি স্থষ্টি করিয়াঃ দেশকাল 
নিমিত্ত পরিচ্ছেদের ছারা পরিচ্ছিন্ন হুইয়া--তাহাদের মধ্যে আত্মারপে । 


পক্ষাদপ অধ্যায় ৫১৩ 


অবস্থিত থাকেন এবং সেই সমুদয় পুরে নানারপ ব্রিগুণজ ভাবের 
অভিব্যক্তি করিয! সেই বিভিন্ন তাবকে নিয়মিত করিয়া তাহা! উপভোগ 
করেন, ইহ। পুর্বে উক্ত হ্ইয়াছে। 
লাখ মতে বিবেক হেত পুরো ডাহা হইতে বত ও সম্ূর্বপরী 
র্শযুকত প্রন্কৃতিতে অথবা প্রকৃতি হইতে অভিবাক্ত বিশেষ লিঙ্খশরীরে ব! 
হস্ম দেহরূপ পুরে বন্ধ হন এবং সেই লিঙ্গদেহস্থ বুদ্ধির বিশেষ সান্বিক ভাব 
রূপজ্ঞানে প্রক্কৃতি-বিবিক্ত আপনার স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতি হইতে যুক্ত হইয়া 
কৈবল্য লাত করেন ও প্রকৃতি হুইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ভাবে অবস্থান 
করেন। ইছাই তাহার পরমপুরুযার্থ। কিন্তু বেদাস্তমতে পুরুষ যে বাঠি শরীরে 
বা পুরে আবদ্ধ থাকেন,আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই দেহ হইতে বা! তাহাতে 
অভিব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন নুযুপ্তি এই ব্রিবিধ অবস্থা হইতে সমুখিত হইয়া 
সর্বক্ষেত্রে অবস্থিত তাহাদের অন্তর্ধ্যামী নিয়স্তা পরমাতআ্মায় আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পাঁরেন। এমন কি, সত্যকাম সতাসহ্ক্ন হইয়া 
বথেচছ ক্ষেত্র উৎপাদন করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপুর্ববক কামচারী হইয়াস্বীয় 
আনন্দস্বরূপের চরিভার্থতা-সাধনার্থ ঘে কোন লোক উপভোগ করিতে 
পারৈন। এই অবস্থার পুরুষ যে পরম বা উত্তম ভাব প্রাপ্ত হন,_পরমেশ্বর- 
ভাবে তাবিত হুন,--তাহার সাধর্ম্য লাভ করেন,--প্রকৃতির নিয়স্তা অধি- 
ষ্টাত হন? তিনি গ্রক্কতিকে ত্যাগ কন না_ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
সাংখ্য দর্শনেও পুরুষের এই" অবস্থা! কতকটা স্বীকৃত হ্ইয়াছে। সাধনা সিল্ত 
হইয়। এ অবস্থা লাভ করিলে, পুরুষ দিদ্স্বর, সর্বাবিৎ ও সর্বকর্তী,হন। 
কিন্ত সে অবস্থা! পুরুষের গ্ররৃতিলীন অবস্থ।- প্রকৃতির অধীন অবস্থা । 
সুতরাং ভাহ! পরম পুরুযার্থ নহে। সাংখামতে প্রক্ৃতিমুক্তিই পরমপুরুযার্থ। 
সাংখ্যমতে এই সিদ্ধেস্বরগণ সর্বাতৃতান্তর্ভ 5 আত্মা হইলেও সকলের স্খ- 
ছাখ তাহাদের অন্থভব করিতে হয়,এজন্ঠ তাহারা ছুঃখমুক্ত হইতে পারেন 
না । সথতরাং এ সিদ্ধি সাংখ্যজ্ঞানীর প্রার্থনীয় নহে। কিন্ত ক্কর দেখাইয়া- 


৩৩ 


৫১৪ ভীমদ্তগবদগীতা। 


ছেন যে সুখছঃখাদি দেহের ধর্ম। দেহবদ্ধ জীব তাহা! অন্গতব করেন, 
যিনি দেহমুক্ত হইয়া ঈশ্বর ভাব লাঁত করেন, তিনি এই অবিদ্যাজনিত 
নুখছুঃখবারা স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্বান্তরধ্যামী পরমাত্ধা! হইয়াও নিত্য 
আনন স্বরূপে অবস্থান করেন। বেদান্ত মতে বখন প্রক্কৃতি পুরুষেরই 
পরা শক্তি, তখন পুরুষ তাহাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না-_ 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না । কেননা শক্তি ও শঞ্চিমানে 
কোন ভেদ নাই। তবে কারণাবস্থায় শক্তি তাহাতে হুল বীজভাবে 
লীন থাকে এবং কার্যাবস্থায় তাহা নানারপে অভিব্যক্ত হয়। 
বেদবাস্তোক্ত এই তথ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় 
যে, শ্বর্ূপতঃ বা পরমার্থতঃ প্রকৃতি পুরুষ মধ্যে ব! ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত মধ্যে বা 
অনাস্থা আত্মা মধ্যে অথবা জয় জাত মধ্যে কোন ভেদ নাই। সমুঘায়ই 
ব্র্ম। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা ব্যাবহারিক । 
--তাহা মানিক বা অবিস্তামূলক। সাগরে বীচিতর্ ফেন বুদধদা'দির 
লীলাবৈচিন্যের ন্যার ব্রহ্গে পুরুষ প্রক্কাতির বিবিধ বিচিত্র লীলায় ব্রদ্ধে 
পরমার্থতঃ কোন ভেদ হয় না) একমান্র সৎ কারণে বিচিত্র কার্যোর 
অভিবাক্তি হইলেও কার্য কখনও কারণ হইতে পৃথক থাকে না। 
কার্ধ-কারণের এই অভেদবাদ বেদাত্তের সৎকারণবাদে প্রতিষিত 
হইম্মাছে। অতএব আমাদের সাত্বিক বুদ্ধিতে অতিব্যক্ত ভ্ঞানে প্ররুষ 
প্রকৃতির যে তেদ দিদ্ধ'হয়, সেই জ্ঞান অতিক্রম 'করিয়! পুরুষ প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্ের 
স্বরূপ যেপরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানে পুরুষ ও প্রকৃতি মধ্যে 
কোন ভেদ থাকে ন!। এইরূপে বেদান্ত শান্ত্র হইতে পুক্রবপ্রকতি 
ভেদাভেদ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। | 

গীতা! হইতে আমরা .এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্গেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক' 
জান.লাভ করিয়া সেই এক পুক্তষের তত্ব জানিতে পারি। গীতার 
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ক হইয়াছে যে, নির্মল জ্ঞানে একমাত্র জেয পরম অঙ্গ (দীতা! ২৩1১২) 
বনাি পুরুষ প্রকৃতি তত্বকে সে জে, বদ্ধ তত্বের অস্ততূ তরূপে জানিতে 
(গীত! ১৩১৯)। পুরুষ প্রক্কৃতির সহিত সংযুক্ত। প্ররুতি স্বাধীন বা 
[তন্ত্র নহে। পরমপুকুষ পরমেশ্বর সমন্ধে গ্রকৃতি তাহার দ্বতৃত, তাহারই 
[ধীন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, প্রক্কৃতি তীহারই। পরা ও অপর 
শন্নে তাহার এই প্ররুতি ছ্িবিধ। তীহার অপর প্ররুতি আট ্রকার;। 
দ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চমূলভূত ইহার অন্তর্গত। তাহার পরা প্রক্কতি 
সুখ্যপ্রাণ” জীবভূভ হইয়া জগৎ ধারণ করে ( গীতা-_৭18-€ )। 
[ই উভয় প্রকৃতি সর্বভৃতযোনি এবং ভগবান্‌ সমুদধা় জগতের প্রভৰ ও 
লয়ের কারণ (গীতা--৭৬)। প্রকৃতি হইতে যে সর্বভৃতাশয়ের 
ৎপত্তি হয়, ভগবান্‌ তাহাতেই স্থিত আত্মা ( গীতা-_-১০।২* )। 
ঠাবানের অধ্যক্ষতায় প্রক্কৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করেন, এ জগৎ 
চহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় (গীতা ৯১৯)। তিনি স্বীয় প্রকৃতিতে 
ববিষ্টিত হুইয়া বার বার এ জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। প্রলয়ে ভূতগণ 
ই প্রঞ্কতিতেই অবশভাবে লীন থাকে এবং স্ষ্টিকালে এই প্ররক্কতি 
'ইতে অভিব্যক্ত হয় । এই,ষে সর্বভৃতযোনি প্রকৃতি ইহাই ব্রহ্ম । ভগবান্‌ 
'লিয়াছেন, মহদ্ত্হ্গ তাঁহার যোনি; তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক করেন 
[লিয়' সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা--১৪1৩)। সুতরাং বে পরা ও 
পর! প্র্কতি সর্বভূতযোনি, তাহা ন্ধ হইতে ভিন্ন নছে। | 
৮ ঁধ্য শান্ত্র যেন প্রকুতি বা প্রধানকে অব্যক্ত বলিয়াছেন, সেইরূগ 
বীতাও এই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়াছেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
বব্যস্ত হইতে স্প্টিকালে সমুদায় ব্যক্ত হয় এবং লয়কালে তাহারতই 
[ীন হয় (গীতা ৮১৮)। কিন্তু এই অব্যক্ত ব! প্রক্কৃতি সাংখ্যোক্ 
বা! প্রক্কতি হইতে ভিন্ন। কেননা, ঈশ্বরৈত্ত অধিষ্ঠান বা অধ্য- 
জা কঝ্যুতীত গ্রক্কতির ফোন স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই। গীতানুারে এই 


৫১৬ জীমদ্ভগবাগীত! । 


অব্যক্ত, ব্যজজ-সমুদ্বায়ের উপদান কারণ। শ্রতিতে এই অর্থে অব্যজ 
ব্যব্ধত হইয়াছে । কঠশক্রতিতে আছে 'অব্যক্তাৎ পুরুষ: পরঃ--৩।১১। 
ইহার ভাষ্যে এবং বেদাস্তদর্শনের ১1৪1১-৭ সৃত্রের ভাষ্যে শঙ্কর দেখা- 
ইয়াছেন যে, এই শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা! প্রধান হইতে 
ভিন্ন। ইহা ভূতহুক্মরূপ জগতের উপাদান কারণ অথবা ইহা পুরুষের 
হুন্ম বা কারণশরীর। ইহা! পুরুষ হইতে শ্বতগ্র বা স্বাধীন নহে। 
তবে পুক্রুধ ইহা! হইতে পর বা শ্রেষ্ট। 
গীতায় উক্ত হুইয়াছে যে, এই ব্যক্ত সমুদায় ক্ষর বিকার পরিণামী 

ও ৰিনাশী ভাব মাত্র এবং তাহার কারণ যে অব্যক্ত, তাহাও পরিণামী 
বলিয়! ক্ষর-ভাব-যুক্ত। আর সমুদ্রায় ক্ষর ভাবের অন্তভূত যে পরম 
সনাতন অক্ষর অপরিণামী ভাব, যাহার উৎপত্তি নাশ নাই তাহা « 
ব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত। তাহাকে পরম পুরুষ বলা যায়, তাঁহার 
পরম ভাবকে পরম ব্রহ্ম বল! মায় (গীতা৷ ৮1২০-২২)। এজন্ত এ অব্য 
হইতে পুক্ুষ পর বা! শ্রে্ট। অতএব শ্রুতি অনুসারে গ্রপঞ্চাতীত নির্বিশেষ 
বহ্মতবে পুরুষ-গ্রক্ৃতি-তেদ ন! থাকিলেও প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এই ভেদ অনাি 
সিদ্ধ এবং অব্যক্ত বা অব্যা্কত প্রকৃতি এবং তাহা! হইতে কার্যারা 
অভিব্য্ত সমুদয় ব্যক্ত শরীর (পুর) অপেক্ষা তদধিষিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
তাহার অতীত। বিবেক জ্ঞানের জন্ঠ শ্রুতি হইতে পুরুষ গ্রক্কাঁ 

এই ভেদাভেদ তত্ব বুঝিতে হয়। এই জগৎ সমস্থ প্রকৃতি পুরুষ তাল্টা 
'কারপরূপে অনাদি তন্ব হইলেও এবং সৃষ্টিতে তেদ *ধাকিলেও পরর্ম/৩, 
বন্ধে তাহাদের অতেদ বা! একত্ব সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই দীতোক 
গুুঘেতত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হুইলে প্রর্ৃতির সহিত পুরুষের এই 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝিতে হয়। এজন এ তত পূর্বে অধ 
অধ্যারে বিৰৃত হইকেও এন্বলে সংক্ষেপে তাহা উক্লিখিত হইল । 

4. বনি মুহু্ষু, পরম পুরুযার্থ কি ভাহা জানিতে চাহেন, তাহার” 
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প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এ পুরুষ-তন্বের জান লাভ কর! নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। প্রক্কৃতি বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ অথবা স্থূল ও লুক্্স শরীর 
ৰা পুয়ে অধিষ্ঠিত সেই শরীর ব্যতিরিক্ত পুরুষের স্বরূপ বিশেষ রূপে ন! 
জানিলে, পরমপুরুযার্থ-সিদ্ধি সম্ভব হয়না? এজন্ত মোক্ষশান্্রে এই পুরুষতত্ব' 
নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । আমরা বলিতে পারি যে, বেদান্ত ও সাথ্যা- 
ধান্ব আমাদের মূল মোক্ষশান্ত্র। এজন্ত এই পুরুষতত্ব বেদাস্তশান্তে 
অর্থাৎ বিভিন্ন উপনিষদে ও সর্ব্বোপনিষদের সার গীতায় এবং সাংখ্যদর্শনে 
বিবৃত হইয়াছে এবং ইহা বেদাস্ত ও সাংখ্যযোগদর্শন হুইতে পরবর্তী 
স্থৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত হইয়াছে । আমাদের দেশের ধর্ম 
সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত এই পুরুষবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । বেদাস্ত সাংখ্যযোগ দর্শনবাতীত আমাদের ব! অন্ত কোন 
দশের কোন দর্শন শাস্ত্র হইতে এ পুরুষ তব জানা যার ন!। স্তায় 
বৈশেষিক দর্শনে যে আত্মা প্রমেয় ভ্রবারূপে গৃহীত হইয়াছে 
1হ! হইতে পুরুষ-তত্ব জানা যায় না এবং পূর্বরমীমাংসা দর্শন হইতে এ 
পরুষ-তন্তবের আভাস পাওয়! যায় না। বিভিন্ন নাস্তিক দর্শন হইতে 
ত্য বিভু সর্বগত চেতন আত্মার স্বরূপ জানা যার না, এবং এ 
চুল দর্শনে দেহ হইতে পৃথক্‌ আত্মা বা পুরুষের কোন সন্ধান পাওয়া 
॥ না। পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও এ বেদাস্তোক্ত পুরুষ-তন্ব সম্যগ্রূপে 
- চুতিঠিত হয় নাই।, পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যক্তি: চ:500 ) বাদ এই 
ুক্ষ-বাদের কতকটা অন্রূপ হইলেও তাহার সহিত ইহার , বিশেষ 
ভেদ আছে । * সুতরাং সর্বদর্শন শাস্ত্র মধ্যে এই পুরুষ-বাদ সাংখ্য বেদান্ত 
* পাণ্ঠাতা দর্শন শাঞ্জে আমাদের শান্ট্োক্ত এই গুরুষ*বাদ--“পুরুঘ এবং সর্ধাং-ত 
এই ত প্রতিতিত হয় নাই। তবে তাহার যে জাতান পাওয়! বান্গ। তাহা এ গুলে 
*্টাতয দর্শন হইতে সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাঞ্চাত্য দর্শনে যে 5৫500 শব 


ছ, তাহাই পুরুষের প্রতিশব রূপে গ্রহণ করিতে পারা বাক। কিন্ত 1১6:5৩7 শন্ের 
অর্থ, পুরুষ ঠিক নেই অর্থ নির্দেশ করে ন|। -খাহার! ঘর্থবু্ত শব দ্বারা আপনার 


৫১৮ উমদ্ভগবদূগীত| ৷. 


শংহ্বেই বিশেষ ভাবে গ্রতিষ্টিত ও বিশদ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা 
এই পুক্রষতত্ব বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উত্তম পুরুষত্ব আরও বিশদ ভাতে 





বনোভাব প্রকাশ করিতে পারে, সেই সকল মাহুযকেই কেবল 51501 বলে । ইহাই 
৮6507এর বুল ধাতুগত অর্থ, (০29-0)081) 006 30৮70) কিন্তু আমর 
ম্নখিয়াছি বে, পুরুষের অর্থ ইহা অপেক্ষ। ব্যাপক । সর্ববরূপ পুরে ব। সর্ব্ঘ জীবদদেছে বিটি 
অধিষ্ঠিত অথচ দেহ হইতে ভিন্ন, তিনিই পুরুষ। তিনি লীবতূত জাত্মা। কি 
গাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে জীব মধ্যে কেবল মানুষকেই 767507) বলা হয়। পাশ্চাত 
দর্শন ও ধর্ঘ শাস্ানুসারে সর্বত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কর 
হুইয়াছে। কেবল মাচ্ছুষেরই আত্মা আছে। সৃতার পর ফেবল তাহারইঃআত্ম। অমর 
লান্ত করে, অন্ত সমূদায় জীব মৃত্যুতে একেবারেই বিনাশ প্রাণ্ড হয়। এজন্ড আমাদে: 
শাস্ত্রের জীবতত্বের কোনরূপ জাভাস পাশ্চাতা দর্শনে পাঁওয়! বায় না এবং আমাদে: 
শান্সোজ পুরুবতত্বও পাশ্চাত্য দর্শন হইতে জান। যায় ন।। যাহ! হউক পাশ্চাতা ছর্শনে 
এই 77507 বাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রোক্ত পুরুষ-তত্বের যতটুকু আভাস পাওয়া 
যার, তাহ! দেখিতে হইবে । ূ 
পাশ্চাত) দর্শনে পুক্লধ বাদে এক অর্থে খ্রীষ্ট ধর্মের উপর প্রতিতিত। মানুষের পুক্তৎ 
(78190 66501510 ) এবং ঈশ্বরের পুরুষত্ব (10151779 86750172110 ) ও 
উত্তয়তত্বই ্রীষ্ট ধর্ম দ্বার! ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। যাহা৷ হউক বর্তমান 
ইউরোপীয় দর্শনে মানুষের পুরুষ সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রি 
জর্দান দার্শনিক কাণ্টের পুকুবত্ব বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত )--. 


5588৮ 15 133 16506 170 00808750650 005 01072) 99001) 10 07৩ 0৬2 
হ3৩0৮0£ 061507091160, 17) 56 িও6 01505 85877815560. 36160075010537)6335 (1১0 
0০৬5৮ ০06 5675150715 0055616 ৪3 ও. 5801৩06 [8০ 901765616৪3 ৪) ০৮)০৮ 0» 
0006৫ ৮0৫03১ 0155361£ 93 001015176 09000753616 83 (000887629০৪ 9 
800. 9100৮50. 1১057 211 10705116055 15 006 0 800৮1 01 (106 50010, ০৮। 
৬8০১ 01 58156 177 01178170600 20918011019 96 68661051590 97 

1 80060081 ভি6180055 10691513002) আট) 15 0৯0 0570081 90105 800 1017550 1710 
০0775186501) ৮16 006 917060067 2৮০০০ গু 
১ 2৮১ 11101251615 5705078110 00217 
& 101517052, 2-50686৩ [0985 2৫, 

পাশ্চাত্য দর্শনও ষিদ্ধাপ্ত করিকাছেনযে “আমি আছি” এই আত্মজ্ঞানের উপর 
যাচছুতের পুরুষত্ব প্রতিতিত। এই আত্মজ্ঞান ক্বতঃ সিদ্ধ, ইহাই আমার সমুদ্বায় বাহ- 
বিষয় জানের মূল ভিত্তি। * 

বিনি সানগুবেরমখ্যে 'আমি আছি/এই নিতা জবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অনুভব করেন, ভি 
59517 18216 48০।4981010 তিদিই '5615০7%। পাশ্চাতা দর্শনে জড়বাদ বত, . 
ঘন্তবাছে ছুলদেহ হইতে (আত্মা পৃথক স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্ত কোথাও লুক্ষ 
হংতে খৃখক্‌ আত! প্পষ্টরপে'উপদিষ্ট হয় দাই। পাশ্চাত্য দর্শনে এই জান্ধা কো 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫১৯ 


উপদিষ্টহইয়াছে। গীতোক্ত সমুদ্বান্ম মূল তত্ব ও এই পুরুষতত্বের উপরই 
আতি্টিত, ইহাই লীতার বিশেষত্ব । এন্ড এস্থলে এই পুরুষত্ব 


উরি উি8888858755523085888 3882৩ রা 
বিজ্ঞানাক্সা, মনাত্মা এবং কোথাও কেখোও প্রাণাস্ব। | পাশ্চাতা দর্শনে যখন এই 
হুক্মু শরীরাতিরিত আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন অবন্ঠ বলিতে হয় যে, প্রকৃত 
পুরুষত্ব পাশ্চাত্য দর্শনে উপদিষ্ট হয় নাই। দুস্্ন শরীরী আত্মার ঝা্‌হা ধর্ম, তাহার থে 
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বার্গার্সে। বলিয়াছেন? 


৫২০ শ্রীমদ্ভগবধ্দীতা 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইল । এক্ষণে আমরা গীতোক্ত আদ্য পুফবতত্ব 
সম্যক্‌ বুঝিতে চেষ্টা করিব! 
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খঞ্চান্শ অধ্যায় । ৫২১ 

আন্তপুরুষতত্ব ।--আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে পুরুষ ম্বরূপতঃ 

“ পয়মেশ্বর । তিনি বিশ্বরূপ পুরে অধিচিত, বিশ্বের অন্তর্ধ্যামী নিয়ত্তা ? 
তিনি আমাদের প্রীপ্তব্য পরম আদর্শ,--পরমপদ। জীবরূপে আমর! 
পুরুষ হইলেও অপূর্ণ, সাত্তঃ দেশ কালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন, কেবল পরমেশ্বর 


ইহ। হইতে জানা বায় ঘে জাধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে আমাদের লুল শরীরের বিকারী 
তাষযূক ক্ষর পুরুষের ভাবকে চ6500এর স্বরূপ বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! 'ইইল্াছে, 
এই ক্ষর নিগ্নত পরিণীমী ভাবের অন্তরালে যে এক নিত্য অপস্নিণামী “আমি আছি” 
এই অস্তিত্ব বোধ এই অক্ষর ভাব--এই অক্ষর পুরুষের আতাসমাত্র পাশ্চাত্য দর্শনে 
পাওয়া বার। 

কার্ডিনেল ন্িউম্যান বলিয়াছেন :-- 
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পর 


€২২ ীমদ্ভগবদগীত।। 


স্বরূপেই পুরুষ পূর্ণ, অনন্ত, সচ্চিদানন্মমন দেশফাল নিনিত্তা্গি সর্ব 
উপাধিষ্বার। অপরিচ্ছিয। আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে আমরা যোগবলে 
আমাদের অত্ত্দৃষ্টির উন্মেষে অধ্যাত্মযোগে নিত্য স্থিত হইয়!; আমাদের 
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আত্মার অন্তরাত্মারপে, পরমাত্মা, পরমনিয়ন্তা, সর্বান্ত্ধ্যামী দেই পরম 
পুরুষকে এ বিশ্বে সর্বভূত মধো অন্ত্ধযানী নিরস্তূরূপে অন্থতব ও দর্শন 
করিতে গ্রারি। 

ভগবান্‌ এ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই সুবিরূঢ়মূল সংসার-অশ্বথকে 
দু অসঙ্গ-শস্ত্ের সবার! ছেদনপুর্ববক সেই পদ আইদন্ধান করিতে হয়। 
যাহা লাভ হইলে, এ সংসারে পুনরাবর্তন হয় না। সেই পরম পদ লাভ 
করিতে হইলে, পরমপুরুষের শরণ লইতে হয়। গীতায় এ অধ্যায়ে 
তাহাকে আস্তপুরুষ বল! হইয়াছে । 

“তমেৰ চাদং পুরুষং প্রপদ্যে। 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্যতা পুরানী ॥ ( ১৫-৪ ) 

স্থতরাং পরমেশ্বরই আদাপুরুষ, কেননা তিনিই এ সংসার-অস্বথের উর্ধ- 
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৫২৪ শ্ীমদ্‌ ভগবদলীতা 1 


সূল এবং তাহা হইতেই এই অনাগি সংসার-প্রবাহ প্রবর্তিত হইয়াছে। 
আমা! পৃর্ষে পুরুষতত্ব ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,বেদাস্তান্দারে 
একমাত্র সৎ ব্রদ্ধই এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ ) ব্রচ্ধ 
ব্যতীত এ বিশ্বের আর অন্য কারণ নাই। সেই এক সৎ কারণেই এ 
বিশ্ব জগৎ প্রতিষ্িত, তাহ! হইতেই অদ্ভিব্যক্ত। ব্রহ্ম এ বিশ্ব জগতের 
নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ আর উপাদানকারণরূপে অব্যক্ত প্রক্কৃতি। 
পুরুষরূপে তিনি স্ব ্রক্কৃতিতে অধিষিত হইয়া! ঈক্ষণপুর্ববক ব! অধ্যক্ষতা 
দ্বার! টরাচর সমুদায় জগৎ অভিবাক্ত করেন এবং ব্রহ্ম সমষ্টি ও ব্যষ্টি- 
ভাবে আত্মারপে বা! পুরুষরূপে তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! তাহার 
অন্তর্ধযামী নিযস্তূকপে অধিষ্ঠিত থাকেন। ব্রন্ধের এই পরম পুরুষভাব 
হুইতে এ বিশ্ব জগৎ নিত্য প্রবর্তিত হয়। তাই তাহাকে আদাপুরুষ 
বলা হইয়াছে। থ্েদীয় প্রসিদ্ধ পুরুষস্থৃক্তে এই বিশ্বের আদিপুরুষের 
তত্ব বিবৃত হইয়াছে, ইহা পরে উল্লিখিত -হুইবে। উপনিষদেও নানাস্থানে 
এই আদি পরমপুরুষের তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পুর্বে পুরুষতত্ব 
প্রণঙ্গে উষ্লিখিত হইয়াছে । শ্রুতি তাহাকে 'পরমপুরুষ, পরাৎপর, 
পুরিশয়, পুরুষ, মহান্‌ পুরুষ» অগ্রাপুক্রষ, দিব্যপুরুষ্‌, বিশ্বরূপপুরুষ, 
প্রভৃতিরপে নির্দেশ করিয়াছেন; কোথাও আবার তীহাকে কেবল পুরুষ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

গীঙগায পূর্বে নানাস্থলে পরমেশ্বরের খই, পুরুষ ভাবের উল্লেখ আছে। 
কোথাও তাহাকে পরদ ব! দিব্য পুরুষ বল! হইয়াছে (৮1৪, ৮1১০, ৮২২) 
: কোথাও তাহাকে 'শাখত দিব্যপুকুষ বল! হইয়াছে (১০১২) কোথাও 
“সনাতনপুরুষ বলা হইয়াছে ( বা কোথাও পুরাণ” পুরুষ বল! 
হইয়াছে । 

সন্তম অধ্যায়ের শেষে তগবান্‌ সাধিদৈস তীহাকে জানিবার কথা 
বলিয়াছেন। অর্জুন তাহাতে গ্রন্থ ফরেন, অধিদৈব কাহাকে বলে? 


* পঞ্চদশ অধ্যয়। ৫২৫ 


তগবাম্‌ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন--“পুরুষশ্চাধিদৈবতম্*__ অর্থাৎ তাঁহার 
বাহ! অধিদৈবতভাৰ তাহা পুরুষ। (পূর্বে ৮1৪ শ্লোকে এই পুরুষ শষের 
ব্যাথ্যা দ্রটব্য)। আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অধিদৈবত 
পুরুষ সুরযমগুলাধিঠিত দিব্য পরমপুরুষরূপে ধ্যেয়। 

এইরূপে তগবান্‌ পুরুষরূপ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। “তাহার এই 
পুরুষরূপ যে শাশ্বত সনাতনঃ পুরাপ, তাহার পরম ভাব যে দিব্য পরম 
পুরুষরূপে ধ্যেয়, তাহা পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

পরমেশ্বরের এই পুরুষস্বরূপ বুঝিতে হইলে, এই পরমেশ্বরতন্ব প্রথমে 
বুঝিতে হয়। গীতায় পূর্বে দ্বিতীয়ঘটকে পরমেশ্বরতব বিবৃত হইয়াছে । 
তাহার ম্বরূপ সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ১২শ শ্লোকে, ২৪শ হইতে ২৬শ 
শ্লৌকে, ২৯শ হইতে ৩০শ শ্লোকে, অষ্টম অধ্যায়ে ওয়, ৪র্থ শ্লোকে, *ম 
শ্লোকে ১শ শ্লোকে ২২শ শ্লোক, নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ১ম শ্লোকে 
১৬শ হইতে ১৯শ প্লোকে, ২৪শ শ্লোকেও ২৯শ শ্লোকে, দশম অধ্যায়ে 
২য় ও ওয় ঙ্নোকে ৬ষ শ্লোকে ও ৮ম গ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তীহার 
বিভৃতি ও যোগ দশম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ও ১৯৪২ ল্লোকে বিবৃত 
হইয়াছে এবং তাহার যে শ্রে্ঠবিভূতি একাংশের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ- 
ধারণ পূর্বক অবস্থিত, নেই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 
সেই সকল স্থলের ব্যাখ্যার এবং উক্ত দ্বিতীয় ষট্কের প্রতি অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যাশেষে আঁমর! এই গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব বিশেষভাবে বুঝিক্ড চেষ্টা 
করিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে তাহার আর আলোচন! আবস্তুক নাই।* 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্তে ও গীতায় ব্রহ্ধই একমাজ জেয, 
অন্ত সমূদ্বায় তত্বই তাহার অন্ততূর্তি। ব্রহ্মই এ সমষ্টি ওসম্বন্ধে নিগুপ 





পপ 


* শ্রদ্ধাপ্প শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ দ্ধ মহ]শয় ব্বকৃত 'গীতায় ,ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে গ্ীতোক্ 
ঈশ্বরতত বিশেষচ্গাবে আলোচন হনিয়াছেন। খাহার। গীঁতোক্ত ঈশ্বরতত্ব বিশেষভাবে 
বুধিতে চেষ্টা করেন, ষ্ঠাহাদের পক্ষে এই গ্রস্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 


৫২৬ জ্রীমদ্ভগবদগীত|। 


পরম অক্ষর ভাবে ও সপ্ঙগ পরমেশ্বরভাবে জেয়)--তিনি জগতের নিমিত্ত 

কারণ পুরুষভাবে এবং উপাদান কারণ প্রকৃতিভাবে জেয়। তিনিই 

স্ব প্রন্কৃতি হইতে অভিব্যক্ত ভোগ্যজগঞ্জগে, ভোক্তা পুরুষ ঈশ্বররূপে 

জ্েয়। তিনি ব্যতীত আর কিছু জাতব্য নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
বে) সেই. একমাত্র ব্রদ্মফে জানিলে অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অশ্রত শ্রুত 

হয় ইত্যাদি। যাহা হউক, এই শৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধ হুইতে ব্রহ্ম 

জ্ঞেয় হ'ন, প্রপঞ্চাতীত--এ সৃষ্টির সহিত নিঃসম্পর্ক ব্রহ্ম অভ্তেয়-- 

'্সমাদের জানগম্য নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে বধ হুম্্ম হেতু অবি- 
জয়) শ্রুতিও বলিয়াছেন, যে তিনি “অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্‌্ঃ (কেন ১১) 

(গীতা ১৩/১৫)। তিনি অনির্দেন্ত, অব্যপদেশ্য, অচিত্ত্য, অ গ্রমেয় অজেয় 

হইলেও এই সৃষ্টি সন্ধে তাহার কারপরূগে তাহার আধাররূপে সগুণও 

*নিগুণভাবে জেয হ'ন; কিন্তু শ্বরূপতঃ তিনি উভয়ের অতীততত্ব, তাহাতে 

এ উভয়ের সমন্বয় হইয়াছে। তাহাতে সগুণ নিগুণের স্তার-- দ্বৈত 

অধৈত, সবিশেষ নির্বিশেষ, সোপাধিক নিরুপাধিক প্রভৃতি পরস্পর- 
বিরোধিতাবের সমন্বয় হুইয়াছে; তিনি সর্ববিরোধ (1110101৩ ০ 
20710508007) মধ্যে সর্ব সমহথয়ের (চ12001016 ০1 10670 একমাত্র 
সেতু সে স্বরূপ আমাদের ধারপাঁতীত। এ বিরাট বিশ্সঙ্বন্ধে তাহার স্থির, 
নিশ্চল, কুটস্থ অক্ষরঃ আঁবকারী, নিত্য, কব আধাররূপে নির্ববিশেষ নিরু- 
পাধিকঃ অসঙ্গ, সংশ্বরূপে আমর! তীহাকে ধারণা করিতে পারি। 

তাহাতেই এ বিশ্বকারণরূপে অভিব্যক্ত আদ্যপুরুষ ও মূল প্রক্কতিতাব। 

নিত্যপ্রতিষ্টিত তিনি এ উভয়ের বিধারক সেতু, ইহাই ব্রন্গের নিগুগন্বরূগ, 
এই নিগুন হরূপেই ব্রদ্ম আমাদের জেয় হইতে পারেন। কিন্ত তিনি 
সপ্ধণন্বর্ূপে আমাদের বিশেষরণে জ্ঞেয় হ'ন। বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরই 

বন্ধের এই সপ্ধপন্বরূধ। তিনি সগ্ুণ পরমেশ্বররূপে এ বিশ্বের রষ্টা, 

পাতা, সংহ্র্ধী নিয়স্তা ॥ ' 


গঞ্চদপ অধ্যায়। ৫২৭ 


এই পরমেশ্বরই আদ্য পুরুষ, তিনি শ্বগ্রককতি হইতে এই চরাটয় 
বিশ্ব সি করিয়া--শবয়ং বিশ্ব়প হইয়! বিশ্বকে আপনার দেহ বা! পুররূপে 
কল্পনা করিয়া তাহাতে পরমাত্থারূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন এবং তাহাকে পূর্ণ 
করেন বলিয়া! তিনি পুরুষ। 

এই বিরাট বিশ্ব সেই পরমপুকুষের রূপ--ভীঁহারই মহিমা ।, কিন্ত 
তিনি স্বরূপে ইহার অপেক্ষাও বৃহৎ? এ বিশ্ব জগৎ সাত্ত, তিনি অনন্ত 
এজগৎ দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন, তিনি ব্যাপক, এ বিশ্ব ব্যাপ্য। তাই 
গগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যিনি পরমপুরুষ, তাহার অব্যক্ত সূর্তি ্বারাই এ 
সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, এবং সর্বভূত তীহারই অন্তভূতি--তাহাতে স্থিত 
অথচ তিনি ভূতগণমধ্যে স্থিত ন'ন (গীতা! ৯৪-৫) ৮1২২)। ভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন-- 


বিউভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতে। জগৎ । 

খাখদীয় পুরুষনথক্তে এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা। বলিয়াছি। 
এঠাঁবানস্ত মাহমা ততো জ্যায়াশ্চে পৃরুষঃ | 
পাদোহন্ত বিশ্ব! তৃতানি ত্রিপাঁদস্তামৃতং দিবি ॥ (১০৯,1৩) 


এইরপে শ্রুতি ও গীত। হইতে জান! যায় যে, এই ব্যক্ত বিশ্ব আস্ত 
পুরুষের এক পাদ বা! অংশমান্র, ইহাই তাহার মহিম| ; তিনি এই বিশ্বরূপ 
পরীর বা পুর স্বপ্ররুতি হইতে সুক্্কাধ্যরূপে অভিব্যক্ত করিয়া ভাহু)ুতে 
অন্ত্ধামী নিয়ন পরমাতআমারে অন্প্রবিষ্ট হইয়া! গ্রথম শরীরী পুরুষ হন) 
এবং প্রকৃতির স্থুলকার্ধ্যরূপ চরাচর টি করিয়! সমমধ্ভাবে' ভাহার 
মধ্যে তৃতাত্মারূপেও প্রত্যেক বাষ্টি শরীর মধ্যে জীবাত্মারপে অন্থগ্রবিই 
হইয়া বনবাষটি গুরুষরূপে জীবভূত হুন। শ্শান্ত্র জাছে,_যে বধ ভাটির 
অগ্রে এ বিশ্বের আদি উপাদান কারণ অগ, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনু- 
প্রবিষ্ট হইয়া গ্রথমশরীরী পুরুষ হ'ন,-- 


৫২৮ ভ্রীমদ্ভগবহ্লীক্চ ৷ 
স বৈ শরীরী গ্রথমঃ স টব পুরুষ উচ্যতে। 
আদিকর্তা স ভূতানাং রন্ধাপ্রে সবর্তত ॥ 

এ বিশ্ব সাস্ত পরিচ্ছিন্ন, ভগবান্‌ অমস্ত অপরিচ্ছিন, পুর্ণ সচ্চিদানন্দ- 
ঘন, তিনি এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
অবস্থিত । এজন্ত এ বিশ্বকে পরমেশ্বরের একপাদ বা অংশরূপে শ্রুতি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ ও বিশ্বে অন্ুপ্রবিষ্ট (17700877576) 
পুরুষের এই পাদ অপেক্ষা তাঁহার বিশ্বাতীত (175730670৩7) পাদ 
অধিক বলিয়। তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপকে ব্রিপাদ বল! হইয়াছে । ভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বরূপ তাহার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপ 
হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহার অব্যক্তরূপ। আর অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন 
পরম অব্যয় লোক-মহেশ্বরস্বরূপ তীহার পরম স্বরূপ আর অক্ষর পরম 
ব্র্মই তাহার পরম ধাম বা পরমপদ । এইরূপে আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের 
স্বরূপ আমর! জানিতে পারি এবং তাহ! হইতে এ বিশ্ব বা পুরাণী সংসার- 
প্রবৃত্তি কিরূপে প্রবর্তিত হয়, তাহা! বুঝিতে পারি। আমর! পুর্বে 
বলিয়াছি যে, পরমেশ্বরের এই পরমপুক্রষ্ববূপ উপনিষৎ ও গ্রীতা হইতে 
বিশেষ জানিতে পারা বায় । 

, এ অধ্যায়ে এ আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ উক্ত 
হইয়াছে, তাহ! আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। আমর! দেখিয়াছি যে, 
শ্রাত ও সীতানুসারে তিনি এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেই 
একমাত্র সং. ব্রহ্ববস্ত ব্যতীত এ বিশ্বের আর জন্ত কারণ নাই। এ 
সিদ্ধান্ত সর্ধবাদিসন্মত নছে। লোকারতিক, বৌদ্ধ ও আইত প্রভৃতি 
নাস্তিক দূর্শনে, এমন কি সাত্যদর্শনেও এ আদিপুরুষ ঈশ্বর স্বীস্কত হন 
নাই। এই সকল দর্শন জগৎকে অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য, অনীশ্বর, কামহেতুক 
অথব। কালম্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা ইত্যাদি কোনরূপ কারণে ইহার উৎপত্তি 
স্বীকার করিরাছেন। কেহ কেহ ইহার বাহ অন্তিত্বও স্বীকার করেন 


পড়দশ অধ্যায়। ২৯ 


না। আমাদেরই বিজ্ঞানের বাহ্‌ অভিব্যক্তি বলিয়! ইহাকে উড়াইয়! 
দিয়াছেন। কেহ ঝাশৃন্ত ব1৷ অভাবকে ইহার মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন। যাহার! প্রক্কত জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া! শ্রবপ, মনন, 
নিদিধ্যাসনশ্ার৷ তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই ধ্যানযোগিগণই 
পরমেশ্বর আদ্যপুর্ুষের আত্মশক্তিকে এ বিশ্বের সর্ধকারপের কারণ্রূপে 
দর্শন করেন,- 

“তে ধ্যান-যোগান্গগতা অপশুন্‌ দেবাত্মশকিং ন্বগুপৈনিগৃডীম্‌। 

বঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাদ্থযুক্তান্টধিতিষ্ঠত্যেকঃ [ 

(শ্বেতাস্বতর ৩). 

যাহা হউক, বাহার এ বিশ্বের মূল সৎ কারণ ঈশ্বর শ্বীকার করেন 
না, তাহাদের কথ! এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই । ষীহারা ঈশ্বর 
স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ মুনিগণ তাহাকে এ বিশ্বের 
কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। তাহার উপাদানকারপত্ব 
স্বীকার করেন না। অধিকাংশ ধর্ম্শান্ত্র ও দর্শনশান্ত্রের ইহাই সিদ্ধাস্ত। 
আমাদের দেশে আন্তিকদর্শনের মধ্যে পূর্ববমীমাংসাদর্শনে জগৎকাতণ 
আদিপুরুষ ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। মুল সাথ্দর্শনেও জগৎকারণ 
ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। তবে আধুনিক সাঙ্যদর্শনে বন্ধপুরুষ সাধনাবলে 
সিদ্ধ হইয়া সর্ববিৎ সর্ধকর্তারূপে জড় প্রকৃতিতে অধিঠিত হইয়! 
'গ্রক্কৃতির নিয়স্তা হন অর্থাৎ স্থষ্টির প্রতি-নিষিত্ত কারণ হন) ুঁ্ 
উদ্ত হইয়াছে।* স্তায় ও বৈশেধিকদর্শনে পরমাণু আত্ম, দিক্‌ কাল, 
'আকাশ, মন প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য নিগ্ক্য বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে' এবং 
ভৌতিক চতুর্বিধ পরমাপুই জগতের উপাদানকারপরূপে গৃহীত 
হ্ইয়াছে। ইহাদের মতে. পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ' মাত্র। 
'ভিনি বিভিন্ন আত্মার বা জীবের ধর্পারন্ম বা দুষ্ট অচুসারে 


.ভাহাদের ভোগের অন্ত জড় পরমাধু হইতে জগৎ রচনা! করেন এবং 
৪ 


৫৩০ শ্রীমগগধদগাঞ্তা 1 


তদনুসারে ইহ! নিয়মিত করেন। কৃতুকার -মৈঘন বিশেষ প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্ত ঘট শরাব প্রভৃতির সির্ধাপার্থে মৃত্তিকাদি উপাদান গ্রহণ করে 
এবং তাহার জন্ত দণ্ড চক্রাদির সাহাঁধা জয়, ঈত্বরও সেইরূপ জীবের 
(ভোগগার্থ জগৎ স্থির জন্ত ভৌতিক পরমাণু উপাদান গ্রহণ কয়েন 
এবং তাহার জন্ত জীবের অনৃষ্টের সাহাষ্য ল'ন। পাঁগুলদর্শনে 
নিত্য ঈশ্বর বিশেষ পুরুষরণে স্বীকৃত হষটয়াছেন। তিনি সর্কবিৎ সর্ব- 
কর্তা তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনিও প্রক্কাতিরূপ উপাদান 
গ্রহণ করিয়! স্থাষ্টি করেন এনং প্রকৃতি ও গ্রক্কৃতিবন্ধ পুরুষের দিয়স্তা 
হন। আমাদের দেশের শৈব-পাশুপত প্রভৃতি দর্শনে ও অধিকাংশ 
পাশ্চাত্যদর্শনে এইরূপে ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্তকারণরূপে জ্টা- 
পালয়িতারপে স্বীকৃত ৮ন। কোন কোন মতে ঈশ্বর জগতের অষ্টা 
মাত্র, তিনি জগতের গালয়িতাঁ নহেন। ঘটাযস্ত্র নিম্মাতা যেমন 
বিশেষকৌশলে ঘটীযন্ত্র এরূপভাবে নির্বাণ করে যে, তাহা আপনিই 
নিশ্বমিত হয়--তাহাকে আর পরিঠালিত করিতে হয় না; সেইর়প 
ঈশ্বরও এরূপ কৌশলে জগৎ রচনা করেন যে তাহা আপনিই 
নিয়মিত বা পরিচালিত হর, তাহার জন্ত ঈশ্বরের কোন অপেক্গ। 
থাকে না। দি 

বেদান্তে ও গীস্কায় এরূপ ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। বেদ্বাস্তদর্পনে 
অঈস্থ ঈশ্বরবাদ-নিরাকরপাঁধিকরণে এই মত খ্ডিতহইয়াছে। বিশেষতঃ 
'ত্ুরসামঞ্রনাৎ (২২৩) সুত্রে এই মত নিরাককৃত হইয়াছে। 
শঙ্কর এসম্বন্কে তীহার ভাষ্যে বাহ! বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংগ এন্থলে 
উদ্ধৃত হুইল+--.ঈিশ্বর জগতের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল দিনিত্ব কারণ 
উপাদান কারণ নহেন এই মত এক্ষণে নিরারৃত হইবে ।.**ইতিপুর্বে 
'আচাধ্য পরক্ুতিস্চ গ্রতিজা- ছৃষ্াসতান্থপরোধাৎ (১৪1২৩), 'অভিধ্যোপ- 
দেশাচচ? (১1৪:৪ ), এই ছুই:হঞজেচুশ্বরের প্রক্কতিত্ব ও অধিষটাতৃদব স্থাপন 


পধু্দপ অধ্যায় 1 ৫৩১ 
করিয়াছেন ..অতএব সন্ধার ব্যাদ ঈশ্বর কেধলমাত্র অধিঠাতা বা 
নিমিতকারণ, প্ররৃতিক্ষান্সণ নেন, এই মণ্তকে বেদাস্তবোধ্য অহ বন্ধ- 
ভাবের শক্ত জাদির। সে তাহারই নিষেধ করিয্াছেন। অবৈদিক 
ঈশ্বরকল্পন! অনেক প্রক্কায় ; বখা --লেশ্বর সাত্যমতের আচার্ধোরা কল্পন! 
করেন, ঈশর প্রন্কতি-গুক্রষের অধিষ্ঠাতা, জগতের "নিমিত্ত কারপ। 
প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিনতত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং ইহাদের লক্ষণও 
পৃথক্‌। পৈবগণ বলেন,.**পশ্তুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়স্ত1 
ও নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়ারিকগণও আপন আগন মতের 
বিশেষ প্রণালী অবলঘ্ধন করিয়! ঈশ্বরের নিমিত্ত কারপতা! বর্ন করেন। 
ঈশ্বর একটি পৃথ্কৃতত্ব, জগতের নিমিত কারণ মাত, ই] পুর্ববপক্ষপ্থানীয় 
বলিব আচার্ধ্য ইছার উদ্ধর দিতেছেন। ঈশ্বর প্রন্কতি পুরুষের অধিষ্ঠাডূ- 
রূপে জগতের যে নিমিত্ত রারণ, ই! উপপন্ন হয় না। অন্ুপপরতার 
হেতু অপামগস্ব--মামঞন্ত ন! হওয়া এই অসামঞ্জন্ত কি তাহা বলিতেছি। 
তিনি গ্বতন্ত্ স্বভাব হুইয়! হীন, ধধ্যয ও উত্তম প্রাণী স্প্কি করার তাঁহার 
বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে বিষষকারী সে রাগাদি দোষে 
দুষিত, ইহা অব্যভিচন্মিত নির্ণয়। অতএব, অসমান সমষ্টি কার তাহারও 
রাগখেষাদি আছে, ই$1 আছুমিত। হইতে পারে ।...বদি বল, তিনি 
কর্মাচুসারে হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী স্ষি করেন, যে যেরূপ কর্ণ 
করিবে, সে সেইক্সপ জগ্মলার্ত করিবে, তাহাতে তাহার, দোষ হুইুরে 
কেন? এবিষয়ে আযর়! বলি, তীছার তাদুশ ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ। জীবের 
কর্মানথসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি আবার (প্রাণিগণের ) কন্দ "সকল 
ঈশ্বরেচ্ছান্যারী, এ নিথর পরস্পরাশ্রয় দোষ চুষ্ট। ঈশ্বর আপন ইচ্ছার 
উত্তমাধম সৃষ্টি করেন না, গ্াণিগণের কন্ধ তাহাকে উরূপ করার, এ 
শিল্ধান্ত হইতেই পারে না৷ ॥ কারণ, কর্ম ফুকল জড়, তৎকারণে তাহার! 
অগ্রেরক, বিশেষতঃ কর্ণের প্রবর্তক ঈশ্বর, ঈবরের প্রবর্তক কর্ণ, একগ 


৫৩২ ভ্রীমদ্ভগবভ্দগ্রাতা | 

হইলে কে কাহার প্রথম প্রবর্তক, তাহ! স্থির হইবে না, জানাও যাইবে 
না । সুতরাং পরম্পরাশ্রয় তর্ক উভয়কেই লুপ্ত করিবে । বদি বল, কর্শে- 
শবযের প্রবর্ত্য প্রবর্তক, ভাব অনাদি**এপক্ষেও পুর্ব্বো্ পরম্পরাশ্রয় 
এবং অন্ধপরম্পরানামক দোষ আগমন . করে। অপিচ ন্তায়বিৎ 
পণ্ডিতের! বলেন, প্রবর্তকত! দোষের অনুমাপক | দোষের প্রেরণ 
ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থে ব| পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না ('দোষ-রাগ- 
দয) লোক যে পরার্থে প্রবৃত্ত, তাহাও স্বার্থের অন্ত । কারুণিক 
পরের ছুঃখ সহা করিতে পারেন না, নেই অসহৃতা৷ নিবারণার্থ পরছঃখ 
বিমোচনে প্রবৃত্ত হ'ন। অতএব, ঈশ্বর যখন প্রেরক বা প্রযোজক, 
তখন অবশ্তই তিনি রাগাদিদোষ বিশিষ্ট ।***কাষেই স্বীকার করিতে হয় 
যে, নিমিত্তকারণবানী পরমত সমঞ্জস নহে । যোগমতাবলম্বীরা যে ঈশ্বরকে 
উদ্দাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন তন্মতেও প্ররূপ অসামধ্বন্ত জানিবে। 
উদ্দাসীন অথচ প্রবর্তক, ইহ! ব্যাহত [ বিরুদ্ধ বা প্রলাপ ]1” 

“সেশ্বর সাংখ্যাদির মতে অন্ত অসামঞ্জন্তও আছে। তন্সতে ঈশ্বর 
প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্ম! ) হইতে শ্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত । তাদৃশ 
ঈশ্বর বিনাসবন্ধে, প্রধানকে ও পুরুষকে নিয়মাহুগামী করিতে পারেন 
না। অতএব হয় সংধোগ, না হা, সমবায়, অথবা অন্য কোন প্রকার 
সম্বন্ধ স্বীকার কর! উচিত, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। অতএব প্রদর্শিত 
ক্রারণে সাংখ্যযোগবাদীর ঈশ্বর কল্পনা অন্থপপন্ন বা অযুক্ত। এইরূপে 
অন্তান্ত অবৈদিক ও স্বকপোল কল্পিত ঈশ্বর-কর্পনাতেও অসামঞ্জন্ত 
আছে জানিবে।” 

প্তার্কিকদিগের ঈশ্বর করনা অন্ত হেতুতেও অযুক্ত। সে অন্ত 
হেতু এই, _কুস্তকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষঠাত। হই! ঘট রচনা করে, 
ঈশ্বরও ভার্কিকগণের কল্পনার সেইরূপ অধিষ্ঠাতা। পরস্ধ তাঁহার 
তাদৃশ অধিষ্ঠাতৃত্ উপপ্ন হয় না” 


পঞ্চদশ অধ্যায়। €৩৩ 


“ঈশ্বর প্রত্যক্ষের অগোচর, রূপানি-বর্জত, গ্রধানের অধিষঠাতা, 
এরূপ বলিলেও দোষ হইবে। ইন্জিয়গণ যে আত্মাধিঠিত, তাহ! ভোগ 
অর্থাৎ সুখহ্ঃখাঁদি অন্থুতবের দ্বারা! জানা যায়। পরস্ত ঈশ্বরের তোগ 
জানা যায় না।* 

“অন্য হেতুতেও তার্কিক-করিত ঈশ্বর উপপততিরহিত। তার্কিকেরা 
ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও অনস্ত বলেন। তাহাদের মতে প্রধান ও পুরুষ, 
এ উভয়ও অনন্ত ; অথচ পরম্পর ভিন্ন। (পরম্পর পরস্পরের দ্বারা 
পরিচ্ছির হইলে) সেই পরিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন প্রধান, পুকষ, ঈশ্বরঃ-- 
সকলেরই অস্তবত্থা,। অনিত্যতা অবশ্তস্ভাবী এবং তীহার! পরম্পর 
পরম্পরের দ্বার! পরিমিত হইয়া! পড়েন।:*আর গ্রাধানাদির ইয়ত্তা ঈশ্বর 
পরিচ্ছেন্ত না হুইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সর্বন্তত্ব লোপ প্রাপ্ত হইবেক। 

পেত্িত শ্রীকালীবর বেদান্ত বাণীশ-কতভাষ্যানুবাদ ) 

অভএব ব্রদ্ধই একমাত্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ,--ভিনিই 
সগ্ডণ পরমেশ্বর দ্ভাবে, মায়াখ্য আত্মশক্তি হেতু আস্ধপুরুষরূপে জগতের 
নিমিত্ত কারণ ও অব্যক্ত প্ররুৃতিরূপে জগতের উপাদান কারণ হ'ন ? 
পরমেশ্বর জগৎ-সম্বন্ধে' উপাদান কারণ হইয়া তাহাতে নিয়স্তারূপে নিত্য 
অধিঠিত-_তাহার সহিত নিত্য একীভূত থাকেন বলিয়া! তিনি আন্ত 
রি নামে অভিহিত হ'ন। তিনি জগতের কেবল মাত্র,নিমিত্ত কারণ 
ন, বাহিরের উপাদান বা উপকরণ লইয়া জড়নীবময় জগৎ শা 
টি এক্সগতের বাহিরে থাকিয়া! কেবল প্রতৃর স্ায় অঁহাকে 
নিয়মিত বা শীসিত করেন না। তিনি শ্বপ্রক্কতিরূপ অব্যাকৃত- 
উপাদান হুইতে নুষ্ব ও স্থল কার্যরূপ জগৎ শ্বশক্তি বলে 
আপনাতে অভিব্যক্ত করিয়! স্বয়ং বিশ্বরূপ হইয়া তাহাতে আত্মা বা 
পুরুষ রূপে অন্থপ্রবিষ্ থাকেন । ইহাই রেদাস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । * 


»ভন্ধা আস্মপুরুষতাবে কিনতে বা কি হেতু এ বিখের নিমিত্ত ও উপাদার্ন কারণ" 


€৩৪ জ্ীমঙ্ভগবন্গীত! । 


গীতার ও ইহাই সিদ্ধাত্ত। পূর্বে গুরুষতব্ব-প্রসঙ্গে ইহ! উল্লিখিত 
হ্ইয়াছে। 
এ অধ্যায় হইতে আমর! জানিতে পারি যে, পরমেশ্বর আস্তপুরুষ৫পে 
এ জগতের অষ্টা। “ষতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থত৷ পুরানী*__এম্থলে “জন্মাস্তন্ত 
যতঃ* এই বেদাস্তস্ত্রের স্তায় 'যতঃপদের পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা এই শ্া্ত- 
পুরুষ যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ, ইহ! স্ত্রিত 
হইয়াছে।, শঙ্কর বেদাস্ত দর্শনের “প্রক্কৃতিশ্চ প্রাতিজ্ঞাদৃ্টাস্তাস্থপরোধাৎ' 
(১51২৩) স্ুত্রের ভাষ্যে এবং রামাঙ্গজ উক্ত “জন্মান্ত যতঃ, (১১২) 
সুত্রের ভাষ্যে “যত শব্দের থে এইঞ্জপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা 
পুর্বে দেখয়াছ। এই আছ্ঘপুরুষ ষে এই বিশ্বের কেবল মাত্র নিমিত্ত 
কারণ নকেন, তিনি যে উপাদান কারণ প্রকৃতি ও তাহা হইতে অভিবাক্ত 
সমুদ্ধায় কাধ্যরূপ হ'ন এবং পুরুদরূপে তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও 
তাহার পরম স্বরূপে এ বিশ্বের অতীত থাকেন, ইহাও এ অধ্যাক্ন হইতে 
জানিতে পারা যায়। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,--- 
“ন তদ্ভাসয়তে হুর্য্যো,ন শশাঞ্চো ন'পাঁবকঃ। 
যদ্গত্বা ন নিবন্ধিস্তে তদ্ধাম পরমং মম 1৮ 


হন. ফি প্রকারে চেতন ও জড় এ উ্তয়রূপ হন, ক্রি ও গীতান্মারে এতত্ব অজয় ; 
ইছ। পর্বের বিবৃত হইয়াছে, 'তর্কাপ্রত্িঠানাৎ'__হুত্রের ভাষো শঙ্কর ইহ। বুঝাইয়াছেন। 
তথাপি শঙ্কর প্রভৃতি বেদান্ত জ্ঞানিগণ তর্ক ও যুক্তির দ্বার ইহার একরপ সিদ্ধান্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এজন্য নান! বাদবিবাদের স্ষ্টি হইয়াছে । শঙ্কর মায়া- 
বাদ ও বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়। ব্রদ্দের উপাদান কারপত্ব বুঝাইতে চেষ্টা কারয়া” 
ছেন। অন্তদিকে রামান্মুদদ ্ভূতি পণ্ডিতগণ শক্তিবাদ ও পরিণামবাদ এবলম্বন 
করির। এ তত্ব বুঝাইয়াছেন। বে তন্ব অচিত্ত্য অজ্ঞ তাহা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হর 
না বঁলিয়। এই বাদবিবাদের মধ্যে ফোন্টি প্রান্ত তাহার মীমাংদ! করা বায় না। 

তবে জাত প্রমাণ আজঘ্বনে তাহার কতকটা। সমপ্ স্তর! স্বতঙ্গাং ত্রক্ম কিরূপে 
নর নিমিত্ত ও উপাগানকারণ হন, তর্কের দ্বার! তাছার না করিষার চে্ট! 
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এই গ্নোকে যে আদ্যপুরুষের পরমধাম উক্ত হইয়াছে এবং যাহ।কে 
পুর্বঙ্লোকে অব্যয়পদ বলা! হইয়াছে, তাহাই তাহার প্রপঞ্চাতীত পরম- 
স্বয়প। পুনরাবর্ভনণীল আব্রক্ধ ভূবনলোক এই প্রপঞ্চের অন্তভূতি আর 
সেই আদ্যপুরুষের যাহা! পরমপদ পরমধাম তাহা! এই প্রপঞ্চের অতীত। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যি'ন তাহার এই পরম ধাম*বা পরম পদ প্রাপ্ত 
হন, তাহাকে আর পুনরা বগ্তনশীপ ব্রন্ধার্দি কোন সোকে ফিরিয়। দিতে 
হয় না, তিনি প্রপঞ্চ। তাত হন, 
আব্রন্ধত্বনাল্লো কাঃ পুনরাবর্ডিনোহজ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 
ভগবানের এই প্রমধাম প্রপঞ্চাতীত হইলেও তাহার পরমস্বরূপে 
তিনি অব্যয়, অগ্ুত্তম, সর্বলো ক-মহেশ্বর (শীত 3২৪, ৯১১ )। আদ্য- 
পুরুষের এই ষে প্রপঞ্চা গীত পরমন্থরূপ ইহাই পরম অক্ষর ব্রচ্ধ, (গীতা 
৮৩ ) সেই পরম ব্রহ্মই এই মাদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের পরমধাম।-- 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তপ্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (৮২১) 
আদ্যপুরুষের এই পরমধামকে শ্রুতি বিস্তর পরমপদ বলিয়াছেন, 
ভাহ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ট্হাকে শ্রুতি তুরীক় প্রপঞ্চোপশম, শাস্ত, * 
শিব অস্থৈত প্রণবের চতুর্থ অব্যবহাধ্য মাত্রা! বলিয়াছেন। এতন্ব পরে 
বিবৃত হইবে.) ৃ 
এস্কলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তাহার এই পরমপদকে হুধ্য, চন্দ্র বা 
অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না । ইহারা ইন্দিন্ব দ্বার! ৰাহ্‌ বিষয় 
প্রকাশ করে মাত্র, ভগবানের পরমপদ এরূপ কোন বাহ্‌ জেয বিষয় 
নছে। তাহ! শ্বপ্কাশ চৈতন্ত স্বরূপ, তাহ! আমাদের আত্মীর অস্তরাত্ম! 
'পরমাত্ম। স্বরূপে ম্বতঃহ প্রকাশিত থারেন। তাহারই সেই শ্বগ্রকাশ 
€জ্যাতিতে নূর্বাচজাদি সমুদায় কেরা বষরন্ধপে £আমাদের অন্তরে 


৫৬৬ শ্রীমদ্ভগবাগীড়া।। 
প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি প্রপঞ্চস্থ হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। ইছাই 
নেই আদ্যপুরুষের পরম প্রপঞ্জাতীত 71505050062% স্বরূপ । 
গীতায় পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই আদ্যপুরুষ একাংশে বিখজগৎ- 
রূপে অভিব্যক্ত হুইর! তাহাতে আত্ম! বা পুরুষরূপে অন্প্রবিউ থাকিয়া 
তাহাকে বিশ্বভ করেন। তাহার যে অংশ আত্মারপে এ জগতে অনু- 
্রবিষ্ট হয় প্রত্যেক ব্য্টি সন্তাকে ধারণ করে, তাহাই তাহার জীবতূত 
অংশ। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবতৃত্ধঃ সনাতমঃ |” 
আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে পরমেশ্বর বহু হইবার কল্পন! করিয়া 
আপনারই উপাদানতৃত অব্যাক্কত কারণরূপ হইতে বহুরাপ সুন্মশরীর 
সথষ্টি করিয়। তাহাতে জীবাস্বারূপে অনুপ্রবি্ট হন এবং নামরূপ দ্বারা 
সমুদারকে ব্যাকৃত করেন। এইরূপে তিনি আবাত্মারূপে বছু দেহে 
প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ হ'ন। 
আদ্যপুরুষের এই জীবভূত অংশ সনাতন ব! নিত্য, তাহা! আদ্যপুরুষ 
ঈশ্বর কর্তৃক কখনই স্থ্ নহে--তাহ1 তাহারই স্বরপ। তিনি তাহার 
এই অংশে জীবভাবযুক্ত হইবার জন্ত তাহার স্বপ্রকতি হইতে বুদ্ধি মনঃ 
প্রভৃতি সু্মশরীরেব উপাদান গ্রহণ ক!রয়! জীবাত্ম! পুরুষরূপে তাহাতে 
অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। এবং শ্বীর পর! প্রকৃতি প্রাণের সাহায্যে প্রকৃতি স্থৃল 
কাধ মহাতৃত হইতে বারবার নানারপ স্কুল শরীর গ্রহ্ণ ও ত্যাগ করিতে 
করিতে .সংসারে যাতায়াত করেন (প্রশ্ন অ৩)। এইরপে সংশ্বরপ বর্গ 
নানারূপ 'বিকারিভাব গ্রহণ করিয়া সংসারে জীব হ'ন। এইরূপে শরীর- 
চুপ উপাধিতেদে আদাপুরুযেরই সনাতন অংশ বিভক্তের স্তায় হইয়া বে 
বহুনীবভাবযুক্ত হয় ও সংসারে নানারূপে বিষয় ভোগ করে, ইহা পূর্বের 
জীবতবে ব্যাধ্যাত হইয়াছে । 'ইহা! হইতে জান! বার যে, আদাপুরুষ 
জগতের নিষিত্তকারণরূপে এক অংশে নিত্যজীবভাববুক্ত হইয়া এ 
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বিশ্বে অন্প্রবিষ্ট থাকির! তাহাকে ধারণ করেন। এই জীবভাবযুক্ত 
অংশ বে সেই আদ্যপুরুষেরই ্বরূপ, তাহার উপাদান কারণভৃত প্রন্কৃতির 
স্বয়প নহে, ডাহা আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদ্য পুরুষ 
যেমন সমস্রিভাবে এ বিশ্বে অন্ুপ্রবি্ হইয়া তাহার নিয়ন্ত্রা পালয়িতা ঈশ্বর 
রূপে অবস্থিত হু'ন, সেইক্পপ তিনি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেহপুরে অ্প্রবিষ্ট 
হয়া আত্ম! বা পুরুষরূপে তাহাকে ধারণ করেন (জীবরূপ হন )। 
এ উত্তরক্ধপে তিনি বিশ্বস্থ ( [17172176136 )। ্ 

এই আস্ত পুরুষই ষে নানাভাবে এ বিশ্বের উপাদান হইয়া ইহাকে 
বিধৃত করেন, তাহাও গীতার এস্থলে উক্ত হুইয়াছে। ভগবান 
বলিয়াছেন যে,তিনি তেজোরপ । হৃর্ধ্য, চক্র ও অগ্রিতে যে তেজ 
প্রকাশিত হয়, সে তেজঃ তাহারই অংশ সম্ভৃত। ভগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন-_-“তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ' (৭৯ )। তাহার তেজের অতি 
সামান্ত অংশ মান্র হুর্ধ্যাদি জ্যোতিষ্ষমগ্ুলে প্রকাশিত হইয়া এই 
জগৎ সমুদায়কে প্রকাশ করে ও তাহাদিগকে আলোক ও তাপাদি 
প্রদান করে। 

'দাদিত্যগতং তেজে! জগ্ঢভোসয়তেহখিলম্‌। 
বচ্চন্্রমসি বচ্চান্ম তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌॥ (১৫১২) 

আস্ত পুরুষ এই ব্যক্ত, বিশ্ব সম্বন্ধে স্বপ্রকৃতি দ্বারা প্রথম তেজো- 
রূপে অভিব্যজ হন, এবং আত্মারপে অন্প্রবিষ্ট থাঁকয়৷ তাহকে 
বিধারণ করেন। হুর্ধ্য, অগ্নি, চক্র, তারকা, বিছ্যুৎ প্রভৃতি,সমুদয়ে ষে 
তেজঃ প্রকাশিত হয়, যাহ! আমাদের দর্শনেঞ্জিয়ের অনুগ্রাহক হুইয়! 
সম্ায় বাহবিষয়কে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ করে এবং৪ এইরূপে 
আমাদের ধীবৃত্তির এপ্রচোদক" হয়, সে তেজঃ এই আস্ত পুরুষের তেজের 
অভিব্যক্তরূপ ইহা! তাহারই বরেণা তর্গঃ। * ভগবান আরও বলিয়াছেন 
যে, এ বিশ্বে বে কোন স্থানে এই তেছের কিছুমাত্র প্রকাশ পেরিদৃষ্ট 


৫৩৮ শ্রীমদ্ভগবদধগীটত! | 


হয় সে তেজঃ তীছারই ; তিনি তেজস্িগণের তেজঃ (১০১৬), তিনি 
আরও বলিয়াছেন,-- 
“যদ ষদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদৃর্তদিতমেব ব1। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসন্ভবম্‌ ॥ (১০ ৪১) 
অতএব এই তেজঃ তাহার বিশেষ বিভূতি, অথবা সর্ব বিভূতির 
মূল উপাদান। এই তেজঃ দ্বারাই তিনি এই বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত 
করেন, “তেজোভিগ্রাপূর্য্য জগৎ সমগ্র (১৯৩০ )। পরমপুরুষের এই 
আগ্ভতেজোরূপ বাহ দৃষ্টিতে দেখা যায় না, কেবল যোগদৃ্টর দ্বারা 
আতর অন্তর'আ্রূপে দেখা যায়। তাই অঞ্জন দিব্যৃষ্টিবলে কেবল 
দেখিয়া ছিলেন,__ 
বি হুষ্যসহত্রস্ত ভবেদ্য্গপছুথিতা । 
যদি ভাঃ সতৃশী সা স্তাদ্ভাদ্ত্ত মহাত্মনঃ ॥ ( ১১১২) 
এই ৮তজের একনাম ভাঃ, এইভন্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে ভারপ বলিয়াছেন 
(ছান্দোগ্য ৩।১৪।+) এবং ভাহারই ভাঃ ব! প্র দ্বারা যে সমুদধায় প্রভাসিত 
হন, তাহাও নির্দেশ করিয়াছে ।--তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং তন্ত 
ভাস সর্বমিদং বিভাতি ( কঠ ৫1১৫) 
সংশ্বরূপ ব্রদ্ধ হহতে যে তেজঃ ( প্রথমোৎপন্ হয়, তাহ] ছান্দোগ্যো- 
পনিষৎ (৬২৪) হইতে জান। যায়,_”সদেব সোম্য ইদমগ্রআসীৎ 
“হাদৈক্ষত বন্্তাং প্জায়েক্জেতি তত্তেজোহস্থত” "পরে, এই তেজোরপে 
তিনি ঈক্ষণপূর্বক অপ. স্থষ্টি করেন, রসাআ্মক সোম ইহার ঘনীভূত রূপ 
এবং এই অপব্ধপে তিনি ঈক্ষণপূর্ববক অন্ন স্থষ্টি করেন। এই তেজঃ যে 
সর্বগত* তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,_“তন্মাদাদিত্যমেব তেজে। গচ্ছতি' 
চন্দ্রমসমেব তেজে। গচ্ছতি”.“বিছ্যতমেব তেঞ্জো গম্ছতি' “দিশ এব তেজো 
গচ্ছতি' 'তত্ত চক্ষুরেব তেজ গচ্ছতি' “ত্রান মনঃ প্রাণমেব তেজো! 
বাচ্ছতি” (কৌধীতকী, ২৯১--১১)। এইজন্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে তেজোরূপে 
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উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন,-ষস্তেজো বন্ষেত্যপান্তে 
€ছান্দোগ্য %১১২ )। 

এই তেজরকে জ্যোতিঃ বল! হইয়াছে, গীতায় বরহ্গমন্বন্ধে বল! হইয়াছে, 
জ্যোতিষামপি ভক্জ্যোতিঃ ( ১০২৭ )। শ্রুতি বলিয়াছেন, 

“ঈশানো জ্যোতির ব্যয়, ( শ্বেতাশ্বতর ৩১২) 
ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, 

“অথ বদতঃ পরো দিবো জ্যোতিদ্দাপ্যতে বিশ্বতঃ পষ্ঠেু সর্বতঃ 
পৃষ্ঠেযু অঙ্গতমেয্‌ ত্মেযু লোকেযু. ইদং বাব তদ্‌ যদদিদমস্সি্তঃ পুরুষে 
জ্যোতিঃ (৩১৩৭) ইন্থার অর্থ এই যে দ্যলোকের উপর এই বিশ্ব 
অতিক্রম করিয়া এবং উত্তম অধম বা আব্রহ্ধ সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া 
যে জ্্যোতিঃ দীপ্ত--নিত্য প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই তাহা, যাহ! পুরুষের 
মধ্যে অবস্থিত জ্যোটিঃ, অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃ আর এই জ্যোতিঃ উভয়ই 
এক (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্মা নামে বিরাভমান )। এজন 
শ্রতি বলিয়াছেনষে পুরুষ যখন সুযুণ্তিতে অশরীর হইয়া সম্প্রসাদ হন, 
তখন সেই পরম জ্যোতীরূপে সম্পন্ন হ'ন--ণঅথ য এষ সম্প্রসাদোইন্া- 
চ্ছরীরাৎ সমুখায় "পরং জ্যোতিনুপসম্পদ্য ম্বেন বূপেণা!ভনিষ্পদ্যতে **** 
(ছান্দোগ্য ৮।৩,৪ ), পুর্বে ছান্দোগ্যোপনিষদ্দের ৩1১৩1৭ মন্ত্রে ষে জেযোতিঃ 
উক্ত হইয়াছে সেই জ্যোতিই যে ব্রহ্ম তাহা “জ্যোতিস্চরণীভিধানাৎ” এই 
বেদান্ত্ত্রে ও তাহার ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে, এম্থটৈ তাহার আর 
উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 

'অতএব জ্যোতিঃস্বকূপ ব্রহ্ম হইতে যে তেজের অভিব্যক্তি হয়, তাহা! 
ষে এই আদ্যপুরুষেরই তে্ঃ, তিনিই যে তেজঃস্বরূপ, ত্বাহা আমরা 
শ্রুতি হইতে জানিতে পারি । এই তেজের ইংরাজী গ্রতিশব 70৩18), 
পাশ্চাত্যমতে ইহ! জড় ? কিন্তু বেদান্ত ও স্বীতাগ্সাঢর ইহ' জড় নহে, ইহা 
স্বপ্রকাশ চৈতন্ত জ্যোতিরই প্রকাশ স্বপ্ূপ 
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বৃহ্দারণ্কের ৪1৩।৫ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,_- 

জীবগণের অনুগ্রাহক এইজ্যোতিঃ কেবল ভৌতিক পূর্ধ্য চন্দ্র অগ্নি 
প্রভৃতির অথবা! চস্থ্রাদি ইন্ত্রিযগপের জ্যোতিঃ নহে, ইহা প্রধানতঃ 
আত্মজ্ঞোতিঃ সথতরাং আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে 
এই জেযাঁতির অর্থ বুঝিতে হইবে; অতএব এই জ্যোতিঃই আত্মজ্যোতিঃ, 
ইহা সর্বপ্রকাশক ৷ বিশেষৃতঃ এই জ্যোতিঃই যে সর্বপ্রকাশ পরমাত্মার 
জ্োতিঃ, তাহ! পূর্বোক্ত “তমেব ভাস্তমন্গভাতি সর্বং” প্রভৃতি তি হস্ত 
নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । দীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন,--ক্ষেত্রং 
ক্ষেত্রী তথ কৃত্মং গ্রকাশরতি ভারত । (১৩৩৩) 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্ধই এ জগতের নিমিত্ত কারণপরূপে পুরুষ 
আর উপাদান কারণরূপে গ্রক্কৃতি। আমাদের জ্ঞানে “কারণ' এই 
ভুইরুপে জয় হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ এই দ্বইরূপ কারণ এক অদ্বিতীর 
বন্ধই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ব্যবহারিক অর্থে 
আমাদের জানে এ জগৎ সম্বন্ধে প্রক্কৃতি পুরুষের জড়টৈতন্তের মধ্যে 
তে করিত হইলেও স্বরূপতঃ ব্রন্মে কোন ভেদ নাই:। 

আমর! সাধারণতঃ যাহা! বাহয়ূগো জে হয়, তাহাকে জড় বলি 
আর যাহাতে আমর! চৈতন্তের ব! প্রাণের অভিব্যক্তি দিদ্ধান্ত করিতে 
পারি, তাহাকে জীব বলি। যাহা অতি সুল্থ, তাহা প্রত্যক্ষ 
গোচছ হন্ধ ন!। “ তাহা যে থাকিতে পারে, তাহা আমর! সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি না। নুতরাং যেস্থলে চৈতন্টের ব! প্রাণের প্রকাশ অবাক 
অপ্রত্যক্ষ সেস্থলেই আমাদের জড়ত্বের জ্ঞান হুটয়! থাকে । এইরূপে 
আমর! জ্ঞান জড় চৈতন্তের তেদ কল্পনা করি । এজন্য আমর! বাহ 
সুর্ধ্যাদির তেজকে জড় মনে করি। জিস্ত তাহা বাস্তবিক জড় নহে 
চৈতন্যস্বরূপ ব্রন্ষেরই অতিবাঞ্ঞরূপ । 

তগবান্‌ ধেষন তেজোরূপে এ অখিল জগৎ উদ্তাদিত করেন ও 
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'তাহাতে সর্বজ অন্ুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেইরূপ ওজোরপে তিনি জগৎকে 
ধারণ করেন খৃথিব্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণকে বথাস্থানে সংস্থিত ও নির্দিষ্ট 
পথে পরিচালিত করেন। তিনি পৃথিবী মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইয়া! সেই 
ওজোবলে তাহার উপরে সমুদরায় ভূতগপকে ধারণ করেন, তাই স্থাবরগণ 
যথাস্থানে অবস্থান করে এবং জঙ্গম প্রাণিগণ তৃপৃষ্ঠে খথেচ্ছ গমনাগমন 
করিতে পারে এবং ভাহার! পৃথিবী হইতে প্রচ্যুত হুইয়। অতি লতু্রব্যের 
মত উপরে চলিয়া বায় না--শুন্তে উৎক্ষিপ্ত হয় না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন," 


“গামাবিশ্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজস 


তাই শ্রুতি এই আত্মপুরুষকে ওজোরূপে উপাদনা! করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন।_“ওজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত” ছান্দোগ্য (৩।১৩।৫)। এই 
ওজই বল।--ওজে| বলম্‌* ( মহানারায়ণ ১২৩)। ছাল্য্যোগ্যোপনিষদে 
(৭৮১) আছে,--“বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি তেনাস্তরিক্ষং বলেন স্ৌঃ, 
বলেন লোকন্তিষ্ঠতি বলমু পান্থ ।”” বৃহদারণ্যকে (৫১৪1৪) আছে, 
*তত্বৈতৎ সত্যং বলে গ্রতিষিত প্রাণো বৈ বলম্‌।” ভগবানের এই 
ওজোরপ জীবের মধ্যে বলরূপে অভিব)ক্ত হয়। বলং বলবতাং চাহম্‌ 
(তা ৭১১)। জুতিতে উক্ত হইগ্লাছে,--বলং বাব বিজ্ঞানাভূয্ব যোইপি . 
হ শতং বিজ্ঞানবতাং একো ইউ উট (ছান্দোগ্য ৭৮১)। 

এই ওজঃ বা, বলেন ইংরাজী প্রতিশব্দ 7০:০৪ র্‌ চ০/০7 বাহ! 
হউক, যে ওজঃ বা বল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপরে তৃতগপকে] 
খারথ করে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে তাহ! £০:০৪ ০1 »80850060 
07 05510550071 কিন্তু আমাদের শাস্ত্রান্ুষারে তাহা জড়শক্তি নহে, 
তাহ! আদ্যপুরুষেরই ওজোরূপ। ইছার হেতু পূর্ব ভেজঃ সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 


ইহার পরে মেই আস্তপুক্রষ তগবান্‌ আপনার রসাত্মবক সোমদ্ষপের 


৫৪২ জীমদ্ভগবদূগীতা । 


কথ! বলিয়াছেন, তিনি বসাত্মবক লোম হইর! সর্বঘিধ অন্রকে বা লুদাজ 
ওষধিকে পরিপুষ্ট কৰেন। 

ভগবান্‌ বলিয়াছে ন,__ 

“পুষামি চৌষধীঃ সর্ধধাঃ সোমোতৃত্া! রসাআ্মক£* (গীতা ১৫১৩) । 

শুধু তাহাই নকে, তিনি বৈশ্ানর অগ্িরপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় 
করির। “তাহাদের তৃক্ত সমুদরায় অক্ূকে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে 
পল্লিপাক করেন।--তাহার দ্বারা প্রাণিগণের স্থুল ও সুস্ দেহ গঠন ও 
পোষণ করেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 

অহং বৈশ্বানরে তৃত্ব! প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপাঃনসমাধুক্তঃ পচাম্যন্নং চত্ুব্বিধম্‌ ॥ ( গীতা ১৫1১৪) 

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে অবরমাশতং জ্েধ' বিধীয়তে তন্ত ষঃ স্থবিষ্ঠো 
ধাতৃন্তৎপুরীষং ভবাত যো মধ্যমস্তম্বাংসং যোহপুস্তন্মনঃ (ছান্দোগ্য ৬:৫:১)। 

এই প্রাণ ও অপানের সমতা দ্বার! যে অল্পের পরিপাক হয়, সে সম্বন্ধে 
কৃতি বলিয়াছেন,_ 

*'পারুপন্থেপানং, চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাপিকাভ্যাং গ্রাশঃ 

স্বয়ং গ্রাতিষ্ঠতে মধ্যেতু সমানঃ এবুহেতদ্ধ তমনং নমং নয়ত” 

( গ্র্থ ৩৫) 

এইরূপে আদ্দাপুরুষ রসাত্মক সোমরূপে অন্ন ও বৈশ্বানর অগ্নিকপে 
অন্লা'হু'ন। এই জগতে ইহাই ছুই মূল তত্ব-অয় ও অন্নাদ অথবা ভোগ্য 
ও ভোত্ত1। * ব্রহ্ম আদপুরুষরূপে যেমন এই ভোগ্য ও ভোক্ত!, সেইক্জপ 
তিনি এ উভয়েরই প্রেররিত। ( শ্বেতাশ্বতর ১।৬)। 


ক বৃহদারপাকেঃদপ্তান বিদ্যাপ্রকরণে (১18১ ) শাঙ্কর ভাষ্যে আছে,_ 
যথা-কর্মতিরেকৈকেন সর্ব্ে্তৈরসৌ লোকোতোজ্যন্েদ হট) এবমসাবপি 
জুহোত্যানদি পাও.ককর্মাভিঃ সর্ববান ভূতানি সর্ব জগৎ জাক্মতোজ্যদেন অন্জঙ। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৫৪৩ 


যাহা হুউকৃ এই' জগতের মূল যে ছুই তত্ব অন্ন ও অরাদ, সে তত্ব 
অতি হুর্বোধ্য। পূর্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে । এস্থলে সংক্ষেপে 
তাহার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে । বৃহদারণ্যকে আছে, 'এতাবদ্ধাইদং 
সর্বমন্রং চৈরানাদশ্চ' (১১৮২৭) সে স্থানে আরও উক্ত হইয়াছে ষে 
মূল দেবতা ছই--”কতমৌ তৌ। দ্ৌ দেবাবিতান্নঞ্জেব খাণশ্চেতি” 
(১১৮২৭, ৩৯৮ )। এই প্রাপই অন্নাদ। যাহা অন্নাদ শ্রুতি তাহাকে 
কোথাও বৈশ্বানর অগ্নি আদিত্য কোথাও বা! প্রাণ বলিয়াঙ্ছেন; আর যাহা 
অন্প তাহাকে রয়ি সোম বা! চন্ত্রম! বলিয়াছেন। প্রশ্নোপনিধদে আছে, 
“প্রজাকামে! বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপ্যত। সঃতপস্তত্বা স মিথুন- 
মুৎপাদর়তে । রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ। মে বহুধ প্রজ।ঃ করিষ্যতঃ (১৪) 
আদিত্যো বৈ প্রাণে! র়িরেব চক্ত্রম। রযির্বা! এতৎ সর্বং বত মূর্তঞ্চ- 
মূর্ত মুর্তিরেব রয়িঃ৮ €১.৫)। “আদিত্যঃ যৎ সর্ব: গ্রকাশয়ভি তেন 
সর্বান্‌ প্রাপান্‌ রশ্টিযু সালরধতে? (১/৬)। পপ এষ বৈশ্বানরে। বিশ্ব পঃ 
প্রাপোহগ্রিরদয়তে' । বৃহ্দারণ্াকে আছে, অগ্রিরন্নাদঃ (১1৪1৬)। 
তৈজ্িবীয়ে আছে,_আপো। বা অন্ম্। জোতিরনাদঃ (১৮) 
এই অন্ন হুইতেই প্রজাগণের উৎপত্তি হয়। গীতায় আছে-_অল্লাদ্‌- 
তবস্তি ভূঙানি [৩১৪ ]. তৈতিকয়ে আছে__*কগ্ং বরন্মেতি ব্যজনাৎ” 
“অন্নাঙ্গোেব খন্ধিমানি তৃতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবস্তি। অবং 
প্রযস্ত্যভি সংবিশস্তীতি” ।” ॥ এই অর রসাত্মক .সোম দ্বারাট্‌ পরিপুষট, হয়। 
কৃতি অন্থসারে অন্ন এই সোমের্ই নামান্তর। শ্রুতিতে আছে,_- 
মোম এব অন্নম্ঃ (বৃহদারপ্যক ১৪৬) সোমোহ্রম্‌ মৈত্রী (৬১) 
আদিত্য যেমন অন্নাদ অগ্নির ঘনীভূত রূপ, সেই প্রকার চন্দ্র ও অন্ন 


এবমেকৈকঃ ন্বকর্মাবিদ্যান্থরূপোণ সর্বদা জগতে! তোজ ভোঙাঞ সর্বদা সর্্বকর্ত। 
কার্ধাঞকেতার্ধ:" অতএব বাহ। আন্না অবস্থ। বিশেষে, তাহা পরের অন্ন হয়। কিন্ত 
এন্কুলে এ বিভাগ আমাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই । 


৫৪৪ শীমদ্ভগবদ্গীতা। 


ব! রদ্ির কারণ যে রপাত্মক] লোম, তাহার ঘনীভূত রূপ। আমরা: 
পুর্ব দেখিয়াছি যে অন্নাদ অঙ্মি বৈশ্বানর। : তিনি প্রতি প্রাপিদেহে 
স্থিত হইয় জঠরারিক্ূপে তৃক্তার পরিপাক করেন। শ্রুতিতে আছে,_£ 
অয়মগ্িরবশ্বানরঃ যোহ্রমস্তঃ পুরুষে ( বৃহদারপ্যক ১/১/১ )। ভগবাম্‌ 
এস্থলে বলিয়াছেনঃ--তিনিই বৈশ্বানর ( নীতা ১৫।১৪ ) ছান্দোগ্যোপনিষদে 
পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ২৪ ব্রাহ্মণে এই বৈশ্বানরতত্ব বিবৃত হইয়াছে । 
তিনি যে আত্মারপে বরন্ধব্ূপে উপান্ত তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মন্ত্রে 
প্রসঙ্গে বেদাস্তদর্শনে যে হৃত্র (১/৩২৪) অ।ছে, তাহার ভাষ্য উক্ হইয়াছে 
যে বৈশ্বানর কোথাও জাঠরাগ্রি কোথাও সাধারণ অগ্নি কোথাও জীবাত্মা 
রূপে নিদ্দিষ্ট হইলেও তিনি যে ন্বরূপতঃ বিশ্বরূপ পরমেশ্বর তাহা, ইহ 
হুইতে জান! যায়। তিনি যে বিরাট পুরুষ তাহা! পরে বিবৃত হইবে। 
শাঞ্করভাষ্যে আছে--জাঠরাপ্লি তৃতাগ্নি ও অগ্রিদেবত এই তিন 
অর্থে বৈশ্বানর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ৬ * *& * সেই অগ্নি 
বৈশ্বানর, ষে আগ্ন দেহাভ্যন্তরে আছে ও বে অগ্নি ভুক্ত পরিপাক করে 
,.. দেবতার! ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ও দিনচিহৃ হুর্য্যকে সৃষ্টি 
কিনেন বৈশ্বানর ভূবনের রাজা ঈশ্বর ও সখদাতা ( এইক্প শ্রুতি 
আছে )। এস্থলে আত্মার প্রস্তাব ও/তাহার অভেদে বৈশ্বীনরের প্রয়োগ 
আছে। .**অর্থ এই বে এ স্থলে বৈশ্বানর পরমেশ্বর অন্ত কেহ (জীবাস্মা) 
নহে-*.পরমেশ্বর সর্বকারপ, তদহূসারে তাহাতে উক্তবিধ কাধ্যাবস্থার 
'সরৌপ হইতে পারে। স্থতিতে আছে,_ 
শ্ব্তাগিরান্তং সৌন্মুর্ঘধা খং নাভিশ্চরণে ক্ষিতিঃ। 
কুর্যযশক্ুর্দিশঃ শ্রোন্রে তশ্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥” 

ক্রুতিতে গন্তত্র আছে, 

. *্ধ এবোহমিবৈথানরো বত পুকুষঃ) স যো! হৈতমেবমগধিং বৈশ্বানর 
পুরুষং পুক্রষবিধ পুকুযেহসবঃ গ্রাতিঠিতং বেদ ইতি।% 


' পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫8৫ 


ধিনি জীবঘন ব! সর্বনীবাত্মক, ভিনি বৈশ্বানর অথবা! যিনি সইস্ত 
সৃষ্ট পদার্থের (বশর ) শর্ট (নর) তিনি বৈশ্বানর |” 

ইহ! হইতে জান। যায় যে, বৈথ্ানর বিশ্বদ্ূপ পরমেশবরের এককপ। 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞান হইতে জান! যায় যে, এ জগতের মুল ছুই তত্ব, এক অস্থি 
€ 67001016০00 58৮ অথবা 01510662799) ) আর এক 
শৈত্য (770091৩০০০০, আথবা [1065212009)। ইহাদের 
সহিত বৈশ্বানর ও রসায্মক সোমের তুলনা কর! যাইতে পারে। কিন্তু 
শান্ত্রমতে ই'হার। জড় অথবা জড়শক্তি নহেন। কারণ, ই'হার৷ আস্ত- 
পুরুষেরই অভিব্যক্ত রূপ। শঙ্কর বলিরাছেন,__“্তৃতাগ্সি কেবল উ্ণ 
প্রকাশ স্বভাব, তাহার মস্তক স্বর্গ, এ কল্পনা! অযুক্ত। ভূতাগ্সিবিকার 
অর্থাৎ জন্তবস্ত । তা অন্য বস্তর আত্মা, ইহা অসম্ভব (১২২৭ 
হত্রের ভাষা । লোম সম্বন্ধে এই কথা বুঝিতে হইবে। ইহার হেতু 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

এইরূপে গীতাক্ এলে এই আগ্ভপুরুষ পরমেশ্বরের তেজোরূপ ওজোঁ- 
রূপ (সামরূপ ও বৈশ্বাদররূপ সত্রিত হইক্জাছে। এই তেজঃ প্রভৃতি পে 
তিনি, তাহার ষে সনাতন অংশ জাবভূভ হঃ, তাহার 'নুগাহক হন। 
তিনি 'আদিত্যাদ্দিগত তেজোকথে এই বাহ্‌ জগৎ প্রকাশ করিয়া 
চক্ষুরিক্তিয়ের প্রতাক্ষগোচর করিয়া জীবের বুদ্ধিতে সেই বাহ জগৎ 
প্রকাশ করেন, তাখার বুদ্ধির প্রচেদক বাঁ. অন্ুগ্রাক'হ'ন। তিনি 
ওজোরপে প্রার্নিগণকে এই পৃথিবীর উপরিদেশে ধারণ করেন , তাহাদের 
মধ্যে স্থাবর সক্গকে যথা স্বানে ধারণ করিয়া এবং জঙ্গম' জীবগণকে 
ভূপৃষ্ঠে যথেচ্ছ গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়! দিয়া তাহাদের অন্ুগ্রাহক 
হন। তিনি সদোনরূপে ওধ্যাদি অন্নের বর্ধন কারক, প্রাণিগণের ভোগ্য 
অল্পের সংস্থান করিয়! দিয়া, তাহাদের অমুগ্রাহক হ্ন।+ আর তিনিই 
বৈশ্বানররূণে প্রাপিগণের দেহে স্থিত হইয়! ৃত্তিরূপ প্রাণ অপানের দ্বারা 


৫৬ অনগবদ্গীতা। । 


তাহাদের তুক্ত বিবিধ অর পরিপাক পুর্ক তাহা হি রস রক্তাদি 
উৎপাদন করির! তাহাদের দ্বারা দেহ পোষণ ও রক্ষণ -পুর্বকফ জীবের 
প্রাণ ধারণের সায় হইয়। তাহাদের অন্ুগ্রাহক হুন। 

শুধু তাকাই নহে, তিনি সর্বাজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, তীহ! 
হইতে  শ্রেষ্টজীব-ধদরে স্থৃতি জ্ঞান 'অপোকন প্রতৃতি ভাবের অতি- 
ব্যক্তি হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, সর্ধন্ত চাহং হৃদি স্বিবিষ্টঃ ॥ ঘন্ধঃ 
স্বতি জানমপোহনঞ্চ। (১৩1৫) 

ভগবান্‌ পূর্ব বলিয়াছেন যে, ভূতগণের বুদ্ধি প্রভৃতি সনুদায় ভাব 
তাহা হইতেই প্রবন্তিত হয় ।-_ 

বুদ্ধিজ্ানমসংমোহঃ ক্ষম! সত্যং দমঃ শমঃ। মখং হুঃখং ভবোহস্াবো 
তরঞ্চাতয়মেব চ॥ অহিংস! শমতা! তৃহ্িস্তপোদদানং বশোহ্যশঃ | ভবস্তি 
ভাব! ভূতানাং মত এব পৃথথগ্বিগাঃ ॥ (১০1৪-৫ 

যে প্ররুতি-সম্ভব ত্রিগুপজ শাবভেদে বুদ্ধিপ্রভৃতি এই লকল ভূত- 
ভাব ভিন্ন হয়, সেই ত্রিগুণজ তাবও যে এই আদ্য পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত 
তাছাও ভগবান্‌ পূর্কে নির্দেশ করিয়াছেন । 

যে চৈৰ সাত্বিক1 ভাব! রাজসান্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবে'ত তান্‌ বিদ্ধি ন 
ত্বহং তেধু তে ময়ি॥ (৭1১২) এনরপ বিভিজ্ ভাবের মধ্য দির মেই 
আদ্যপুক্ক তাহারই সন্দাতন অংশতৃত জীবগণকে গুপময় মায়াবন্ত্রে আরো- 
হখ করাইয়! তাঁহার দ্বার! সংসারে বার বার রণ করান ।--. 

উশ্বরঃ সর্বতৃতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্ধতৃতানি 
বসারঢানি মারব! ॥ (১৮৬১) 

প্রক্কতির আপুরণে জীব উন্নত হইলে, যানৰ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, দেই 
শ্রেষ্ঠ আদাপুরুষ তাহার অন্তরে জ্ঞান প্রকাশ করেন। সেই সর্বজ্ঞ 
সর্ধগুরু আদপুরুষ, তিনি বের প্রকাশ করিয়া সর্ধবেদবেদা তাহার স্বরূপ 
তাহাদের জ্ঞানে বভিব্যক্ত করেন, এবং সেই বেদের যে সার বেদান্ত 


পঞ্চ অধ্যায় । ৫৪৭ 


তাছা প্রকাশ কমা জীছাকে প্রাপ্তিরপ মোক্ষের উপায় দেখাইয়া 
দেন। তাই নল ভগ্ন লিয়াছেন,-_বেদৈশ্চ সর্বরহমেৰ বেদ্যঃ, 
বেদাস্তরূদ্‌ বেদবিজেষ চাহস্‌ । 

শ্রুতি হইতে 'জান! বাক্স যে এই আআস্পুক্লুষের পরা শক্তি বিবিধ, 
তাহা! জ্ঞানাস্মিকা।, বলাঙ্গিক্ষ1! ও ক্রিয়াম্মিকা। তিনি সর্বাজন-াদয়ে 
অধিঠিত খাকির। এই 'জ্ঞানাঙ্গিকা! শক্তিদ্বা্। তাহাদের অন্তরে বিভির- 
ভাবে জ্ঞানাদদির অভিব্যক্তি করেন এবং যাহা শ্রেষ্ঠজ্ঞান বেদ ও বেদাস্ত, 
তাহা ও তাহাদের অন্তরে প্রকাশ ফরেন। তিনি বলাত্মিক শক্তিদ্বার! 
তেজোরুপে বিশ্বে অন্ুপ্রবিষ্ট হইন্ন! আপনার বিভভৃতি প্রকাশ করেন 
এবং ওজোরূপে সমুদারকে ধারণ করেন। তিনি ক্রিয়াত্মিকা শক্তিদ্বারা 
বৈশ্বানর ( অন্নি ) ও সোষগাপে অরাদ ও অর হইয়! এই কার্ধ্যাত্মক জগতে 
ত্যাগ গ্রহণাত্মক লমুদাক্স কর্ণের প্রবর্তক হ'ন। এইরূপে সেই আস্ধ- 
পুরুষ স্বীয় পরাশক্তিত্বার! এই বিশবস্তি করিয়া তাহার ধারণ ও নিয়মন 
করেন। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর--অনস্ত শ্বর্যাযুক্ত। (স চ ভগবান্‌ 
জ্ঞ.নৈশব্ধযশক্তিবলবীর্ধ্যতেঞোতিঃ সা! অম্পন্নঃ) তিনি ভগবান্‌ - ভগেশ 
€ শ্বেত, ৪1৬) ফড়বিধতগে”র ঈশ্বর | _-এশবরয্যন্ত সমগ্রন্ত বীর্যযন্ত বশসঃ 
প্রিরঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ বগলা তগইতি স্মতঃ 

এই তগবানই আত্তপুরুষ । শ্রী তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

*অপাণিপাদে! জবন্তন। গ্রহাত! পশ্ততাচগ্ুঃ স শৃগোত্যুকণ। - * 
বোর্ড বং নাতি বা তমানরাদ্যং পুরুষং মহায়ম্‌॥ 
(শ্বেত ৩১৯ )8% * 

এইরূপে এ অধ্যায় হইতে আমর! জানিতে পারি যে সেই আদ্যপুক্ুষ 
ভগবান্‌ সর্ধরূপে জীবের অনুগ্রাহক হ'ন। তিনি শ্বয়ং আপনার অংশভৃত- 
বহু জীবরূপে ব্যতদেহপুরে অবস্থান পূর্বক নানা উপাদবি দ্বারা পরিচ্ছির 
হুইয়া জীবাধ্য পুরুষ হন। তিনি তাহার সংসার ভ্রমণ কালে. 


৫৪৮ জীমন্তগবদগীতা 


সহায় ও অন্ুগ্রাহক হন এবং পরিশেষে যখন তাহার সংসার ভোগে 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়-_সংসার লীলা! শেষ করিবার জন্ত €ংকট আগ্রহ 
তয়; তখন তিনি সেই সংসার বদ্ধনচ্ছেদন পূর্বক তাহার শ্বর্ূপ-_তাহার 
পরম পদ লাভ করিবার জন্ট তাহার পথ নির্দেশ করিয়! দেন এবং সেই 
পথে যাইবার অন্ত' তাহার সহায় হন। তাই তগবান্‌ বলিয়াছেন যে 
তাহার সেই অব্যর পদ প্রাপ্তির জন্ত ধিনি অদ্ভপুরুষ তাহারই শরণ 
লইতে হইবে । - 
ততঃ পদং তথ পরিমাগিতব্যং 
যম্মিন্‌ গতা! ন নিবর্তৃস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে 
যঃ পরবৃতিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ 
এইরূপে আমরা «ই অধায় হইতে এই বিশবতরষ্টা আদ্যপুরুষ পঃমেশ্বরের 
স্বরূপ এবং জীবাখ্য পুরুষের সহিঠ তাহার সম্বন্ধ স'ক্ষেপে জানিতে পারি। 
এই পুরুষ যে ক্ষর অক্ষর ও উত্তম ভেদে ক্রিবিধ,তাহা এ অধ্যায়ে উক্ত 
হইন্নাছে; তাহার তক পরে বিবৃত হইবে। 


